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তিনি চিরনিদ্রায় বিলীন । 


দর্মন-দিগৃদর্শন 


ভূমিকা 


মানবজাতির আবির্তাবকাল আজ যদিও লক্ষ বছর অতিক্রম করেছে, কিন্তু তার 
বৌদ্ধিক বিকাশের নর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ সময় হলো ৫০০০ থেকে ৩০০* খরষটপূব, 
যখন থেকে সে ভ্রমশ কৃষিকার্ধ, গৃহনির্মাণ, স্থায়ী বসতিস্থাপন তথা সমাজগঠন ও 
আইনকানুনের প্রয়োগ প্রভৃতি শেখে । ১৭৬ থৃষ্টাব্ধের পর, নব্য আবিষ্কারের 
উত্তেজন| শুরুর সময়ে আমর! পুনরায় এ ধরনের মানব-বুদ্ধির তীব্রতাকে উপলব্ধি 
করলাম। কিন্তু প্রথম যুগে দর্শনের কোনো অস্তিত্ব ছিলই না, এমনকি 
পরবর্তাকালেও তা ছিল যেন এক অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধের ভূমিকায় ; বৃদ্ব-বচনে মানুষের 
আস্থা থাকে, তাকে শ্রদ্ধাও করা যেতে পারে, তবু তার গ্রাতি। মনোযোগ তখনই 
আকুষ্ট হওয়া সম্ভব, যখন তা প্রয়োগাশ্রিত চিন্তনের বিজ্ঞানসম্মত-খু'টিকে আকড়ে 
ধরে। অবশ্ঠ স্তর রাধারুষ্ণণের মতো প্রাচীন পন্থী ধর্মপ্রচারক এটা মানতে রাজী 
হননি, তীর মন্তব্য _-প্রাচীন ভারতীয় দর্শন কোনো বিজ্ঞান বা শিল্পের অংশ নয়, 
সদা-স্বতন্তর।” (121910/)) ০97 1712/07) 19117195071) ; ৮০1. 1.১ 0. 52 01 

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন শিল্প-বিজ্ঞানের অংশীদার না হতে পারে, কিন্তু তা 
ধর্মের ধ্বজাধারী তো! বটেই, আর ধর্মের দাসত্বের চেয়ে নিকৃষ্ট দাসত্ব আর 
কি হতে পারে? ৩০০০ থেকে ২৬০৭ খুষ্টপূর্ব মানবজাতির বৌদ্ধিক 
জাবনের উৎকর্ষ নয়, অপকর্ষেরই সময়; মান্থষ তার জীবনের সর্বাপেক্ষা কম 
আবিষ্কার এই সময়েই করেছে। জীন! গেছে যে ১০০০ থেকে ৭০৭ খুষ্টপূর্বের 
মধ্যে প্রথম ছুই সহআব্দর কঠোর মানসিক পরিশ্রমের পর মানব-মস্তিষ্ক পূর্ণ 
বিশ্রামের প্রয়োজনীয়ত।৷ উপলব্ধি করেছিল, আর এই রকমই এক ন্বপ্রাবিষ্ট 
অবস্থা থেকেই দর্শনের উদ্ভব হয়। অতএব যার প্রারস্ভই এ রকম তার প্রতি 
আমাদের হাদিক শ্রদ্ধা তো বধিত হয়ই না, বরং নিমূ'ল হওয়ারই অধিক 
সম্ভাবনা থাকে । অবশ্য দর্শনের প্রভাতকালেই তার মধ্যাহ্ন প্রতিভাত হয় না। 
দর্শনের জুবর্ণযুগ ৭** খুষ্টপূর্ব থেকে শ্তরু করে পরবর্তী তিন-চার শতাব্দী পধন্ত 
ধরা যেতে পারে * এই সময়ের মধ্যে ভারতে উপনিষদ থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত, 
ইউরোপে থালেম থেকে শুরু করে ত্যারিস্টটলের যুগ পধন্ত দর্শন বিভিন্নভাবে 
বিকাশিত হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই ছুই দর্শনধারা আপসে মিলিত হয়ে 
সম্গ্র বিশ্বেই দর্ননধারার উৎসে পরিণত হয়েছিল, আর এই উভয় ধারার 
প্রতিনিধি হয়ে নব্য প্লেটোনিক দর্শন যে কিভাবে নতুন প্রগতির পথ দেখিয়েছে 
পাঠক তা ক্রমশ জানবেন । 


প্রথম ও অন্তিম আবিষ্কার যুগের মধ্যে তুল্যতা নির্ণয়ে অক্ষম হলেও দর্শনের 
এই স্ববর্ণযুগ মানব-মস্তিষ্বের নিত্রার ষুগ ছিল না। বল! দরকার যে এই যুগের 
দর্শন বিচ্ছিনন নয় বরং বহুমুখী প্রগতিরই দান । মানব সমাজের প্রগতি সম্পর্কে আমি 
আমার “মানব-সমাজ' গ্রন্থে বলেছি যে এই প্রগতির এক্যবন্ধ হওয়ার কোনো 
নিদিষ্ট নিয়ম পৃথিবীর কোনে৷ দেশেই নেই! ৬০০ খুষ্টপূর্ব ছিল এমন একটা 
সময়, যখন একদিকে মিশর, মেসোপোটেমিয়! এবং সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন মানব 
আকাশকুহ্বম কল্পনার পর শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, এবং অন্যদিকে নব্য আগন্তকগণের 
মিশ্রণে উৎপন্ন জাতিসমূহ -হিন্দু ও মুনানী __তাদের বুদ্ধি ও চিন্তনের ক্ষেত্রে 
পূর্ণোছামে চর্চা শুরু করেছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে ফুনানীগণ ৬** থেকে ৩০০ 
ৃষ্পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিকাশধারা অব্যাহত রেখেছিল কিন্তু হিন্দুগণ ৪০০ খৃষ্ট- 
পূর্বের কাছাকাছি সময়েই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ৩** খু্টপূর্বেই ইউরোপ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আবার তার পুনর্জাগরণ শুর হয় ১৬০০ খুষ্টাব্ধ থেকে 
উনবিংশ শতাব্দীর পর | যদিও সন্দেহ নেই যে এই সুদীর্ঘ তিন -_৯০০ থেকে 
১২০০ খুষ্টাব্ব __শতাব্দী পর্যন্ত দর্শনের মশাল তে! নির্বাপিত ছিলই না বরং 
ইসলামিক দার্শনিকগণের হাতে ছিল দেদীপামান ; এবং পরবর্তীকালে তা থেকেই 
আধুনিক ইউরোপ তার দর্শন-প্রদীপে জ্ঞানাগ্সি প্রজলিত করে নেয়। এদিকে 
দর্শনের ভারতীয় শাখা ৪০০ খুষ্টপূর্বের পরবর্তী চার শতাব্দী ধরে ভম্মস্তুপের 
ওপর কয়েক খণ্ড অঙ্গারের মতো! টিমটিম করছিল, কিন্তু খুষ্টায় প্রথম থেকে যষ্ঠ 
শতাব্দী _-বিশেষ করে এর শেষ তিনটি শতকে -_সে তার সামর্থা দেখাতে সক্ষম 
হয়েছিল ; এট। ছিল সেই সময় পাশ্চান্তো যখন দর্শনের মান খুব উত্কষ্ট ছিল না। 
নবম থেকে ছাদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় দর্শন ইম্লামী দর্শনের সমকালা নই শুধু নয়, 
ন্মকক্ষতাঁও বজায় রেখেছিল, কিন্তু তারপর ৩1 এমন চিরসমাধি লাভ করে যে 
আজও সে সমাধি ভঙ্গ হয়নি । ইসলামী দর্শনের অবসানের পর ইউরোপীয় 
দর্শনেরও একই দশা হতো! যদি সে ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মীয় বন্ধন থেকে নিজেকে 
মুক্ত না করে নিতে পারত । ধে।৬শ৷ শতাব্দীতে ইউরোপ ক্ষনাসটিক -_ ধর্মপোষক 
দর্শনের অন্ত করে, কিন্তু ভারতে স্কলাসটিক মতবাদীগণ একের পর এক আবিভূতত 
হন এবং ধর্মের এই দাসত্বকে গর্বের বস্ত বলে মনে করতে থাকেন। তারা এটা 
বুঝতে পারেননি যে বিজ্ঞান (সায়েন্স) ও শিল্প-কলার সহযোগিতা করার অর্থ 
হলো! প্রয়োগের মাধামে সজীব প্রকৃতিরই শক্তিশালা আশ্রয় গ্রহণ করে স্বীয় স্জন- 
প্রতিভাকে বধিত করা; যে দর্শন একে অন্বীকার করে, এ থেকে মুক্তি কামনা 
করে তা৷ আসলে বুদ্ধি বা জীবন চিন্তার তথা ব্যক্তি-স্বাধীনত। থেকেই মুক্তি চায় । 

বিশ্বব্যাপী দর্শনের ধারাকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝ যাবে যে তা জাতীয় অপেক্ষা 
বেশী পরিমাণে আন্তর্জাতিক । অনেক ক্ষেত্রে এক দেশের ধর্ম অন্য মেশে ধর্মকে 
স্বীকার করে যেরকম ওদীর্য দেখিয়েছে তেমনই দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহকে গ্রহণ 


৮ 


করার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন দেশের দর্শনকেও অনুরূপ উদারতা প্রদর্শন করতে দেখা 
গেছে । এ কথা বল! ভুল যে দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহের পিছনে কোনো অর্থ নৈতিক 
প্রশ্ন জড়িত থাকে না, তবু ধর্ম অপেক্ষা তা অনেক কম করেই এক রাষ্ট্রের স্বার্থকে 
অন্যের জন্য ক্ষন করতে চেয়েছে । তাই আমরা গঙ্গা, আমুদজল! এবং নালন্দা, 
বুখারা-বাগদাদ-কাদোর্া সভ্যতার সহদয় সমাগম দর্শনের মধ্যে যতটা পাই, 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ব্যতীত ততটা আর কোথাও পাই না। সময় ও সাধনার অভাবে 
আমি চীন ও জাপানের দার্শনিক ধারাকে আলোচনা করতে পারলাম না, এটাই 
আমার আফসোস | তা সত্বেও এই ধারার মধ্যে এমন কোনো তারতমা দেখা যায় 
না যাতে কোনে! ব্রাষ্টপ্রেমিক দর্শনক্ষেত্রে নিজে সংশয়গ্রস্ত হন বা অন্যকে 
নংশয়ান্িত করেন । 

এখানে আমি দর্শনকে বিস্তৃত ভৌগোলিক মানচিত্রের ওপর পর্যায় ক্রমে দেখার 
এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি, এবং এতে সাফল্যের বিচার করার অধিকারী আমি 
নই। তবু এটা আমি অবশ্যই বুঝি যে এই পথই দর্শনকে উপলব্ধি করার সঠিক 
উপায় ; অথচ পরিতাপের বিষয় হলো যে আজ পর্যস্ত কোনে! ভাষাতেই দর্শনকে 
এইভাবে অধ্যয়ন করান্র প্রযত্ব কর! হয়নি । কিন্ত বেশীদিন যে একে উপেক্ষাও 
করা যাবে না তা জোর দিয়েই বলা ঘায়। 

এই গ্রন্থ রচনাকালে যে সমস্ত পুস্তকের সহায়তা আমি পেয়েছি তাদের 
লেখকবৃন্দের নামসমূহ পুস্তকের পরিশেবে যুক্ত করলাম । মাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
দ্বারাই এদের খণ পরিশোধ করা যায় বলে আমি মনে করি না -_বস্তত খণ 
পরিশোধের একটাই ব্রাস্তা যে 1হন্দীতে এমন সব দর্শন গ্রন্থ প্রকাশ করা যাতে 
এমনকি “দর্শন-দিগ দর্শন'কেও কেউ স্মরণ না করেন। আমি মনে করি প্রতোক 
গ্রশ্থকাবেরই উচিত নিজ গ্রস্থের প্রতি উক্ত মনোভাব পোষণ করা। -_অমরত্ব ? 
সে তো একটা প্রচণ্ড ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নয় । 

পুণ্তক রচনার কাজে সাহায্যকারী পুস্তক এবং অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রী সুলভ্য 
করার কাজে ভাদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন এবং পণ্ডিত উদয়নারায়ণ তেওয়ারী, 
এম. এ. সাহিত্যরত্ব, আমাকে যে সাহায্য করেছেন তাতে আত্মীয়সম এই 
স্হ্ৃদগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 


সেপ্টাল জেল, হাজারীবাগ 
৫, ৩. ১৯৪২ রাছুল সাংকৃত্যাক্সন 


টক তি 


সম্পাদকের প্রতিবেদন 


রাহুল সাংকত্যায়নের হিন্দী গ্রন্থ দর্শন-দিগদর্শন ১৯৪৪-এ প্রথম প্রকাশিত হয় । 
এই গ্রন্থে রাছুলজী প্রাটীন গ্রীক দর্শন, ইসলামী দর্শন, যুরোপীয় দর্শন এবং 
ভারতীয় দর্শনের সব ধারাগুলির বিবরণ দিয়েছেন এবং আলোচন! করেছেন । এই 
গ্রস্থকে দর্শনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে গণ্য করতে হয়ত কিছু আপত্তি উঠতে পারে, 
কেন না ভারতীয় দার্শনিক মতগুলি বাদে অন্যান্য দর্শনগুলির আলোচন। করা 
হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে । তবে, চীন বাদে বিশ্বের প্রায় সব সভ্য দেশের দার্শনিক 
মতগুলির বিকাশের একটা সুস্পষ্ট বপরেখ পাওয়া যায় । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীন ভারতে দর্শনের বিস্ময়কর 
বিকাশ দেখা গিয়েছিল, যেমন দেখা গিয়েছিল প্রাচীন গ্রীস ও চীনে । কিন্ত 
ভারতীয় দর্শনের কোনো ইতিহাস সংস্কতে বা অন্য কোনো প্রাচীন ভাব্রতীয় 
ভাষায় রচিত হয়নি । বহুকাল পরে মাধবাচাধের “সর্বদর্শন সংগ্রহ'-এ ভারতের 
সবগুলি দার্শনিক মত একত্রে গ্রথত হয়েছিল এই মাত্র। আধুনিক ভারতীয় 
ভাষাগুলিতে দর্শনের চর্চা যেমন বিশেষ হয়নি তেমনি রাহুলজীর এই হিন্দী গ্রন্থ 
প্রকাশিত হওয়ার আগে অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় দর্শনের ইতিহাস রচিত 
হয়নি! ভারতীয় ভাষায় দর্শনের ইতিহাসের যে অভাব ছিল রাহুলজীর এই গ্রন্থ 
তা কতকাংশে পূরণ করেছে । এই ক্ষেত্রে পথিরুতের সম্মান অবশ্যই রাহুলজীর 
প্রাপ্য । এই গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্যেরও গর্বের বিষয় । 

যে বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে রাহছুলজী এই গ্রন্থ রচন! করেছিলেন তা এই 
গ্রস্থকে কয়েকটি বিশিষ্টতা দান করেছে । দীর্ঘকাল বৌদ্ধদর্শন চর্চা করার পর তার 
উত্তরণ ঘটেছিল মার্কসবাদে ৷ ব্রাহুলজী নিজেই বলেছেন যে বুদ্ধের পথ অনুসরণ 
করতে করতে তিশি বুদ্ধের ক্ষণিক ( ছন্মূলক ) অন্-আত্মবাদ থেকে ছন্দমূলক 
বন্তবাদে পৌছে গিয়েছিলেন, মার্কসবাদ গ্রহণ করার পর হিন্দীভাষী জনসমাজের 
সাধারণ শিক্ষিতজনদের মার্কসবাদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের কাছে মার্কসের 
পূর্ববর্তী দর্শন চিন্তার ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন । কিন্তু 
হিন্দী ভাষায় তাদের উপযোগী গ্রন্থ না! থাকায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন । 
সেই কারণে দর্শনের ছুরূহ ও জটিল বিষয়গুলি তিনি যতদুর সম্ভব সহজ ও সরল 
করে বলবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনে! দার্শনিক সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য ক্ুগ্ন করেননি, 
অর্থাৎ সরলীকরণ কোথাও অতি সরলীকরণে অবনমিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য 
রেখেছেন। কাজটা খুব সহজ নয়। নিছ্িধায় বল! যায় এতে তিনি অসামান্ত 


দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা পুনরাবৃত্তি 
ঘটেছে। এই গ্রন্থের ভাষাও লক্ষণীয় । বলা ষেতে পারে রাহুলজী যথার্থই সাধারণ 
জনের ভাষাতে এই গ্রন্থ রচন1! করেছেন । 

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলে! এটি মার্কসীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে। যে সব দার্শনিক মত বিবৃত ও আশোচিত হয়েছে 
সেগুলি যে দেশের ওপর যে কালে উদ্ভুত হয়েছিল সেই দেশ-কালের আর্থ 
সামাজিক পটভূমি তিনি তুলে ধরেছেন। এই পটভূমিতে বিচার না করলে কেবল 
মাত্র দর্শন নয়, মান্গুষের কোনো প্রচেষ্টারই সঠিক মুল্যায়ন কর! যায় না। কোনো 
দার্শনিক ব! চিন্তাবিদ যত বড় মনীষাঁই হোন নাকেন তিনি কখনও তার যুগের 
বন্তগত সীমা! অতিক্রম করতে পারেন না। কোনো একটি দেশে এবং কোনো 
একটি সময়ে কোনে? একটি বিশেষ দার্শনিক মতের উদ্ভব কেন ঘটল তার সার্থক 
বিচার করতে গেলে সেই দেশ-কালের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিবেচনা করতে 
হয়। এটি মার্কসবাদের অন্যতম শিক্ষা । রাছুলজী যে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন 
ও অনুসরণ করেছেন তার পরিচয় রেখেছেন । এই গ্রন্থে তিনি কেবলমাত্র 
দ্বার্শনিক মতগুপি কালানুক্রমিকভাবে উপস্থাপিত করেই ক্ষান্ত হননি, তৎকালীন 
আর্থ-সামাজিক পৃষ্টপটে সেগুলির মূল্যায়ন করেছেন, সেগুলি কোন সামাজিক 
উদ্দেশ্টের অন্তকুল তা দেখিয়েছেন। ভার মূল্যায়ন সর্বত্র যথাযথ হয়েছে কি-না 
সে বিষয়ে বিতকের অবকাশ আছে, তবুও এটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা 
এবং বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিচারের যোগ্য । 

এই গ্রন্থের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো অন্যান্ত দেশের দীর্শনিক মতে যেখানে 
কোনে] ভারতীয় দার্শনিক মতের অনুরূপ ধারণা বা সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হয়েছে বা অন্য 
দেশের কোনো দার্শনিক সিদ্ধান্ত ভারতীয় দার্শনিকের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে সেগুলি 
রাহুলজী যথাস্থানে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শন যেখানে কোনে। 
বিদেশী দর্শনের কাছে খা বলে তিনি যুক্ত প্রমাণ পেয়েছেন অসঙ্কোচে তার 
উল্লেখ করেছেন। এর থেকে পাঠকেরা বুঝবেন যে দর্শনের [বিবর্তনকে দেশ বা 
জনগোষ্ীর ভিত্তিতে বিতক্ত করার বিশেষ কোনে। তাৎপর্য নেই । দর্শন-দিগ দর্শন 
গ্রন্থের এই সব বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে এই উদ্দেশ্টে 
যে এর মাধ্যমে কেবলমাত্র বাংলা জানা পাঠক সমাজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 
দর্শনচর্চার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার স্থযোগ পাবেন। বাংল! ভাষায় এ জাতীয় 
কোনো পুস্তক নেই। 

সমগ্র গ্রন্থের আকার কিছু বৃহৎ হওয়ায় এটি দুই খণ্ডে প্রকাশ করা সমীচীন 
বলে মনে হয়েছে। বর্তমান খণ্ডে অন্ততুক্ত করা হয়েছে আয়োনীয় (প্রাচীন 
গ্রীক) দর্শন, ইসলামী দর্শন ও মুরোপীয় দর্শন। উত্তর খণ্ডে থাকবে কেবলমাত্র 


ভারতীয় দর্শন । 


৯১ 


ভারতীয় দর্শনের অংশ শ্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করার আরও একটি কারণ আছে। 
ইংয়েজী জানা পাঠকদের কাছে দার্শনিক বলে পরিচিত স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ 
ইংরেজীতে রচিত তার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থে অনেক ভ্রান্ত ধারণার স্যঙথি 
করেছেন। রানুলজী সেই সব বক্তব্য খণ্ডন করেছেন এবং ভারতে উদ্ভুত সবগুলি 
দার্শনিক মতের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া ভারতের বৌদ্ধ 
দর্শনা চার্ধদের অন্যতম মহান্‌ প্রতিনিধি ধর্মকীতির প্রমাণবাতিক গ্রন্থের বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন রাহুলজী ভারতীয় দর্শন অংশে। ধর্মকীতির এই গ্রন্থ ভারতে 
লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং রাহুলজী ছুঃসাধ্য প্রয়াসে তিব্বত থেকে তা পুনরুদ্ধার 
করে ভারতে নিয়ে আসেন। এই সব কারণে ভারতীয় দর্শন অংশ সঙ্গতভাবেই 
একখানি ব্বতন্্র গ্রন্থের মর্যাদা পাবার যোগ্য । 

প্রাচীন গ্রীক দর্শনগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে রাহুলজী ছুই একটি নতুন কথ! 
বলেছেন । পণ্ডিতজনের! অবশ্ঠই সেগুলি বিবেচনা! করে দেখবেন কেন না সেগুলির 
গুরুত্ব আছে। 

ভিমোক্রিটাসের দার্শনিক মতের আলোচনা প্রসঙ্গে, রাহুলজী বলেছেন, “এতে 
সন্দেহের অবকাশ নেই যে গ্রীক দর্শনের প্রভাবেই ভারতের দর্শনে পরমাণুবাদের 
অনুপ্রবেশ ঘটেছিল । উপনিষদ, তার পূর্ববর্তী সাহিত্য, এমনকি জৈন ও বৌদ্ধ 
ভ্রিপিটকেও আমর! এর সন্ধান পাইনি । গ্রাক দর্শনের ভারতীয় সংক্করণই হলো 
বৈশেষিক দর্শন | হয়ত, এথেদ্সের পুর-চিহ্ন ওন্নু থেকে বৈশেষিকের ওলুকাদর্শন 
স্্টি হয়েছে ।” (পৃঃ. ৪৭) 

আবার আযারিস্টটলের দর্শন আলোচনার সময় বলেছেন, “আ্যারিস্টটলের মতে 
তর্কশান্ত্রের কোথাও আটটি কোথাও ব। দশটি প্রমেয় ( পদার্য বা ০809৪০7 বা! 
জ্ঞানের বিষয় ) আছে । (১) দ্রবা, (২) গ্তণ, (৩) পরিমাপ, (৪) সম্বন্ধ, 
(৫) দিশা, (৬) কাল, (৭) আসন, (৮) স্থিতি, (৭) ক্রিয়া এবং 
(১০) নিক্ষিয়তা । বৈশেষিকে ছয়টি পদার্থের মধ্যে দ্রব্য ও গুণ আছে, আবার 
আর নয়টি দ্রব্যে দিশা ও কাপ আছে । বৈশেধষিক ও সায় দশনে অন্যান্য প্রমেয়- 
গুলির কিছু ব্যাখ্যা অন্তভাবে কর! হয়েছে । আলেকজাগ্ডারের আক্রমণের পৃবে 
কোনে! ভারতীয় গ্রস্থেই এ ধরনের বিচার দেখা যায়নি । এতেই বোঝা যায় যে 
আমাদের দর্শন গ্রীক দর্শনের নিকট কত খণী।” (পৃঃ. ৫৮) 

এতিহাসিক বিচারে রাহুলজীর উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক বলে মনে হয়, তবে 
পগ্ডিতজনেরা এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। 

নব্য-প্লেটোনিক দর্শমের উদ্ভবের কথা বলতে গিয়ে রাহুলজী মন্তব্য করেছেন, 
“গ্রীক দর্শনকে নব্য-প্রেটোনিক দর্শনে রূপায়িত করতে ভারতের অবদান ছিল 
প্রধান।” রাহুলজী তার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি-প্রমাণও দ্লিয়েছেন। আমাদের 
মনে হুয় তৎকালীন গ্রীসের বাস্তব সামাজিক অবস্থার ক[এণে নব্য-প্লেটোমিক 
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দর্শনে নৈরাস্ঠবাদ ও রহস্তবাদ যুক্ত হয়েছিল। জগতের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনিকারী 
তৎকালীন গ্রীকর। ভারতীয় রহস্তবাদ ও নৈরাশ্যবার্দে একট। আশ্রয় পেয়েছিল 
এই মান্র। “ভারতের অবদান ছিল প্রধান” এই কথাটা ঠিক নয়। মনে 
রাখা দরকার, ঘে কোনে! দেশই হোক, অর্থনীতিক বিকাশের যে প্রধান পর্যায়- 
গুলি অতিক্রম করে এসেছে সেই দেশের দর্শনের বিবর্তনে সেই পধায়গুলির 
প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। 

ইসলামী দর্শনে নতুন কোনো মৌলিক দীর্শনিক মত নেই । ইসলামী দর্শন 
হলো প্রাচীন গ্রীক দর্শন, বিশেষত আযরিস্টটলের দর্শন ও নব্য-প্লেটোনিক দর্শনের 
বিবরণ এবং নতুন ব্যাখ্যা, তা! সত্বেও রাহুলজী ইসলামী দর্শন নিয়ে তৃলনায় অনেক 
বেনী আলোচনা করেছেন, সম্ভবত এই কারণে যে গ্রীক দর্শন মুরোপে পৌছে 
দেওয়ার কৃতিত্ব ইসলামী দার্শনিকদের, বিশেষ করে ইবনে-কুশদ-এর যুরোপে 
যিনি আভারস নামে পরিচিত 

ইসলামী দর্শনে আল-ফারাবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে মনে করা হতো । 
মুসলিম দার্শনিকদের মতে আল-ফারাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধদি কেউ থাকেন তিনি 
হচ্ছেন গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটল। রাহুলজা আলপ-ফারাবীর থেকে ইবনে-সীনা 
ও ইবনে-রুশদ্কে উচ্চস্থান দিয়েছেন । তার মতে ইবনে-সীনার জন্যই “প্রাচ্যে 
ইসলামী দর্শন উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল--"” ( পৃঃ. ১২৮) এবং “পাশ্চান্তেও 
তেমনি ইসলামী দর্শনের চরম বিকাশ ঘটেছিল ইবনে-বোশদের দ্বারা ।” 
( পঃ. ১৭৮) 

রাহুলজীর বিচারই সঠিক । সীনা গ্রীক দার্শনিকগণের রচনার ওপর কোনে 
টীকা-ভাম্ত রচনা করেননি । তিনি নিজন্ব দার্শনিক মত বাক্ত করেছিলেন । ইবনে 
রুশদ ইসলামের ধর্মমতের বিরোধিতা না করেও আ্যারিস্টটলের দর্শনের বস্তবাদী 
দিক বিকাশিত করার চেষ্টা করেছিলেন । এইটিই তীর দ্রার্শনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য | 
আযারিস্টটলের দর্শনের যে ব্যাখা তিনি রচনা করেন তার মাধ্যমে মুরোপের 
জ্ঞানজগৎ, গ্রীক দর্শনের পরিচয় লাভ করবে । 

আল-গাজালীর রচনাবলীর অনেক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ব্াহুনজী তবে 
দার্শনিকের চেয়ে ধর্মরক্ষক হিসাবে তাকে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। আল 
গাজালীর নাম সম্পর্কে রাহুলজী লিখেছেন তার নাম ছিল মুহম্মদ ( ইবনে-মুহম্মদ 
ইবনে-মুহম্মধ ইবনে-মুহম্ম্ )। “তার বংশ ছিল তন্তজীবী, আরবীতে যাদের বলা 
হয় গঙ্জল, তাই তিনি নিজের নামের সঙ্গে গজাল পদবী যুক্ত করে নেন।” (পৃঃ. 
১৩৬) কিন্তু ইসলামী দর্শনের ইতিহাসে আমরা দেখি যে আল-গাজালীর 
(১০৫৮-১১১১ খু) অম্পূর্ণ নাম ছিল আবু হামিদ মুহম্মদ ত্বাল-গান্জালী | ইরাণে 
তৃশের গাজ্ধাল! গ্রামে জন্ম ঘলেই তিনি গাঙজাপী নামে পরিচিত হন । হাজী 
কিন্ত অর্থত্র তাকে গজালী বলে উল্লেখ করেছেন । 
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আল-গাজালীর “তাহাফাতুল-ফালাসিকা” (দর্শনের ধ্বংস বা দর্শন খগন) 
নামক গ্রন্থের প্রতিপাগ্ভ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন রাহুলজী কিন্তু 
একটা কথা উল্লেখ করেননি । আল-গাজালীর দর্শন বিরোধী ভূমিকাই পাশ্চাত্যের 
সংশয়বাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের চমত্কৃত করে। যুরোপে পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিরোধী 
যে সন্দেহবাদ এবং অজ্জেয়বাদের উদ্ভব হয় গাজাপীর মধ্যে তার সুস্পষ্ট পূর্বাভাস 
পাওয়! যায় । সাম্প্রদায়িক বিরোধের ক্ষেত্রেও গাজালী নিরপেক্ষ ছিলেন না। 

ইবনে-রুশদ গাজালীর জ্ঞান-বিরোধী মতের তীব্র সমালোচনা করে “তাহাফাতুল 
তাহাফাতুল-কালাসিফা” ( দর্শন-খণ্ডন-খণ্ডন ) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই 
প্রসঙ্গে রাহুলজী একটি অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপক মন্তব্য করেছেন রুশদ-এর ওপর 
আলোচনায় --“গজালীর যুক্তি খণ্ডন শীর্ষক অনুচ্ছেদে ( পৃঃ. ১৮৮-১৮৯)। 
রুশদ-এর সমকালীন ভারতের দার্শনিক শ্রহর্ষের গ্রন্থ খণ্ডন-খণ্ড-খাছ/”এর প্রাতি- 
পাগ্যের কথা উল্লেখ করে বাহুলজী বলেছেন,“অর্থ1ৎ একই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের 
ছুই মহান্‌ দাশানকের মধ্যে একজন শ্রীহর্ষ বস্তবাদের জায়গায় অবস্ভবাদ (শূন্যবাদ ) 
এবং আর একজন ( রোশদ ) অবস্তবাদ ( স্ধী ব্রহ্মবাদ )-এর পরিবর্তে বস্তবার্দকে 
প্রতিঠিত করতে চেয়েছেন। ভবিষ্তে এর পরিণাম কি হলো? শ্রীহষের 
পরম্পর! ব্রহ্মবাদের মায়াজালে আবদ্ধ করে ভারতে এক মৃতপ্রায় সমাজের আবির্ভাব 
ঘটালেন আর রোশদের পরম্পরা পুনর্জাগরণের সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে নব্য 
ইউরোপীয় সমাজের জন্মদানে সাফল্য অর্জন করলেন ।” 

স্পষ্টতই রাছুলজী এখানে কার-কারণ সম্বন্ধ উল্টে দিয়েছেন । শ্রীহর্ষের গর্ম্পর! 
ভারতে মৃতপ্রায় সমাজের আবির্ভাবের কারণ নন। ভারতের অর্থ নৈতিক বিকাশ 
স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সমাজ-জীবন অনড় ও মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিল বলেই এখানে 
শ্রী্য ও গাজাশীর ধার! সর্বমান্য হযেছে । অপর পক্ষে যুরোপে উদীয়মান পুঁজি- 
বাদ নবজাগরণের সামাজিক ভিগ্তি রচনা করেছিল । ফলে, রুশদ-এর পরম্পরা 
নব্য-যুরোপীয় সমাজের বিকাশে সহায়ক ভাবধারা স্থ্টি করতে পেরেছিলেন । 

ইসলামী দর্শন অংশের সঙ্গে তুলনায় আধুনিক ঘুরোপীয় দর্শনের বিকাশের 
বিবরণ দিয়েছেন রাহুলজী সংক্ষিপ্ভাবে | গুরুত্বের বিচারে এই বিবরণ ও আলোচন! 
বিস্তারিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। নবম অধ্যায়ে তিনি যুরোপে দর্শন-সংঘর্ধের 
বিবরণ দিয়েছেন যুরোপের মধ্যযুগীয় দর্শনের বিকাশের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
এবং আংশকভাবে ৷ যুরোপের মধ্যযুগীয় দর্শনের উদ্তব ও বিকাশের সামাজিক 
রাজনৈতিক পৃষ্টপটও উপস্থাপিত হয়নি । ঘুর্লোপের মধ্যযুগীয় দর্শন সম্বন্ধে সামগ্রিক 
একটা ধারণ। থাকা প্রয়োজন । 

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দাস-ভিত্তিক স্মাজে প্রাচীন যুরোপীয় দর্শনের বিকাশ 
ঘটেছিল । সেই দাস সমাজের অবলু্চির ফলে প্র।টীন গ্রীক দর্শনেন অবক্ষয় ঘটে । 
রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর যুরোপে জমি-ভিত্তিক সামস্ততা প্তরিক অর্থনীতি প্রতিঠিত 


১৪ 


হতে থাকে । খুষ্টধর্মের ভাবধারা সামস্ততান্ত্রিক অর্থনীতির লহায়ক শক্তি হিসাবে 
প্রতিষিত হয়। ক্রমান্বয়ে ব্রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একদিকে খুষ্টধর্মের যাজকতন্ত্র সুসংগঠিত 
রূপ নিতে থাকে, অপরদিকে সামন্ত ভূম্যধিকারীদের বশীভূত করে রাজতন্ত্র দু 
হতে থাকে । পরিণামে খুষ্টান যাজকতন্ত্র এবং রাজতন্তের মধ্যে শক্তির ছন্দ শুরু 
হয়। এই ছন্দের প্রতিফলন দর্শনের ক্ষেত্রেও দেখ! যাঁয়। দর্শনের মূল বিষয় 
হয়ে দীড়ায় ধর্মীয় প্রশ্নের ব্যাখ্যা । এই ব্যাখ্যা কখনো বা খুষ্টধর্মের পোপের 
অনুকূলে কখনো বা রাজার অনুকূলে গেছে । প্রাচীন দর্শনের মধ্যে বাস্তবমুখীনতা 
ও বৈজ্ঞানিক অনুসদ্ধিৎসার যে পরিচয় ছিল তা হারিয়ে যায় । এই ঘুগের দর্শনকে 
যুরোপের মধ্যযুগীয় দর্শন বলা হয়। 

খৃষ্টায় যাজক সম্প্রদায়ের প্রভাব সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যখন প্রবল ছিল তখন 
শিক্ষায়তনগুলি ছিল গৌড়া যাজক সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন । এই সমস্ত স্কুলের 
বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পণ্ডিতদের প্রধান কর্তব্য হয় ধর্মের বিশ্বাস ও বিধিনিষেধকে 
যুক্তির সাহায্যে সত্য বা সঠিক বলে প্রমাণ করা । এই ধারাক্স উদ্ভব হয় স্কলাস্টিক 
সম্প্রদায়ের ! এদের কথ! দিয়ে রাহুলজী নবম অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করেছেন। 
ুষটধর্মীয় পরিমণ্ডলে উদ্ভুত আরও কয়েকটি দীর্শনিক সম্প্রদায় ছিল যেমন, 
ফানসিসকান ও ভোমিনিকান। তাদেরও পরিচয় দিয়েছেন রাহুলজী | 

রাহুলজী যে দর্শন সংঘর্ষের কথা বলেছেন সে সংঘর্ষ ঘটেছিল খুষ্টধর্মীয় পরি 
মগুলের দার্শনিক মতগুলির সঙ্গে যুরোপের ইসলামী দার্শনিকদের মাধ্যমে প্রচারিত 
প্রাচীন গ্রীক দর্শনের বিশেষত আযারিস্টটলের চিন্তাধারার । আযরিস্টটলের 
চিন্তাধারার বাস্তবমুখীনতার দিকটি বিশেষ করে তুলে ধরেছিলেন রুশদ । 

দশম অধ্যায়ে রাহুলজী যুরোপায় দর্শনের বিবরণ দিতে শুরু করেছেন পঞ্চদশ 
শতক থেকে । এখান থেকে যুরোপীয় দর্শনের নব্য পর্যায় বা আধুনিক পর্যায় 
শুর । এখান থেকে আরম্ভ করে মার্কসীয় দর্শনের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত যুরোপীয় 
দর্শনের বিকাশের বিবরণ সংক্ষেপে হলেও মোটামুটি উপস্থাপিত করেছেন রাহুলজী । 

আধুনিক যুরোপের দার্শনিকদের যে পরিচয় রাহুলজী দিয়েছেন তার কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে কিছু বিভ্রান্তি আছে। 

ডেভিড হিউমকে ( ১৭১১-১৭৬৬ খুঃ) রাহুলজী সন্দেহবাদী বলেছেন । 
আধুনিক যুরোপীয় দর্শনে জ্ঞানের প্রশ্নে সন্দেহবাদের শুরু হয় হিউমের মধ্যে, কিন্ত 
হিউমের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে মান্য আসলে বস্তর জ্ঞান আদৌ লাভ করতে পারে 
না। অতএব তাঁকে অজ্জেয়বাদী আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। 

হার্বার্ট স্পেন্সারকে (১৮২০-১৯০৩ খুঃ) ব্রাহুলজী বলেছেন অজ্ঞেয়তাবাদী । 
অজ্ঞেয়তাবাদ ইংরেজী 4১৪7০910150-এরু সঠিক প্রতিশব্দ নয়, সঠিক প্রতিশব্দ হলো 
অঙ্জেয়বাদ | ম্পেহ্গারকে অজ্ঞেয়বাদী আখ্যা! দিতে হবে। অজ্রেয়েবাদী্দের মতে 
কেবল যে বিশ্ব-বিধাতাই অজ্ঞ, তাই নয়। ম্বাহষের কাছে প্রাকৃতিক বিধান, 


সফাজ-বিকাশের ধারা! সবই অজ্জেয়। তাই তাদের মতে বিজ্ঞান যে বিশ্বজগতের 
কোনে! নির্দিষ্ট জ্ঞান আমাদের দিতে পারে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই । এঙ্গেলস 
তার স্ৃবিখ্যাত গ্রন্থ আ্যান্টি ড্যুরিঙ-এ অজ্ঞেয়বাদকে খণ্ডন করেছেন । 

উইলিয়ম জেম্সকে ( ১৮৪২-১৯১০ খুঃ) রাছুলজী যুরোপীয় দার্শনিকদের 
অন্ততূ্ত করেছেন। জেম্স মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এবং 
তাববাদী দার্শনিক । তিনি প্রাগমেটিজমে বা প্রয়োগবাদেরও অন্যতম প্রবক্তা | 
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপক ছিলেন । 

মার্কসীয় দর্শন অর্থাৎ দ্বান্দিক বস্তবাদ-এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 
রাহুলজী বৈজ্ঞানিক বস্তবাদ গ্রন্থে। বর্তমান গ্রন্থে রাহুলজী সংক্ষেপে মার্কসীয় 
দর্শনের সার কথা বিবৃত করেছেন । 

আমাদের বিশ্বাস সাধারণ শিক্ষিতজন যেমন এই গ্রন্থপাঠে মার্কসীয় দর্শনের 
ও তার গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন তেমনি দর্শন বিষয়ে 
বিশেধজ্ঞরাও এই গ্রন্থে চিন্তার অনেক নতুন বিষয় পাবেন । 


তারাপদ মুখোপাধ্যায় 
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জীবনের প্রারস্তে রাহুলের নাম ছিল কেদারনাথ পাণ্ডে । ১৮৯৩ সালে উত্তর 
প্রদেশের আজমগড় জেলার পান্হা গ্রামে মাতুলালয়ে তার জন্ম হয়। রাহুলের 
পিতা গোবর্ধন পাণ্ডে ছিলেন ধর্মপ্রাণ, প্রায়-নিংস্ব কষক। মাতা কুলবন্তী বাপের 
বাড়িতেই থাকতেন । কুলবস্তীর মৃত্যু হয় মাত্র আটাশ বছর বয়সে এবং পিতার 
মৃত্যু হয় মাত্র পয়তাল্িশ বছর বয়সে । কাজেই শিশু রাছলকে লালন-পালন করেন 
তার ন্রেহময়ী মাতামহী | 

১৮৯৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য রাহুলকে এক মাদ্রাসায় ভি করা 
হয়। সেখানে তিনি উদ বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হন। চার ভাই ও এক 
বোনের মধ্যে রাহুলই ছিলেন জোষ্ঠ । রাহুলের খুব বাল্যকালেই তার মাতা ও 
একমাজ বোনের মৃত্যু হয়। খুব অল্প বয়সেই রাহুলের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু 
প্রথমা স্রীকে তিনি কখনও দেখেননি | 

পরবতী কালের বিশ্ব প্টক বাহুল্‌ ঘর ছাড়েন ন'বছর বয়সে । প্রথমে তিনি 
যান বেনারসে এবং তার বয়স যখন চোদ্দ তখন যান কলকাতায় । কেন তিনি 
বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন তার মঠিক কারণ খুব স্পষ্ট নয়। অবশ্য রাহুল 
লিখেছেন বিপুলা পৃথিবীকে দেখা ও জ্ঞানাথ্েষণের আকাজ্ছাই তার গৃহ ত্যাগের 
কারণ! কিন্তু কলকাতার মতো! জনবহুল, বিশাল, বিচিত্র শহরে হতাশ হয়ে তিনি 
গ্রামে ফিরে যান। ১৯০৯ সালে ষোলো বছর বয়সে রাহুল পুনরায় কলকাতায় 
আসেন এবং এক তামাকের দোকানে কাজ করেন। সেখানে মাদক জাতীয় মিষ্টি 
খাওয়ার ফলে তিনি অন্ুস্থ হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য 
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভি হতে হয়। 

১৯১০ সালে তরুণ রাহুল প্রথা-সিদ্ধ জীবন-যাপন প্রণালীর গ্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে 
পড়েন এবং ভিক্ষা বৃত্তি অব্লম্ধন করে ভ্রাম্যমাণ জীবন-যাত্রার প্রতি আকু্ট হন। 
এই লময়ে তিনি সাধু-সঙ্গ গ্রহণ করেন। মূল সংস্কৃতে বেদান্ত পড়ার জন্য খুবই 
আগ্রহী হয়ে পড়েন তিনি । অল্প সময়েই তিনি সাধু-সঙ্গ সম্পর্কে মোহমুক্ত হন এবং 
তাদের অন্ধ বিশ্বাস ও গৌড়ামির তীব্র সমালোচক হয়ে ওঠেন । অবশেষে তিনি 
একজন নিরীশ্বরবাদী ও চরম জড়বাদী হয়ে ওঠেন, কিন্ত এই দর্শন তত্বের পথ ছিল 
যেমন দীর্ঘ তেমনি বন্ধুর | | 

ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে পদ্নব্রজে অযোধ্যা ও মোরাদাবাদ এবং বিনা টিকিটে 
হরিদ্বারও ভ্রমণ করেন। হিমালয় তাঁকে আকর্ষণ করেছে প্রবলভবে ৷ ছুর্গম 


কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম করে বদ্রী-কেদার, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ভ্রমণ করেছেন। 
প্রথমবার হিমালয়ে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করেছিলেন তিনি ১৭ বছর বয়নে। এই সংক্ষিপ্ত 
ভ্রমণ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। হিমালয় পেরিয়ে নিষিদ্ধ দেশে যাবার 
ব্যাকুলতা৷ তার মনকে বারবার হাতছানি দিয়েছে । বেনারসে চক্রপাণি ব্রদ্ষচারীর 
মঠে বাসকালে তিনি এ্পদী (918551021 ) সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত 
জ্যোতিবিদ্ঠা প্রভৃতির পাঠ নিয়েছেন । 

উনিশ বছর বয়সে প্রথম যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসা জেগেছে তার মনে । বিদগ্ধ পণ্ডিত 
রাম-অবতার শর্মা বেদ এবং ভগবানে বিশ্বাম করতেন না। রাহুল রাম-অবতার 
শর্মার কাছে পাঠ শিয়েছেন। দয়ানন্দ-স্কলে ভতি হয়ে ইংরেজী ও অস্কে শিক্ষা 
নিলেন। কিন্তু গতানুগতিক পথে শিক্ষা লাভ করা তার ভাগ্যে ছিল না। 

“পররাসা” মঠে রাহুল প্রথা-সিদ্ধ সাধুতে পরিণত হলেন। কেদারনাথ পাণ্ডে 
থেকে নাম পরিবতন কবে হলেন রাম উদর দ্াস। তিনি মন্দিরের দেবতার 
পূজারা হিসেবে জা1ক-জমবপূর্ণ পুজা পঞ্চতির মাধ্যমে মঠ-অধিকারীর সম্ভাব্য 
ভবিষ্যৎ উত্তর/ধিকারের মোহে আয়েসে সীমাবদ্ধ জীবন লাভের প্রয়াপী ছিলেন 
না। তিনি “সরম্বতী”, “ভন” ও বিভিন্ন হিন্দী-ইংরেজী মাসিকা পত্রিকা পড়তে 
লাগলেন এবং বহু সংস্কৃত ও [হন্দী পুস্তক ক্রয় করলেন । 

পড়াশোনার স্থযোগ না থাকায় রাহুল কয়েকমাসের জন্য নিজের গ্রাম 
কনাইলাতে গেলেন। কিন্তু জ্ঞানার্জনের প্রবল আকাজ্ষাকে পরিতৃপ্ত কর।র 
স্থযোগ ানজের গ্রামে না থাকায়, তিনি পুণরায় পারাসা মঠে ফিরে এলেন । 
আঞ্চলিক ভাষা ও নৃতত্ব-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল গভীর 
আবেগপূর্ণ। 

১৯১৩ সালে আবার বুদ্ধিজীবীর ক্ষধ! নিয়ে পারাস! ত্যাগ করলেন । বিনা 
টিকিটে আসানমোল, আব্রা এবং খড়গপুর হয়ে পুরী পৌছুলেন। পুন্রী তীর্থ 
থেকে গেলেন মাদ্রাজে এবং সেখান থেকে পাব্রজে তিরুমালাই গেলেন । দক্ষিণ 
ভারতে থাকাকালীন তিনি তামিল ভাষা শিখতে শুরু করলেন ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে 
সাধু বেশে ঘুরে বেড়ালেন। ১৯১৪ সালে ফিরে এলেন পারাসা] মঠে। তৎকালীন 
ভারত সরকারের দু'জন ফটোগ্রাফার পারাস! মঠ পরিদর্শনে আসেন । তাদের 
সংস্পর্শে এসে রাহুলজী ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী হন। পরবর্তীকালে ফটোগ্রাফি 
তীর নেশায় পরিণত হয়। মঠের দমবন্ধ আবহাঁওয়! পরিত্যাগ করে রাছুল গোপনে 
আর্ধসমাজী। প্রচারকদের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং ভাষণ ও বিতর্কের আসর গঠন 
করলেন । 

১৯১৫-১৯২২ এই সময়কালকে রাহ্ছল “নতুন আলোর? যুগ বলেছেন । তার 
পিতামহের মৃত্যু হয় এই সময়ে । পিতা গোবর্ধন পাণ্ডের দৃঢ় বিশ্বাম ছিল রাহ্ছলকে 
রুগৃছস্থ করে স্থস্থির ঘরোয়া! জীবনে ফিরিয়ে আনা যাবে । কিন্তু রাহুল বিদ্রোহী । 
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১৯১৫ সালে তিনি আগ্রায় আর্ধ-মুসাফির বিদ্চালয়ে যোগ দিলেন । হু*বছর 
সংস্কৃত, আববী, বিভিন্ন ধর্মের তত্বাদর্শ এবং ইতিহাস নিষে পড়াশোনা করলেন । 
সুশৃঙ্খল জীবন-যাত্রার মধ্য দিয়ে সরল জীবন-যাপনের প্রতি স্তার অন্থরাগ জাগল 
এবং আৰছ! রাজনীতিক চেতনা লাভ করলেন তিনি । ১৯১৫ সালে আগ্রার 
“মুসাফির+ পত্রিকায় কেদারনাথ বিদ্যার্থ উদ্“ভাষায় প্রবন্ধ রচনা শুরু করলেন। 
মীরাটের হিন্দী পত্রিকা “ভাস্কর”-এ রাহুল তার প্রথম দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন । 
প্রবন্ধাটর বিষয় ছিল -_-ভেকধারী সাধুরা কিভাবে গৃহস্থদের প্রতারণা করে তার 
মুখোশ খুলে দেওয়া । 

ংগ্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞানাজনের উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালে রাছল লাহোর গেলেন । 
এই সময়ে পাজ্ঞাবী ভাষ! ও সাহিত্য সম্পর্কেও তার আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল। 
তিনি দিল্লী ও হরিয়ানা হয়ে লাহোর পৌছান। তখন লাহোর ছিল আর্য 
সমাজীদের শক্ত ঘাটি। সেখানে আর্ধ সমাজীদের সব কট মঠ পরিদর্শন করে 
তার মনে হলো আধ সমাজীরা বড়ই গোঁড়া ও অন্গগলির পথিক। আর্য 
সমাজীরা এই “আধধ-মুসাফির'কে তাদের কোনে! মঠে ঠাই দিলেন না। ব্রাহুলের 
পিতা আরেকবার তাঁকে গৃহস্থ-জীবনে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন । কিন্তু রাস্থল 
তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে অসম্মত হন। এই সময়ে তিনি চিঠি-পত্র 
সংন্কতে লিখতেন । এমন কি ১৯২২ সালে যখন তিনি বক্সার জেলে রাজনৈতিক 
বন্দী হিসেবে আবন্ধ ছিলেন তখন দিনলিপি পরস্ত সংস্কৃতি লিখতেন । 

১৯১৮ সালে উদ? ইংরেজী ও হিন্দী সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাহুল রুশ-বিপ্রবের 
সংবাদ পেলেন | “আদর্শ-সাম্যবাদী সমাজ*-এর 'ভাবনায় তিনি নিমগ্ন হলেন। ১৯২২ 
সালে এবিষয়ে তিনি সংস্কৃত কাবোর মাধ্যমে একটি খসডা লেখেন । ১৯২৩-২৪ 
সালে হাজারিবাগ জেলে বসে লিখলেন, 'বাইসবী' সদী” ( বিংশ শতাব্দী ) -_একটি 
গ্রন্থে তাঁর ত্বপ্রের রাজনৈতিক আদর্শের বনিয়াদ গ্রথিত করলেন । ১৯১৯ সালে 
লাহোরে সামরিক আইন জারী করা হয়। এই সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা 
ব্রাহছুলকে কঠোর গ্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় । মঠ কিংবা আর্য 
সমাজীদের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ছিন্ন হলে। ৷ “ডায়ার-শাহী"র অন্ধকার দিনগুলো 
বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তার মনে দ্বণার আগুন জালল। শাণিত লেখনীর মাধ্যমে 
অনেক ভারতবালীর মুখোশ তিনি খুলে দ্রিলেন। এইব্রকম খোলাখুলি দৃুঢ়-মত 
প্রকাশের জন্য রাহুলকে সংস্কৃত-শান্ত্রী পরীক্ষায় পাশ করানো হলো না। এরপর 
তিনি চিত্রকুটে কাশী ন্তায়মধ্যমা পরীক্ষা দিলেন, সেখানেও উত্তীর্ণ হতে পারলেন 
না। কিন্তু জব্বলপুর কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মীমাংসা 
পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন । 

রাঙ্থলের পায়ের তলায় ছিল সরষে | ভ্রমণের নেশ! কখনও ত্যাগ করতে 
পারেননি | ১৯২০ সালে ২৭ বছর বয়সে তিনি বিন৷ টিকিটে বেনারস যান এবং 
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সেখানে অন্বস্থ হয়ে পড়েন। এরপর সারনাথে গেলেন প্রথম বার, সেখান থেকে 
বুদ্ধের পরিনির্বাণস্থল কানিয়াতে গেলেন । এই ভ্রমণ সম্পর্কে উচ্ছাস-ভরা কাব্যময় 
ভাষায় তিনি তার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বর্ণনা করেছেন । তারপর তিনি একে একে 
নেপাল, কপিলাবস্ত, লুগ্িণী প্রভৃতি স্থানে ঘুরলেন । নিগালিহারার পুষ্করিণীতে 
প্রাপ্ত অশোকের অন্শাসন তাকে আকৃষ্ট করে । ভোটিয়াদের দেশে যাবার ইচ্ছা 
জাগে তার মনে। জনৈক নেপালী মহান্ত তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে 
চাইলে তিনি রাজী হলেন না। তিনি কটাক্ষের সঙ্গে গাঁজাটানা অসচ্চবিত্র 
যোগিনীদের সঙ্গে পুরোহিতদের যথেচ্ছাচারের কথা উল্লেখ করেছেন । 

রাহুলের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯২১ সালে, খাণ্োয়ায় অনংযোগ 
আন্দোলনে প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতার মাধ্যমে । সাধুর বেশে তিনি সালেমপুর 

ংগ্রেস কমিটিতে যোগ দিলেন এবং পারাসায় রাজনৈতিক কাজ করার ইচ্ছা 

প্রকাশ করলেন। ছাপরায় বাছুল বন্যানুর্গতদের সেবা করেন এবং ভোজপুরীতে 
তীব্র বৃটিশ বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ৩১ জানুয়ারী, ১৯২২-এ গ্রেপ্ার হন । 
কারাগারে হাত-সাফাই হয়ে তার হাতে আসে ট্টক্কির ধলসেভিজম ও শিশ্ব-বিপ্রব | 
রাহুল সংস্কৃত ভাষায় একটি রাজনৈতিক তজন রচন! করেন এবং দরাজ গলায়, 
কারারদ্ধ সহকর্মীদের হৃদয়ে সাড়া জাগানোর জন্য সেটি গেয়েছিলেন --“শোনো 
অভিযাত্রী, মামি একা নই |” 

বন্স(র জেলে তিনি ছ'ম[স ছিলেন । সেখানে ব্রজভাষায় কবিতা লেখেন ও 
ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের “অন্ধের নগরী” মঞ্চস্থ করেন। জেলেই সংস্কৃত শ্রাষায় 
কোরাণ অনুবাদ শুরু করেন। তাছাড়া সেখানেই সহ-বন্দীদের উপনিষদ ও 
বেদান্তের শিক্ষার্দীনও করেন । জেলের মধ্যে রাহুলের কাজ-কর্মের বিবরণ গোপনে 
বাইরে চলে আসে এবং মজাহরুল হকের “মাদার ল্যাণ্'-এ তা প্রকাশিত হয় । 

রাহুল জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন ১৯২২ সালে । কংগ্রেস্রে ্গরাজ্য পার্টির 
দিকে ছিল তীর অবস্থান । ধীরে ধীরে তিনি কমিউনিস্টদের বিপ্লবী মতবাদ 
অবলম্বন করেন। ১৪২৩ শপে মার্চ-এপ্রিল মাসে তনি নেপাল যান, সেখানে 
দেড় বছর থাকেন । বহুসংখ্যক বৌদ্ধ মনীধী ও ভিক্ষু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। 

নেপাল থেকে ফিরে রাহুল পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং বাকীপুর জেলের এক 
নির্জন কারাকক্ষে তাকে রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে তাকে হাজারীবাগ জেলে 
প্রেরণ কর! হয়, সেখানে তিনি দু'বছর কারান্তরালে থাকেন । এই সময়ে তিনি 
বিভিন্ন ব্িয়ের ওপর গ্রন্থ পাঠ করেন। 

কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি তাকে শ্রীলংকায় বৌদ্ধশান্্র নিয়ে গবেষণার 
কাজে প্রভূত সাহায্য করেন । রাহুল চার বার তিব্বত [গয়ে অতি মূল্যবান পুথি; 
পাগুলিপি ও পুস্তকাদি সংগ্রহ করে আনেন | ধর্মকীতির বিখাত গ্রন্থ 'প্রমাণ- 
বাতিক" যা আমাদের দেশে লুপ্ধ হয়ে গিয়েছিল ত1 রাছুলই তিব্বত থেকে উদ্ধার 


এ 


করে আনেন এবং তিব্বতী ভাষা থেকে সংস্কতে অনুবাদ করেন। সেই সময়ে 
অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে তিব্বত যাওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না । 

“বৌদ্ধ দর্শন-এর বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক অধ্যাপক পেশবাটস্কি তার স্মৃতি- 
চারণায় বলেছেন, তিনি ছাড়া মাত্র আর একজনই পৃথিবীতে আছেন যিনি লেনিন- 
গ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ দর্শনের ওপর প্রামাণ্য কিছু বলার অধিকার রাখেন-__ 
তিনি হলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন । এর পরই রাহুলকে সোভিয়েত রাশিয়ায় আমন্ত্রণ 
জানানো হয় এবং তিনি লোননগ্রা্দ | বশ্ববিদ্তালয়ে অধাপক পদ্দে যোগদান করেন । 
জীবন-সায়াহ্ছে রাহুল শ্রালংক! বিছ্যালংকাপ খিশ্ববিগ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যায় ভারতবধের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় রাহুলকে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ 
করেননি, এমন কি অন্ুমতিও দ্েনান। কেন না রাহুলের কোনো ডিগ্রীর তকৃমা 
ছিল না। প্রভাকর মাচওয়েকে অনুসরণ করে বলা যায় -_কি দুঃখজনক 
আমাদের বিদ্যা-নিকেতনের আমলাতন্্ 

রাহুলকে রাজনৈতিক কর্মে জডিত হয়ে বহুবার কারাবাস করতে হয়। ১৯৩৯ 
সালে তিনি বিহারের কৃষক আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। 
১৯৪০-এ মতিহারির কৃষক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন । তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার 
হন এবং ২৯ মাঁস হাজারিবাগ ও দেওলি জেলে কাটান । এই সময়ই তিনি 
লেখেন, প্রায় ন'শো পুষ্টাব্যাপী সবৃহতৎ্, অনন্য কাঁতিস্তস্ত -_“দর্শন-দিগ দর্শন” | 

হবল্প পরিসরে রাহুল জীবন-কথা ও অব্দান পরিপূর্ণ করে লেখার চেষ্টা, 
ঝিনুক দিয়ে সনুদ্র সেঁচে তোলার মতো! বার্থ চেষ্টা । চির-পরিব্রাজক, অনলস জ্ঞান 
সাধক রাছলজার বিরাটত্ব পম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে তার রচনা সম্ভারের 
দ্বারস্থ হওয়] ছাড়া উপায় নেই ।* 


হৃণাঙগ চৌধুরী 


* রচনাটি প্রভাকর মাচওয়ের তথ্য অবলম্বনে লিখিত 
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রাহুলজীর জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলী 


» এপ্পিল ১৮৯৩ 


১৯৯২-১৩ 


১৪১৩-১৪ 
১৯২২ 


১৯২৩-২৫ 
১৯২ ৭-২৮ 


১০৯২ ৯-৩৩ 
১৯৩২-৩৩ 
১৯৩৪ 
১৯৩৫ 


১৯৩৬ 
১৯৩৭ 
১৪৯৩৮ 
১৯৩০৯ 
১৪৯৪০-০৭ 
১৯৪৩ 


১৯৪৪-৪৭ 


১৪৪ ৭-৪৮ 


উদ্তর শ্রদেশের আজমগড জেলার পান্হা গ্রামে 
মাতামহের গৃহে জন্ম । পিতা গোবর্ধন পাণ্ডে, মাতা 
কুলবন্তী । আদি নাম কেদীরনাথ | চার ভ্রাতা এক 
ভগ্নীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । 

পারসা-মঠের সাধুর শি্বত্ব গ্রহণ ও উত্তরাধিকারী 
হওয়ার সম্ভাবনা | 
দক্ষিণ ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ । 
ছ'মাসের জন্য বক্সার জেলে বন্দী থাকা । জেলা 
কংগ্রেসের সভাপতি । 
হাজারীবাগ জেলে থাক । 
শ্রীলংকায় সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক হওয়া । বৌদ্ধ-সাহিত্য 
পাঠ । 
তিব্বতে দ্েড বছর বাল । 
ইংলও্ড ও ইউবোপ গমন । 
দ্বিতীয়বার তিব্বত যাত্রা । 
জাপান, কোপ্রিকা, মাঞ্চুরিদ্া, সোভিয়েত দেশ ও ইবাণ 
যাত্র! ! 
তৃতায়বার তব্বত যাত্রা । 
দ্বিতীয়বার সোভিয়েত যাত্রা । 
চতুর্থবার তিব্বত যাত্রা । ইগরের জন্ম । 
আমাবরীতে কিষাপ-সত্যাগ্রহ এবং কারাকুদ্ধ হওয়] । 
হাজারীবঝ।গ কারাগার ও দেওলী ডিটেনসন ক্যাম্পে 
বাস। 

৩০ বছর পর জন্ম-গ্রামে যাওয়া । তার প্রথম পত্বী 
দেখা করতে আসেন । উত্তরখণ্ডে যাত্র! ! 

তযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ 
বিষ্ববিচ্তালয়ের অধাপক হওয়] | 

এলাহাবাদে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি । 


১৯৫০ 


১৪৯৫৩ 

১০৯৫৫ 

৬৯৫৮ 
১৪৫৯-৬১ 
ডিসেম্বর, ১৯৬১ 
১০৬২-৩৬০৩ 


১৪ই এপ্পিপ, ১৯৬৩ 


মুসৌরীতে একটি বাড়ি ক্রয় ও পরে বাড়িটি বিক্রী করে 
দেওয়া | 

কন্যা জয়ার জন্ম । 

পুত্র জেতার জন্ম । 

জন্গণতান্ত্রিক চীনে সাড়ে চার মাস অবস্থান । 
শ্রলংকায় দর্শনশান্ের অধ্যাপক পদ গ্রহণ । 

স্বতি-ভ্রংশ | 

সাত ম[সের জন্য, ।চকিৎসাউপলক্ষে সোভিয়েত বা শিয়া 
যাত্রা । 

মুত্যু ৷ 


বানুলজীর 'পতি প্রদণ্ত সম্মীনস্তচক উপাধি 


১. মহাপগুত কাশী পাণ্তত সভা 

২ [াজপিটকাচ বদ্ধানংকার পরবেন, আএংক। 

৩. সাহিভ্য বাচম্পতি হিন্দ সাহিত্য সন্মেলন, এনাহ|বাদ 
৪. (ডি. লিট (টা 0 ভালু বিশ্ববিদ্যালয়, ভাগপুর 
৫. (ড. শট, (117) ব্রগ্ঠাপ্ধকার বিশবগ্াা।লয়, আলংকা 


দে 


পদভূষণ 


যয 9 


ভারত সবক! 


্খ৫ 


ভূমিকা 

সম্পাদকের প্রতিবেদন 

লেখকের প্রতিকৃতি 

রাহুল জীবন-কথ। 

রাহুলের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলী 
রাঁহুলজীর প্রতি প্রদত্ত সম্মানস্তচচক উপাধি 


প্রথম অধ্যায় 
১. আয়োনীয় গ্রীক ) দর্শন [ ৪১-৬৭ এ 
$১. তত্তীজিত্ভান্ত আঢয়ানীয় 
(গ্রীক) দার্শনিক 
$ হ. বুদ্ধিনাঁদি 
পিথাগোরাস 
১-__অদ্বৈতবাদ 
(১) জেনোফেনস 
(২) পারমেনাই ডিস 
(৩) জেনো 
২ -_-দ্বৈতবাদ 
(১) হেরাক্রিটাস 
(২) আানাক্সিগোরাস 
(৩) এম্পিভকলেস 
(৪) ডিমো ক্রিটাস 
পরমাণু 
৩- সোফীবাদ রঃ 
$ ৩. আঁঢয্ানীয় (গ্রীক) দর্শঢনর মধ্যাহ্ন * 
১ __যথার্থবাদী সক্রেটিস *** 
২ যুক্তিবাদী প্লেটো 
প্লেটোর দর্শন 
সামান্য, বিশেষ 
ভাব 
ছুই সংসার 
ঈশ্বর 


প্লেটোর দর্শনের বৈশিষ্ট্য 
৩. বস্তবাদী আারিস্টটল 
(১) দার্শনিক বিচার 
(২) জ্ঞান 
৪. আঢক্লানীয় (গ্রীক) দর্শঢনর অন্ভস্ুগ 
১. গ্রপিকিউরীয় বন্তবাঘ 
এপিকিউব।স 
২. স্টোয়িক-এর শারীর (ত্র্গ ) বাদ 
জেনো 
৩. সংশয় (সন্দেহ ) বাদ 
পাহরে' 
ঈশ্রব-খগ্ডন 
৪. নব্য প্লেটো নিক দর্শন 
৫. নেপ্ট অগাস্টিন 
দ্বিতীয় জপ্যায় 
২. উল দর্শন 
গয়? পু ন এহম্ম্ এবং ইসলামের সাফলা। 
২১. উঙাল দু 
১. পয়গরন্বর মহম্মদ 
(১) জাননা 
(২) নতুন অর্থ নৈ।তক ব্যাখা 
২. পয়গন্থরের উত্তরাধিকারী 
৩. অনুগামাগণের প্রথম মতভেদ 
৪. ইজলামী সিদ্ধান্ত 
তৃতীয় অধ্যায় 
অঃয়োনীয় প্রৌব) দর্শনের প্রবাস এবং 
তার আব্রবী অনুবাদ 
$১. আ্ারিস্তটঢলর গ্রচ্থের প্ুনঃপ্রচার 
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(গ) ইতিহাস-সায়েন্স 
তাষ্টুম অধ্যায় 
ইউরোপের নিট ইসলামী 
দার্ানকগণেন আণ 
$১. অন্তরলাদক এলং লেখক 
১. ইনছদী (ইত্রানী ) 
(১) শুছদী অঞগনাদের প্রথম মুগ 
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(ঝ) লেয়ন আঁফু"কি 
(থু) আহবুন্‌ বিন-ইলিয়াস 
২ খ্র্টান (লাতিনী ) 
(১) [দ্বাতায় ফেডগিক 
(৯) অন্ব!দ্দক 
নবম অপ্যায় 
ইউস দর্শন সসহঘর্গ 
$১. ক্ুল্ডিল 
১ __জন স্কটস এরিগোনা 
২-অআ।মীরী এবং দাবিদ 
৩-_রোমেলিনাস 
$২. উসলামিক দর্শন এবং শ্বক্টীন-গীক্তা 
১ --ফ্রান্দিস্কান সম্প্রদায় 
(১) আলেকজাগ্ডার হেশ 
(২) রজার বেকন 
(ক) জীবনী 
(খ) দার্শনক বিচার 


৪ 


৩৬ 


স্ ০৩৩ 
০৪ 
২০৫ 


২০৭ 
২০৮ 


১৭ 


(৩) ভন স্কটস 
২ --ডোমিনিকান সম্প্রদায় 
(১) আলবাটাস ম্যাগনাস 
(২) টমাস আ।কুইনাস 
(ক) জীবনী 
(খ) দার্শনিক বিচার 
(১) মণ 

(২) শনীর 

(৩) জৈতবাদ 

(৪) দেমণ্ড মার্টিনণা 

1৫) বেশ লিশি 


১-প্যারিস এবং সোরবোন 
২ -পাদুয়। বিশ্বাবন্যালিয় 


বৈমোনা 


২৪. উউতেক্রাতিলা উসলামী দশর্তিনর সা 1টি) 


পিদাব্ক 
দশ লপ্যার 
ইউা'লীয় দর্শন 
সপুদশ শতাব্দীর দার্শনিক । 
লিওন।দেো-দাী-ভিঞি, 
$ ১. জীতেসা।গিলাঁদি 
১. অইৈতবাদ (নম্তবাদ ) 
(১) হস 
(২) টোল)।ও 
২. (অদ্বৈত) ভাববাদ 
ম্পিনোজা 
( পরমতত্ব ) 
৩. দ্বৈতবাদ 
ভারী 
(১) উপাদান 
(২) মন! 


৩. উললামী দর্দন এন লিম্পলিছ্যা।লঙ় 


ই. €দ্বতবাদ (য্বক্তিবাদ ) 


১. দে-কার্ 


৩৭ 


২২২ 
২২৩ 


২, লাইবনিওজ 
দর্শন 
(১) ঈশ্বর 
(২) জীবাত্মা 
(৩) জ্ঞান 
একাদশ আধ্যয় 
অগ্লাদশ শতাব্দীর দার্শনিক 
$১. বিত্ভীনবাঁদ লী শাঁববাঁদি 
(১ বার্কলে 
(২) কান্ট 
(১) জ্ঞান 
(২) নিশ্চষ 
(৩) প্রত্যক্ষ 
দেশ, কাল 
(৪) লোকোত্তর 
(৫) বস্তর নিজত্ 
( আত্মা ) 
$ হু. সত্ন্দহবাদ 
হিউম 
(১) দর্শন 
(২) স্পর্শ 
(৩) বিচার 
(৪) কার্ধ-কারণ 
(৫) জ্ঞান 
(৬) আত্মা 
(৭) ঈশ্বর 
(৮) ধর্ম 
$ ২৩. বক্ভবাদ 
দ্বাদশ অধ্যায় 
উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক 
$১. ভাববাদ 
১. ফিকটে 


পর্মতত্ব 


৩দে 


২৩ 


২9০ 


২6১ 


২9৪৭. 
২৪৩ 


২৪৪ 


২৪৫ 


২৪৬ 
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২৪৪ 
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৫২ 
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গ্রথম অধ্যায় 


১ আয়োনায় (গ্রীক) দর্শন 


সিদু শদ থেকে যেমন সারা দেশেপ পাম হিন্দুস্থান বা পারস থে ক সারা দেশের 
শাম পাবন্ত। ( হবাণ ) হযে গেছে তেমনই আযোণীয় বা যব ছিল ছোট একটি 
প্রদেশেব নাম যার থেকে সার! দেশের নাম হয ন্ছে যবন বা আযোনীয় বা 
| গ্রীকদেশ ) বস্তত হবন বা যবন ( এথেন্স) ইত্যাদি দশের অবস্থান ছিপ ক্ষুদ্র 
এশিঞা ( আধু'নক এশীয় তুকী ) এবং ইউচলাপর মধ সমুপাঞ্চলে। এখানকার 
মপ্রিঝাসা নাশারকগণ সকলেই নাবকের জ।বন-যাপন কবত, বাবসা-বাণিজ্য5 ছিপ 
চাঁদের জাবিকা, এতেহ ছিশ তারা দক্*  বাণিম্য উপলক্ষে তারা বন্ধ দর-দূরাকলে 
সএদখাত্রা কত এভাবে খুঈপুব ষ্ট-সপ্তম শতাবীতে যখন তারা বাঁহদুনিয়াকে 
অনেকট! জানল এখং তার সঙ্গে অভ্যন্স হযে গেল তখন তাদের নামানুসারে সমগ্র 
দশের নামই হযে গেণ গ্রীস 

শুধু খ্যবস' বাণিজ্যই নয় শিল্পকণায়ও গ্রীকগণের সমান পারাদশিতা ছিল এবং 
$শলী গ্রীক ফারিগরগণের হস্তনিখিত শিল্পসামগ্রীর চাহিদাও বহির্জগতে ছড়িয়ে 
পড়েছিপ। গ্রাক খণিকগণ অন্যান্য দেশে শুধুমাঅ বাণিজ্যিক পরিবর্তন সাধন 
করল না পনস্ক বাণিজ্য-বিনিময়ও করতে লাগল । কার্ল গুহায অঙ্কিত শিল্প 
পদর্শনি ও বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠের গাষে খোদিত ভাম্বর্ন শিল্পের ওপর গ্রীক ভাস্কধ 
পাতি স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় (গান্ধার শিল্প )। এখন আমি যে সময়ের 
কথা আলোচনা করছি তার পিছনে আছে বাবিশনীয় সভ্যতার ইতিহাস। 
গ্রীক বণিকগণ বাণজ্যের মাধ্যমেই এই অত্যন্ত প্রাচীন ও সম্মাণীয় কৃষির সঙ্গে 
পরিচিত হয়। তারপর এই স্থ প্রাচীন সভ্যতা থেকে জ্যামিতি, গণিতশাস্, 
জ্যোতিষশাস্তর, প্ররুতি-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণ করে মেধাবী 
ছাঞগণের মাধ্যমে ত! প্রচারিত কবেছিল। এই ভাব-বিনিমধের দ্বিতীয় ফল 
হয়েছিল, গ্রীক দর্শনের সবচেয়ে পুরনো শাখা ও আমোনীয় সম্প্রদায়ের ( থালেস, 
ম্যানাক্সিমাগ্ডার, 'আযানাক্সিমেন প্রভৃতি দার্শনিকগণের ) আবির্ভাব । 
ফা বি 


$ $. তত্রজিজ্ঞাত্ব আয়োনীয় (গ্রীক ) দার্শনিক 


( ১০ ০-৮০ ০ খুষ্টপব ] 


আয়োনীয় দার্শনিকগণ প্রধানত স্থ্টির মূলতত্বকে জানার জন্থা উত্ম্ক ছিলেন । 
তীদের দার্শনিক চিন্তার মূল উপজীবাই ছিল বিশ্বক্ট্ির উতম কোথায়, এই প্রশ্নের 
সছুতুন আবিষ্কার করা । এ শুধু আকাশচারা কল্পনা নয়, আযানাক্িমা গরুকে আমর' 
দেখি & সময়ের জ্ঞাত জগতের একটা নকা৷ প্রস্তুত করে যা বহুদিন ধরে বণিকদের 
পথ-প্রদর্শকের কাজ করেছিল । দেখা যাচ্ছে যে তারা দার্শনিক বাবহার ব 
বৈজ্ঞানিক গ্রয়োগেব ছারা নিজেদের জীবন-বিমুখ করে রাখতে চাননি, বরং বশ্লেষণ 
করে দেখতে চেয়েছেন । এর এক শতাব্দী পূর্বে আমর। উপানষদের দার্শনিক- 
গণকেও প্রশ্ন করতে দেখি, বিশ্বের মূপ উপাদান কি যে এককে জানলে মব 
কিছুই জ্ঞাত হওয়। যায় ।, আমাদের এখানে কেউ অগ্রিকে মূলতত্ব বশেছেন, কেউ 
আকাশকে, কেউ বাং/ক আবার কেউ ব' আত্মা ব ব্র্ধকে ৷ আয়োশীয় দার্শনিক 
থালেস-এর ( ৬২৪-৫১৭ খুঃ পৃঃ মতে 'জলই প্রথম উপাদান? । আনাক্সিমাগার 
( ৬১১-৫৪৬ খুঃ পৃঃ) বলেছেন যে বস্তর যে গুণ সামাবদ্ধ কপ দেখতে পাওয় 
যায় মূল উপাদান তার থেকে অত্যন্থ শ্রম, | তিনি এর নাম দিয়েছেন অনন্ত এবং 
অনিশ্চিত। এই অনন্ত উপাদান থেকেই অগ্নি, বায, জল ও মৃবা্তকা --মূল 
উপাদানের উদ্ভব । তবে আযানাক্সিমিনিস ( ৫৮৮-৫২৪ থুঃ পৃঃ) জলকেই মুলতত্ব 
বলে মেনেছেন । এই পুরনো আয়োনীয় দর্শনিকগণের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য 
লক্ষণীয় যে, তারা কেউ প্রশ্ন করেননি বিশ্বকে কটি করেছে কে ' তাদের গ্রশ্ 
ছিল, “কিভাবে স্থষ্টি হয়েছে? ভারতেও তাদের সমকালীন চাবাক ও বুদ্ধও 
নষ্টিকর্ত! বিধাতা সম্পর্কে জিজ্ঞাস্থ ছিলেন না । আয়োনীয় দার্শনিকগণ জীবনকে 
এত তুচ্ছ মনে করতেন না যে, তার জন্য পৃথক একট! চেতন চালক-শক্তির প্রয়োজন 
'হবে। মেঘগর্জন, বহমান নদী, সামুঁদ্রক জলোচ্ছ্বাস, দোলায়িত বৃক্ষ, স্পন্দিত পৃথিবী, 
প্রাণের শ্ষুরণকেই প্রমাণ করে , এর জন্ক কোনো শষ্টা বা অন্তধামীকে জানার 
প্রয়োজন তারা বোধ করেননি । বস্তজ্ঞানই তাদের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়েছিল : 

এই আয়োনীয় দার্শনিকগণই পাশ্চাত্য দর্শনকে বিকাশিত করার প্রথম প্রয়াস 
করেছিলেন । 


$ ২. বুদ্ধিবাদ 


পিথাগোরাম ( ৫৬২-৪৯৩ খুঃ পৃঃ) | আয়োনীঘ্ দার্শনিকগণের পরে 
অন্যান্য অভিব্যস্তির ক্ষেত্রে আমরা বিচারকগণকে আরও সক্ষম তর্কবিতকে লিপ্ত 
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হতে দেখেছি। আয়োনীয় দার্শনিক এই মহাবিশ্বের প্রান্ছে মূলতত্বের অনুসন্ধান 

করে বেডিয়েছেন | পিথাগোরাসকে আমরা এইভাবেই লাফ দিয়ে প্রান্ত থেকে 

অগ্রসর হতে দেখেছি | তিনি শুধু দার্শনিকই নন, ততৎকালে একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্জ 

'ছলেন। শোনা যায় যে, তিনি ভারতে এসে ভারতীয় দার্শনিক চেতনায় প্রভাবিত 

হয়ে শরীরাত্-ব্রহ্মা'-বাদ এবং পুনজন্মবাদকে গ্রহণ করেছিলেন । যাই হোক, তার 

দর্শনে এটা স্পষ্ট যে তিনিও উপনিষদের খধিগণের শ্যায় এই জড়-বিশ্বকে ছাভিয়ে 

কল্পলোকে বিচরণ করতে চেয়েছিলেন । ভারতীয় দর্শন-পরম্পরায় এই ধরনের 

দর্শনের নামই ভাববাদ। পিথাগোরাম স্বুস-শরীর ছেডে আকৃতির মধ্োই 

মলতত্বের অনুসন্ধানে রত হলেন । অথাৎ পঞ্চভৃত ভাবাত্মক বস্তুর সন্ধান শুরু 

করলেন। তিনি বলেছেন যে, জড়-জগৎ মূলতত্ব নয়, তার সুক্ম রপও নেই, 

মূলশুত্ব হলো পদার্থের আরুতি ! বীণার তারের দৈর্ঘা সুরের সঙ্গে বিশেষভাবে 

সম্পকিত । অঙ্কুলির সাহাযো তাকে আমরা যেভাবে বাজাই সেভাবেই সে বাজে। 

বাঁণার তারের দ্টান্ত পিথাগোরাসকে অনেক বেশী দার্শনিক উপযোগিতা দিয়েছে । 

শরাীর-স্ান্থ্য সম্পর্কেও তিনি বলেছেন যে, দেহও আরুতির ওপর ( রোগা, মোটা, 

লঙ্ছা, বেটে) নিতরশীল। এর দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঘে মুলতত্ব 

আকৃতি-নির্ভর এবং সংখা দ্বারা তাকে প্রকট কর] যায় ; সংখ্যাই প্রতিটি বিষয়বস্তুর 

মল শর্তি। আমাদের বৈষ়াকরণগণের শব্দ-ব্রন্গের হ্যায় পিথাগোরাসের সংখ্যা-ব্রঙ্গরূপ 
মহাবাক্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে । তৎকালীন গ্রীসীয় সংখ্যা-সঙ্গেত কিছু বিন্দুকে 
প্রাধান্য দিয়ে লেখা হয়েছিল -_ এই ব্যাপারটা আমাদের এখানেও ব্রাঙ্মীলিপির 
সংখ্যায় প্রযোজা হয়েছিল, যাতে দেখানো হয়েছে সংখ্যা! থেকেই সংখ্যা-সঙ্কেত হ্ট। 

এ থেকেও সংখ্যা-ব্রদ্ধের প্রচারে পিথাগোরাসের অন্গামীগণের স্থৃবিধা হয় । বিন্দু 
রেখা সৃষ্টি করে, রেখা থেকে তল, তল থেকে ঘন পদার্থসমূহ হষ্টি হয়। অতএব 
বিন্দু বা সংখ্যাই সমস্ত জভ পদার্থের মূল! আয়োনীয় দার্শনিকগণের বিচারধারা 
কন্যান্য চিন্তাধারাকে গতি দান করে নিজে লয় প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পিথাগোরাসের 
বিচারধারা এমন এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়েছিল যা কয়েক শতাব্দী ধরে 
প্রচলিত থেকে প্লেটো-আ্যারিস্টটলের দর্শনকে উজ্জীবিত করেছে । 


১-_অট্দ্বতবাদ 


ইরাণের শাহ্‌ সাইরাস ( ৫৫০-৫২৯ খুষ্টপূর্ব ) যখন ক্ষুদ্র এশিয়া জয় করে সমস্ত 
গীস অধিকার করেন তখন বহু সম্তাস্ত গ্রীক নাগরিক বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যান । 
পিথাগোরাসের অনুগামী কতিপয় ব্যক্তি দক্ষিণ ইতালীতে গিয়ে বসবাস শুরু 
করেন। পিথাগোরাস শুধুমাত্র দার্শনিক শিক্ষাই দেননি বুদ্ধের স্তায় একটি 
সম্প্রদায়েরও ( 81090)51)000 ) প্রতিষ্টা করেন, যার নিজন্ব মঠ ও সাধক স্াস্ত 


৪৪ দর্শন-দিগ ঘর্শন 


ছিল । ইতালীর পণ্ডিতগণ অবশ্ঠ শুদ্ধ দার্শনিক পহলুকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন, এ; 
দর্শন ছিল শ্িরবাদ। স্থুল দৃষ্টিতে পরিবঙনকে দেখা গেলেও, সক্ষম দৃষ্টিতে বিশ্লেষ' 
করলে স্থির তত্বে পৌছানো যায় । 

(১) জেনোফেনস ( ৫৭৬ (৭)-৪৯০ থুষ্টপৃব ) ইতালীর দার্শনিক জেনো 
ফেনসের দ্বেবতাগণের বিরুদ্ধে একটি বাকা খুব প্রসিদ্ধ __-«লোকে বিশ্বাম করে দেবতা 
গণেরও তাদের মতো! অস্তিত্ব বর্তমান, তাদেরও ইন্দ্রিয়, দেহ, বাকশক্তি আছে 
আবার গরু বা ঘোডার যাঁ্দ নির্মাণ ক্ষমতা থাকত তবে দেবগণের চেহারা তারা স্বীয় 
শবরূপানযায়ী করেই তৈরী করত। দেখা যায় আবিসিনীয়গণের দেবমৃতি কালে 
ও চেপ্টা নাকওয়|লা, থে সীয়দের দেবতা লাল চুলো, নীল-নয়ন।” জেনোফেনস 
একদিকে যেমন সাকার ঈশ্বরকে একেবারেই বিশ্বাস করতেন না তেমনই একাধিক 
দেবতার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন । তিনি বলেছেন, “মহান্‌ ঈশ্বর এক এবং 
অদ্বিতীয়, দৈহিক বা বৌদ্ধিক কোনোভাবেই মন্রুয়া-তুলা নন |” উপনিষদের ঝষ্রি 
মতো তিনি বলেছেন, “সব কিছুই একের মধো নিমজ্জিত এবং সেই হলেন ঈশ্বর |” 
এই উক্তি থেকে একদ্দিকে যেমন একেশ্বরবাদ তত্ব এসেছে অপরদিকে তেমনই ব্রহ্ম 
অছৈত তত্বেরও সুচনা করেছে! এ একেশ্বরই ব্র্ধ। নিজের ব্রঙ্ষবাদ সম্পর্কে 
তিনি স্পষ্ট বলেছেন, “ঈশ্বরই জগৎ, তিনি শুদ্ধ আত্মা মাত্র নন বরং সমন্দ প্রাণযুক্ 
প্রকৃতি” জেনোফেনস রামানজের চেয়েও স্পষ্টভাবে ঈশ্বর ও জগতের অভিনতাকে 
মেনে নিয়েছেন, শঙ্করের মতো শুধু প্রকুতিকে স্বাকার করেই ক্ষান্ত হননি | 

€২) পারমেনাইডিস (৫৪০ (9)? খুষটপূর্ব) ইতালায়ান দার্শানকগণের মধো 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হলেন পারমেনাইীডস। “সৎ কখনও অসৎ হয় না, অসং 
থেকে সৎ হৃষ্টি হতে পারে না।” ্টার এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা ঘাঁয় 
বৈশেষিকের “নাসদঃ সছৃৎ্পত্তি” এবং ভাগবৎগীতার “নাসতো বিছ্যাতে ভাবঃ” উক্তিপু 
মধ্যে। এইভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে জগৎ এমন এক অদ্ধিতীয়, 
নিত্য ও সত্যবস্ত যে, তাকে স্থতি অথবা বিনাশ কর! যায় না' বিশ্বেরযে গ 
পব্রির্ভন আমরা দেখি তা ভ্রান্তবীক্ষণ মাত্র । 

(৩) জেনো (জন্ম ৪৯০ থুষ্টপূব ) ছিলেন ইতালীর একজন রাজনীষ্টি 
দার্শনিক | সমস্ত ইতালীয়ান দার্শনিকের মতো তিনিও ছিল্নে স্থির অদ্বৈশবা। 
তিনিই প্রথম বাদ, প্রতিবাদ, দন্বাদ এবং সংবাদের প্রয়োগ করেছিলেন বলে তা. 
দ্বন্ববাদের জনক বলা হয়। (তার কৃত মতবাদের মধো স্থিরবাদের সিদ্ধান্তই" 
চরম, ক্ষণিকব1দের নয় |) 

ইতালীয়ান দার্শনিকগণ ইন্ছ্রিয়জ প্রতাক্ষকে প্রক্কতজ্ঞানের সহায়ক বলে মেনে 
নেননি, তারা বলেছেন চিষ্কন বা বিজ্ঞানের দ্বারাই মত্যের সন্ধান পাও] যায়। ইন্দ্রিয় 
কেবল ভ্রম উৎপাদন করে। বাস্তুবিকত' এক ও অভিন্ন। তার সাক্ষাৎকার ইন্দরয় দ্বারা 
সম্ভব নয়, চিন্তনের দ্বারাই ত। পাওয়া যায় । এলিয়াটিক দর্শন স্থির-বিজ্ঞান, অছৈতবাদ। 


২ -_-€দ্বেভবাদ 


ভারতীয় রহশ্যবাদের প্রভাবে ইতালীর অছৈতবাদী দার্শনিকগণ জ্রুত পরিণপাে 
পৌছাতে চেয়েছেন ; কিন্ত এদের আগে থালেন প্রমূখ দার্শনিকগণ যে হারের এই 
স্বদেশী নব্যধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন তাতে কোনে সন্দেহ নেই। 
অছ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আর এক বিচার-ধারা গড়ে উঠেছিল, ধারা স্থিরবাদের 
সমর্থক হয়েও জগতের পরিবঙ্ডনের ব্যাখা! করতেন দ্বৈতব্'দ অনুযায়ী । অর্থাং 
মূলতব্ব, অনেক, স্থির ও নিত্য; এদের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই জাগতিক 
পরিবওন দেখা যায় । 

(১) হেরাক্লিটাস ( ৫৩৫-৪৭€ খুষ্টপৃব ) ইনি গৌতম বুদ্ধের সমমাময়িক | 
বুদ্ধের মতো তিনিও পরিবঙনবাদ ও ক্ষ ণকবাদে বিশ্বাসী ছিলেন । তাত মতে 
জগতের স্থ ও ধ্বংস আপনা-আপনিই হয়। শি সম্পৃ হওয়ার পর অগ্নির 
মধ্যে তা লয় প্রাপ্ত হয়! ভারতীয় দর্শনশাস্থেও জল, অগ্ন এবং প্রলষের কথা 
বল! হয়েছে । অবশ্য উপনিষদ এবং তার পূর্বের কোনে সাহিতো এর নাম পাওয়া 
খায় নাঁ। বুদ্ধের বাণীতে এর কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়! তার আগে বন্থবন্ধু তে: 
তার অগ্নি-সবতনী ( অভিধর্ম কোব )-তে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এর অস্তিত্ব ঘোষণা 
করেছিলেন । 

আয়োনীয় দার্শনিকগণের মতে অগ্রির অন্তিম-তত্বকে স্বীকার করলেও 
হেরাক্লিটান তার পরিবতনশীলতার ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন । পরিবওমান 
জগতের সবকিছুই অগ্রিশিখার মতোই আবিভূতি এবং অন্তহিত হয় : জগতে কিছুই 
স্থায়ী নয়, স্থায়িত্ব কেবল মায়। বা ভ্রম, যা পরিবর্তনের দ্রুতত' তথা সদৃশ্য-উতৎ্পত্তির 
কারণ, পরিবঙনই জগতের প্রাণ বস্ত। এইভাবে হেরাক্রিটাস এলিয়াটিক থেকে 

জের মঙবাদকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে রোখছিলেন; তিনি ছিলেন হৃতবাদী, 
 স্বতবাদী নয়; স্থিরবাদী নয় পরিবর্তনবাদী | 

হ্রাক্রিটাস একিসাসের এক বনেদী বংশে জন্মগ্রহণ করেন । এ সময়ে সেখানে 

»।চীন বনেদী বংশের প্রহুব্গকে সরিয়ে গ্রীক বণিকগণ নিজেরাই শাসন-ক্ষমত। 
/খল করে নিয়েছিল । হেরাক্লিটামের মনে শৈশব স্বতি, “হায় ! আমার সেই দ্দিন 
হারিয়ে গেল” যেন আগুন জালিয়ে দিল -_এই অবস্থাকে তিনি কিছুতেই সহ 
করতে পারছিলেন না। যুগ পর্বিঙ্নের হাওয়াই তাকে কালঞুমে একজন 
পরিবর্তনবাদী দার্শনিকে উন্নীত করেছিল । যদি বনেদী রাজত্ব বজায় থাকত তবে 
হয়ত এই পরিবর্তনের সত্যতা তার কাছে অজ্ঞাতই থেকে যেত। হেরাক্লিটাল 
ব্যবহারিকভাবে তাঁর পরিবত্তনণীল দর্শন দ্বারা বণিক-শাপনকে পযুদস্ত করতে 
চেয়েছিলেন । মাজীবন তিনি ছিলেন বনেদী মেজাজী এবং গণতন্ত্রকে অত্যন্ত 
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দ্বণার চোখে দেখতেন, কারণ এই গণতন্ত্ই তো স্টার শ্রেণীকে সিংহাপন থেকে তুলে 
নিয়ে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল । 

হেরাক্রিটাসের রচনার খুব সামান্য অংশই পাওয়। গেছে। বিশ্বের অবিচ্ছিন 
প্রিবর্তনশীলতাব্র সপক্ষে তিনি বলেছেন, “একই নদীতে ঢ'বার অবগাহন সম্ভব নয়, 
কেন ন৷ প্রতিটি মুহুতে নদীতে নতুন শ্োতের স্থট্টি হচ্ছে । হ্ট্টির মাঝেই পবংসের 
বীজ নিহিত, লয় থেকেই হয় পুনঃহছজন । কোনে বন্তরই স্থায়ী গুণ নেই । স্থরের 
উত্থান-প্তনের সমাগমই সঙ্গীত __বিরোধার সমাগম (0010105 091 09700951659 । 

সংঘর্ষের দ্বারাই জগৎ চালিত; “সব কিছুরই জনক ও চালিক হচ্ছে সংঘর্ষ. 
এ না থাকলে হষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং গতিহান হয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে ।” 'অনিত্যত' 
বা পরিবর্তনের এই অমোঘ নিয়মের ওপর জোর দিয়ে হেরাক্রিটাস বলেছেন, 
“এ এমন এক নিয়ম যা দেবতা বা মনুষ্য কারও দ্বারাই হ্ষ্ট হয়নি । স্বয়ং 
এই নিয়ম চিরন্তন | অগ্নিনিজ মাত্রা-মতো প্রজলিত ও নিবাপিত হয় ।” তা 
সমকালীন বুদ্ধের মতোই তিনি নিশ্চিত মাত্রা বা পরিমাপের ওপর জোর দিয়েছে” 

বহিজগতেও হেরাক্রিটাস তার এই পরিবগনবাদী দর্শন দ্বারা ছন্দমুলক (ক্ষণিক: 
বস্তবাদের ( মার্কসীয় দর্শনের) জনকে পরিণত হন । বৌদ্ধ-দর্শনের লক্ষ্যও ছিল 
এ একই ধরনের । কিন্তু ধর্মীয় গোলকধশাধায় তা এতই জটিল হয়ে পড়েছিল ফে 
বিকাশিত হতে পারেনি ৷ হেগেল পরবর্তা কালে একে অবলম্বন করেই এক সম্প 
ও গম্ভীর দর্শনের কপ দিয়েছিলেন । 

হেরাক্রিটাস মন অথবা বস্ত কোনোটাকেই গুকজদানের প্রয়োজন অনুভব 
করেননি । হেগেল মনকে প্রাধাগ্ দিয়েছেন --পরিবাতিত হয়েও মন বা ভার 
আমল সতা, বস্ত নয় । এইভাবে তিনি জগৎ থেকে মনের দিকে না গিয়ে মন 
থেকেই জগতের দিকে যাবার প্রয়াস করে দ্বন্ববাদীকেই ভাববাদে পরিণত ক 
শীধান করিয়ে রেখেছেন ' মার্ক উভয় পায়ের ক্ষমতা, পৃথিবার ওপত্র 
রেখেছেন _বস্ত মনের বিকশি নয়, বরং মনই বস্তর চরম বিকাশ । ওপর থেকে 
নিচে নামা কঠিন নয় 1নচে থেকে ওপর ওঠাই শক্ত । 

(২) আযানাক্সিগোরাস (৫০০-৪২০ থৃঠ্পূর্ব ) ২দ্বতবাদকে আরও বিকাশত 
করেছিলেন । তার মতে হেরাক্রিটাসের ন্যায় অগ্নির মতো কোনো একটি 
উপাদানকেই মূল উপাদান বা প্রধান বলে মানার প্রয়োজন নেই । সমস্ত 
দূব্যেরই একটা মৌল কারণ থাকে । এইগুলি অনেক প্রকারের হয় এবং তাদের 
মিলনে হয় নতুন দ্রব্যের জন্ম । 

(৩) এম্পিডকলেস (৪৯৪-৪৩৪ খুষ্টপূর্ণ ) আযানাক্সিগোরাসের সমসাময়িক 
এম্পিডকলেস মৃণ উপাদানের সঠিক সংখ্যা জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং গ্রাঁক 
দার্শনিকগণের শিক্ষানুয়ায়ী “অগ্রি” “বায়ু, 'জল", 'মাটি', এই চাক “বীজ? সম্পকে 
নিশ্চিত হয়েছিলেন । এই চার প্রকার "বীজ'-এর পারম্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের 
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দলেই বস্ত চটি ও বনাশ প্রাপ্ত হয় । একে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 
“শরীরের রাগ, [হংসা প্রভৃতি যেমন মিলন ও বিচ্ছেদের কারণ, তেমন অনুভূতি 
বস্তর মধ্যেও বতমান 1” তার খেয়ালী কল্পনা আরও অগ্রসর হয়ে বলেছে, *শুধু 
মূল বীজই নয়, জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহও প্রথমে পৃথক ছিল, পরে তারা 
পরস্পর [মলিত হয়ে প্রাণাবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে ।” তিনি এমনও বলেছেন, “বিভিন্ন 
মঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিলনে যত রকম কায়া হুট হয় তার মধ্যে যোগ্যতমটিই টিকে 
থাকে, বাকিগুলি [বনগ্ট হয় 1” তার এই থিওরী “সেল? বা কোষ এবং বিকাশ 
সম্বন্ধীয় সমস্ত সিদ্ধান্তেরই পূর্বাভাষ . 

(8) ডিমোক্রিটাস । ৪২.-৩৭০ খুষ্টপূব ) তার পরমাণুবাদের জন্য শুধু 
গ্রাসেই শীর্ষস্থান অধিকার করেননি, প্রাচ্য-পাশ্চান্ত্য সমস্ত দার্শনিকের নিকটই এক 
শম্মানত আপন অজন করোছলেন । এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, গ্রাক 
দর্শনের প্রভাবেই ভারতের দর্শনে পরমাণুবাছের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল । উপনিষদ, 
'তার পৃববর্তী সাহিত্য, এমন কি জৈন ও বৌদ্ধ ব্রিপিটকেও আমরা এর সন্ধান 
পাইনি । গ্রীক দর্শনের ভারতীয় সংস্করণই হলে! বৈশেষিক দর্শন! হয় 
এথেন্সের পুর-চিহ্ন “ওল থেকেই ১বশেষিকের 'বলুকা-দশন হষ্ট হয়েছে ! এ সম্বন্ধে 
ক্ামি পরে আলোচনা করব । ২০০ খুইপূর্বাৰে যখন বৈশেষিক দার্শ'নকগণ 
পরমাণুবাদকে গ্রহণ করে ভাপতীয় দশনের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সচে? 
»য়েছিলেন, তখন তাদের মতবাদকে বাদ দয়ে অন্ত।ন্য দার্শানক মতবাদের অস্তিত্ব 
বক্ষ! কাটন হয়ে পড়েছিল | মধ্যযুগের সমস্ত যুক্ষবাদী ভারতীয় দার্শানকই - ঠায়, 
জন, বৌদ্ধ, বৈশেষিক --পরম!ণুবাদকে নিজ নিজ মতবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে 
গ্রহণ করেছিলেন । দর্শনের ক্ষেত্রে পরমাণুব|দকে শীর্ষস্থান দেবার কাতত্ব যদিও 
(ডমোক্রিটাস্রে প্রাপ্য, তথাপি পরমাণু সম্পকে প্রথম সজাগ হয়ে ওঠার দাবা তার 
গ্ররু লিওসিঞ্স(সের ( ৫০০-৪০০ খুঃ পৃঃ )। ডিমোক্রিটাস বুদ্ধের নিবাণ লাভের ২৩ 
বছর পরে ৪২০ খুষ্টপূর্বান্দে থে,সের সমুদ্রতীববর্তী আবদেরার বণিকনগরে জন্ম- 
গ্রহণ করেন । পরমাণুবাদী ভিমোক্রিটান এলিয়াটিক দ্বৈতবাদে প্রভেদ রেখেছিলেন । 
কিন্তু 'তনি চবম পর্রিবতনকে মেনে নেননি" বাস্তনিকতা নিতা, কব, 
অপর্িবততনশীল বগ্তর অনন্ত-গাতর কলেই পরিব্তন দেখা যায় । বপ্ত একম্‌ আদ্বিতীয়ম্‌ 
নয়, একাধিক যু উপাদানগুলি পরম্পর বিচ্ছিন্ন এবং এদের মাঝে ফাকা 
জায়গাটিই হলে আকাশ , মুল উপাদ্দান অ-তোমন, অচ্ছেছ্চ এবং অবেধ্য 
--পমতোমোন? শব্দটি থেকে ইংরেজী এটম ( পরমাণু ) শবটি এসেছে । 

পরমাণু __ পরমাণু অতিস্থক্ষ শবিভাজ্য এক উপাদান কিন্তু তা জ্যামিতির 
বিন্দু বা শক্তিকেন্দ্র নয়, এর পরিমাণ ব। বস্তার আছে । এ শুধু অন্কশাস্ট্ের বিচাবেই 
শয়, কায়িক শক্তি দ্বারাও অবিভাজা, অথাৎ পরমাণুর ভেতর আকাশ নেই ' সব 
পরমাণুর পারিমাণ এক নয় --অর্ধাৎ এক রকম লম্ব', চওডা বা ঘন নয়. পরমাণু 


৪৮ ধর্শন-দিগ দর্শন 


সহযোগে হট পিগ্ডের আরুতিও বিভিন্ন প্রকার । ক্ষেত্র ও ক্রমবিশেষে পরমাদুর 
আকার হয় বিভিন্ন । পরমাণু জগতের প্রথম প্রকাশ হলো অক্ষরে যেমন : ২ ও ৩-এর 
প্রভেদ আকারগত ; ৩ এবং ২-তে ৫ হয় । এইভাবে ৩২ এবং ২৩-এর মধ্যে থে 
প্রভেদ তা অঙ্কের ক্রমভেদেরই কারণে হয়ে থাকে । পরমাণু তার হ্থাভাবিক গতির 
কলে নিরম্থর চপাফের! করছে এবং তাদের পারস্পরিক সংঘাতের ফলে বস্তপিগ্ 
কি হচ্ছে; কখনে! বা বস্তপিও স্বয়ং হুষ্ট হচ্ছে এবং তা হচ্ছে নতৃন নতুন পরমাণু 
দ্বারা । ভিমোকরিটাসের পরমাণ্যীসদ্ধান্ত পরবততীকালে যান্ত্রিক বন্তবাদের সমকক্ষ 
হয়ে ওঠে এবং বন্ধ ও তার গাতর সাহায্যে বিশ্বের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করে। 
ভিমোক্রিটাস শব্ধ, বর্ণ, রন এবং গন্ধের যথাধকে মেনে নিয়েছিলেন । “বস্তদমূহ 
আমলে মিষিও নয়, বিশ্বাদও নয়, নয় ঠাণ্ডা অথবা গরম। বস্তত এই-ই হলো 
পরমাণু বা শূন্য ।” এইভাবে এই পরমাণুবাদী দার্শনিক বাহজগৎ ও তার বস্ত- 
সমহকে এক মোহ ব| ইন্দ্রজালের চেয়ে বেশী কিছ মনে করেনান : 


৩--০সাফীবাদ 


সাইরাস এবং দরাযুসের সময়ে যখন সমগ্র গ্রীন ইরাশীদের অধিকারতুক্তু হযে ছিল 
তখন কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি অন্যত্র চলে যান। পিথাগোরামের অনুগামী কিছু 
ব্যক্তি ইতালীতে গিয়ে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করেন । আবার একান্দ ব্যক্তি 
কোথাও স্থায়িভাবে বাস না করে পর্যটকের জীবন বেছে নিয়েছিলেন । তীদের 
বূল। হয সোফী বা জ্ঞানী । যদিও ইসলামী পরিভাষা থেকে সুফী ( অদৈতবাদী 
পক্প্রদায় ) শব্দের উত্তর) তবুও এমন মনে করার কারণ নেই ষে প্রাচীন 
গ্রীক সোফী এবং ইসলামীয় স্্ফী এক সম্প্রদায়ভূক্। তাই আমি স্থৃফ 
শা লিখে সো'শা লিখলাম ! সোফী এক অশান্ত উন্মাঙ সম্প্রদায় তথ রাজতগ্র 
কর্তৃক উতৎপীভিত সমাজ । তাই গতান্গতিক মতবাদে তাদের বিশ্বাস ছিল না, 
জ্ঞানের তৃষ্ণা ছল তাদের বডই প্রবল । সেই জ্ঞান তীরা নিজেরাই আহবণ করতে 
'এবং দিকে ।দকে প্রচারিত করা অবশ্য কর্তব্য বল মনে করতেন | তাদের চেষ্টায় 
বিভিন দিকে জ্ঞানের চচা শুরু হয়েছিল এবং বিস্তার লাভ করেছিল । প্রাচীন 
নাত যেহেতু প্রাচীন সেহেতু সঠিক এ কথ? তার মানতে চাননি ( পুরাণমিত্যেব 
ন সাধু সর্ব )। মান্্ষকে তারা বুঝিয়েছিলেন ে, বুদ্ধিকে বন্ধন-মুক্ত করে সত্যের 
অনুসন্ধান চালাতে হবে! বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পরেই তারই মতো! কে 
মোফীস্টগণও সত্যকে রূঢ় ও বান্তব এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন ! ঝনঢ সত) 
হলে! বুদ্ধের সংবুক্তি মতা ! শঙ্করের ব্যবহার ) এবং বাস্তাবক সত্য হলে! পরমাথ 
সত্য । সোফাস্ট দাশনিকগণের একটি মুল্যবান উদ্ভি _-“মনুষ্য বস্তরহই পরিমাপ ।” 
মোফীস্টদের মজে এথেন্স নগরী গ্রীক কর্শনের পঠন-পাঠনের কেন্দ্রে পরিণত ভষ 


দর্শন-দগ দর্শন ৪৯ 


এবং তাদের শিক্ষাগ্ডণেই স্রেটিস, প্রেটো, আরিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকের আবির্ভাব 
স্ন্ভব হয়। 


8৩. আয়োনীয় গীক) দর্শনের মধ্যাহ্ন 


ধৃষ্পূব ৪০* অন্ধ আয়োনীয় বা গ্রীক দর্শনের সবর্ণষুগ ; এর কিছু পূর্বে দ্বার্শনিক 
সক্রেটিন মৌখিক উপদেশ বিতরণ করে তরুণ সমাজের হৃদয় জয় করেন। তার 
অসমাঞ্চ কাজ তার সুযোগ্য শিশ্ত প্লেটো এবং তস্য শষ্য আ[রস্টটল সম্পূর্ণ করেন। 
এ যুগের দর্শনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: সন্রেটিস্র গুকর্-শিষ্তের যথাথবাধ 
এবং আরিস্টটলের প্রয়োগবাদ । 


৯ -ষথার্থবাদী সক্রেটিস ( ৪৬৮-৩৯৯ খুঃ পূঃ ) 


সক্রেটিস সোধীস্দের কিছু কিছু বিচার-বিঞ্লেষণ মেনে নিয়েছিলেন । তাদের 
মতো তিনিও বক্তৃতাণ মাধামে এবং ব্যবহারবিধির সাহায্যে শিক্ষাদান পছন্ধ 
করতেন | বস্তত সে যুগে লোকে শ্াকে একজন সোফাঁস্ট বলেই মনে করত। 
সোক্গীস্টগণের ভ্তায় ?তনিও সাধারণ জ্ঞান ও সহবৎ শিক্ষার ওপর বেশী জোর 
|দয়েছিলেন । (তিনি প্রাচীন ধান-ধারণাকে আঘাত করতে চাইতেন । কিন্তু 
সেই আঘাত ছিল ভাবাত্ুক। তিনি বসতেন, “সঠিক বিচার-বিঙ্লেষণ, তীক্ষ 
দষ্টি € প্রয্ত্বর ছবারাই খাটি জ্ঞান লাভ সম্ভব 1” যা দৃষ্টি ও বুগ্িগ্রাহথ তাকেই 
ঘটন' পরম্পরা দ্বার! বিশ্লেষণ করুলে সত্যে পলব্ধি হয় ! “ন হি জ্ঞানেন পবি্রমিহ 
বিদ্যতে” --গীতার এই উীক্তর মতোই সঞ্েটিসও বলেছেন, “জ্ঞানের চেয়ে 
পবিত্র আর কিছু নেই.” “সঠিক কাজের জন্য সঠিক চিন্থনের গুয়োজন ।* বুদ্ধের 
মতে। সত্রেটিসও কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি ; অবশ বুছের শিষ্ুগণ তার জীবনী 
ও বাণ যুখস্ক করে প্রচার করেছিলেন এবং তু থেকেই আমরা বুছের উপদেশসমৃহ 
জ্ঞাত হই! কিন্তু সঞ্রেটিসের ক্ষেতে সেভাবে কিছু জানার হুযোগ হয় না, 
কারণ বিভিন্ন লেখক এত বিভিন্নভাবে হার বর্ণনা করেছেন যে তাতে সংশয়ের 
শট হয়। অবশ্য তার আচরণেই বোঝা যায় তার জীবন দর্শন কেমন ছিল। কেউ 
কেউ তার সদাপ্রসন্ন ভাব ও সন্মমনিত জীবন-যাপনের উল্লেখ করে বলেছেন ষে, 
তিনি ভোগবাদ। ছিলেন । আবার আন্টিস্িনিস এবং অন্তান্ত লেখকগণ তার 
সাধারণ জীবন-যাপনের প্রমাণ দিয়েছেন, সক্রেটিস শারীরিক কষ্ট ও তার 
প্রয়োজনীয়তাকে শ্বীকার করে নিক্ষছিলেন । তাই তার জীবনী লেখকগণ 
ঝলেছেন মে সত্রেটিস প্রয়োজনবোধে জাবনের ভোগবিলীসকে বিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত ছিলেন! তিনি গুজবে কান ছেওয়, পছন্দ করতেন না! “বিশ্বের 


০ দর্শণ-দিগ দর্শন 


প্রক্কতি কেমন, স্থ্টি কিভাবে অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে, নক্ষত্রলোকের ভিন্ন, 
কোন শক্তি দ্বারা চালিত” ইত্যাদি প্রশ্কে তিনি অবান্তর ও মূর্খতা বলে মুন 
করতেন । সক্রেটিস [ছিলেন এথেন্সের এক দরিদ্র পরিবারের সম্ভান। গভাদ 
পাণ্ডিতা ও যশ প্রাপ্তির পরেও তিনি দাম্পত্য স্থখের জন্য লালায়িত 
ছিলেন না। জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞানের প্রসার-সাধনই ছিল টার একমাত্র লক্ষ" 
তরুণ সমাজকে বিগডে দেওয়া এবং দেবনিন্দা ও নাস্তিকতার অপবাদ দিতে 
তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিধ প্রয়োগে মৃত্যদণ্ড দেওয়া হয়, সক্রেটিস ভালি- 
নুখে বিষের পেয়'পায় চুগুক দিয়ে মৃত্যু বরণ করেন । 


২ -খ্ুক্তিনাদী ৫প্রাচটা ( ৪২৭-৩৪৭ পু পৃঃ) 


প্লেটো ছিলেন এথেম্সের এক বনেদী পরিবারের সন্তান ৷ সেই সমাজের মেধা 
ছাত্র'দর মতে তিনিও সঙ্গীত, সাহিতা, শিল্প এবং দর্শন শিক্ষার তালি 
পেয়েছিলেন। ৪৭৭ খুষ্টপুবে কুড়ি বছর বয়সে তিনি সক্রেটিসের সায়িদো 
আসেন এবং গুরুর মৃত্যকা'ল পর্যন্ত তার সঙ্গেই ছিলেন । 

কোনো দর্শনই শন্য থেকে হুষ্টি হয় না? যে পরিস্থিতি থেকে দশনের জন, 
দর্শনে সেই পরিস্থিতিরই ছাপ পড়ে। প্লেটো এক বনেদা বংশের সন্তান হলেও 
সেই যুগ তার বরন প্রতৃত্ব-প্রতিপন্তি হাস পায় এবং বণিক সম্প্রদায়ের কষমত্ত 
মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই ততকাপান সমাজ-ব্যবস্তার প্রতি তিনি সন্ধঃ 
ছিলেন না। এর ওপর আবার ঘখন শপ 'নরপরাধ গুরু সক্রেটিপকে গণতাস্ত্ি 
শামকগণ হতা! করেন তখন প্লেটের মধো একটা বিজোহ] মনোভাবের প্রতিক্রিয় 
শর হয়! নার লোকোভ্র দর্শনের মধোও এর প্রভান পড়ে । এতে একদিকে 
যেমন তাঁকে রহশ্/বাদী খাষর মতো মনে হয়, অন্দিকে একজন তখোড 
রাজনীতিজ্ঞ হিপেবেও তাকে চিনে নিতে আমাদের ভুল হয় নী । 'তংকালা- 
সমাজ বাধস্থার বশে পতুন এক সমাজ-জীবনেনু পৃন্ধন তিনি করতে চেয় [লেন 
এই সমাজ ইহশোকের নয় লোকোন্তর সেই সময়ের এথেন্সের প্রতি ভীত 
অসন্থষ্ট এই উক্তি থেকেন্ঠ অন্রধাবন করা যায়, “বর্তমান এথেন্সে গণতন্্র বা. 
কিছুই নেই ; 'এথচ আমি ভে-বছিলাম প্রাচীন শাসন-বাবস্থার পরিবতে নতৃন 
শাসন-ব্যবস্থা প্রতিগিত হবে। তাই এর দিকে আম তাক্ষ দুষ্টি রেখেছিলাঃ 
লক্ষ্য করলাম যে এই জনদরদীগণ যে গণতঙ্ছ গঠন করেছেন তার তুলনায় আগেব 
শাসন-বাবস্থা স্ব্যুগ-তুল্য ঙিল। এঁরা যাকে গ্রেপ্তারের ছকুম দিঘ্বেছেল, কে 
আমি নিঃসস্কোচে একজন থাটি মানুষ বলব । শাসকগণ তকে নিজেদের পথ থেকে 
সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কারণ তারা চেয়েছিলেন সন্রেটিসের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই 
তার সমর্থন আদায় করতে । কিন্তু সক্কেটিস তে: তাদের আদেশ মানেনই-মি বং 
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তার্দের পাপের অংশীদার হওয়ার চেয়ে মুত্যুবরণও শ্রেষ বলে ঘোষণা করেন। 
আমি নিজে যখন এ ঘটন। এবং অন্তান্ত অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ কর তখন আমার 
এতই ঘ্বণার উদ্রেক হয় যে এই উচ্ছৃত্খল সরকারের প্রতি সমথন তুলে নিই। 
প্রথমে আমি রাজনীতিতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্ছ বিশ্লেষণ করে দেখলাম 
যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বড়ই অব্যবস্থিত |” এইরূপ চিন্তা করে প্রেটো ইহলোকের 
সমাজ গঠন না করে একটা কাল্পনিক প্রজাতন্ত্র নির্মাণ করতে চেয়েছেন । তিনি 
বলেছেন, “হয় সত্যদরষ্ট দার্শনিকদের রাজনৈতিক শক্তির মধিকারী হতে হবে, 
নয়ত এমন আশ্চধ কোনে! ঘটন। ঘটা দরকার মাতে রাজনীতিকগণই দার্শনিকে 
পরিণত হন। তান। হলে এই নোংরা, প্রণা সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের টিকে 
থাকা সম্ভব হবে না।” 

প্লেটো কেমন সমাজ চেয়োছলেন তা আম আগেহ বলেছি । মনে রাখা 
দরকার যে, তার দর্শন সেই সমাজ থেকেই স্ষ্ট হয়েছে যেখানে দাস বা কমীরা 
মান্গষের জীবন-যাপনের যাবতীয় উপকরণ উৎপাদন করত । গপ্লেটোর সমাজও 
এই ধরনের বু।জনী তির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাই তান স্বীয় সমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পক 
রুণাভরে ত্যাগ করে সঙ্গীত, সাহিত্য এবং দর্শন চচাতেই ডুবে থাকতেন । 

প্লেটোর দর্শন --প্রথম 1দকে প্রেটোর দর্শনে পরম্পর-বিরোধা চিন্তাধ।রার 
প্রকাশ দেখা যায় । প্রবল প্রযত্বেই তত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব, সক্রেটিস্রে সঙ্গে এ বিষয়ে 
'তনি একমত ছিলেন । সাধারণত ফে সমস্ত পদার্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত ত। 
সদ! প্রবহমান, পরিবর্তনশীল ; কিন্দু এ সামাঞ। পরিচিতি দ্বারা আমরা কোনো 
মহাসতোর সন্ধান পাই নাঁ। হেরাক্লিট।সের এইট মূতরও তিনি সমথণ' ছিলেন! 
এনিয়াটিকদের মতো প্লেটোও এক পরিবত্তনশীল জগৎ ( বিজ্ঞান জগৎ ) মানতেন 
পরমাণুবাদীদদের দ্বেতবাদকে সমথন করে তিনি বলোছিলেন যে মুলতত্ব 'অসংখা, 
“জ্ঞানের যথাখ বিষয় এলাকাতীত, অচল, একরস, ইন্ড্রিয়-অগোচর পদদাগ '. 
মন ( বিজ্ঞান ) সদ1 পৰিবর্তমান জগত্প্রবাহ বা তার কোনো পদার্থ নয় |” এই 
উল্ির মাধ্যমেই ছ্বৈতবাদ সম্পকে তার চরম সিদ্বান্ত প্রকাশ পেয়েছে । এইভাবে 
প্লেটো তার দর্শনের মধো হেবরাক্রিটাস, পিথাগোরাম এবং সক্রেটিসের চিস্তা ও 
বশ্লেষণের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন । 

ইন্ড্রিয়-গে।চর জ্ঞানের প্রতি প্লেটোর অদ্ধা ছিল খুবই কম হাক প্রত্যক্ষ 
সবার বস্তর বাস্তবিকতা ম্পই হয় না, তা কেবল বাহক জ্ঞান দান করে --রায় 
সত্য হতে পারে মিথ্যা ; তবে মতামতে কিছু আসে যায় না, বুদ্ধির দ্বারাই সত 
জ্ঞান লাভ সম্ভব, উন্দ্িয়জগৎ একটা! নকল বাস্তব, যদিও তা-ই শনেকটা জায়গা 
লুডে আছে । 

ছু'রকম চিন্তার ওপর নির্ভর করে জ্ঞানলাভ সম্ভব --(১) মনের (1468) মধ্যে 
বিক্ষিপ্ত বিশেষ (58100818)-কে ধারণায় আনা এবং (২) মনের জাতি বা সামান্য 
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(10176709196) বূপে বগীকরণ করা । এই সামান্ত ও বিশেষকে ভাবতীয় ন্যায়- 
দর্শনে প্রচুর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । বৈশেষিক স্থক্তের মধ্যেও সামান্ত-বিশেষের 
উল্লেখ আছে, এবং তা৷ এসেছে প্লেটোর কাছ থেকে । তিনি বলেছেন : “ঘষে চিন্তন 
হ্বার। জ্ঞানের সাধন! করা হয় তা বিজ্ঞান-ভিত্তিক হওয়া দরকার ; বাহ-জগতের 
যে প্রতিবিষ্থ বা বেদনা ইন্দ্রিয়-নির্ভর তাকে চিন্তা করে সত উপনীত হওয়' 
সম্ভব নয়।” 

প্লেটো কিছু পদাথকে স্বতঃসিদ্ধ ( /১11101 ) বলেছেন, এর মধ্যে গাণিতিক 
জ্ঞান __-সংখযা তথা তর্কসন্বন্ধী পদ্দা্থ -_ভাব, প্রভাব, সাদৃশ্য, বৈসাদশ্য প্রতি 
আছে। এর মধ্যে বেশ কিছু পদার্থের বর্ণনা (বশেষিকেও আছে । 

জ্ঞানের পত্রিভাষা নির্ণয়ে প্লেটো বলেছেন : “বিজ্ঞান ও বাস্তবিকতার সমন্বয় 
জ্ঞান, বাস্তবিকত! নিবিশেষ তা হতে পারে না, এর নিজস্ব কোনো! বিষয় থাকবেই 
এবং তা হলো একরুস বিজ্ঞান |” ভাব পদাথখ সন্ধে তিনি বলেছেন যে, “যথাথ 
ভব স্থির, অপবিবততনশীল, অনার্দি' তাই মামি বাস্তাবক জ্ঞানার্জনের জন 
প্দাথের এই স্থির সার বূপটিকেই জানতে চাই ।” 

সামান্য, বিশেষ _ ইন্দরিয়জাত বেদনা নয়, শুদ্ধ ভাব-চেতনাই জ্ঞানের সহায়ক, 
এর ছ্বারাই পদার্থের চিরন্তন, অপরিবরতণীয় সারতত্ব জান! যায় এবং এই জ্ঞানই 
যথার্থ তত্বজ্ঞান। ভারতে বৌদ্বগণ এ চিরন্থনতার অত্যন্থ বিরোধী ছিলেন. 
কারণ তার। মনে করেছিলেন ষে, তা তার্দর নিতাবাদ স্থাপনের পথে অন্তরায় ৷ 
গ্যায়স্থুত্ডে ব্যক্তি, আকুতি এবং জাতিকে স্বীকার করা হয়েছে । (ব্ক্তব্যাকৃতিজ্ঞাতযস্ত 
পদ্দার্থাঃ )। প্রত্যক্ষবাদীগণ বলেন যে ব্যক্তিরই সত্তা থাকে, বুদ্ধির বাইরে ভাব 
বাজাতির মতো কোনো পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না । আ্িস্থিনিস বলেছেন, 
“আমি অশ্বকে দেখতে পাচ্ছি [কন্ অশ্বত্ব তো কোথাও দেখছি নী।” এ কথ 
মাগেই বলেছি যে পিথাগোরাস, আকৃতির ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন ) প্লেটে 
ছলেন সামান্যের পক্ষপাতী! । তান এই পরিবতনশীল বিশ্বের মধ্যে এক 
মপরিবতণায় একরসকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং এর জগ্ সাযান্ত ছিল তার 
সব চেয়ে বড সহায়ক বৌ নৈয়ায়িক এই রহস্তের সঙ্গে ভালোভাবেই 
পরিচিত ছিলেন । ধর্মকাতিকে তাই সামান্তের শোচনীয় দশা ঘটাতে দেখব । 
প্লেটো বলেছেন যে, বস্তুর আদিম, অনাদি, অগোচর মূল স্বরূপ আগে থেকেই 
স্বতন্র রূপে সংরক্ষিত হয়ে আছে' বস্তুর পরিধ্তন হয় কিন্তু তার প্রভাব মূল 
স্বরূপে পড়ে না । অশ্ব একটি জীবপিও, তাকে আমরা ইন্দ্রিয় দার দেখতে, 
ম্পর্শ করতে পার । কিন্ত অতীত থেকে বর্তমান ও ভবিষাতের কোটি কোটি 
'অশ্বজা,তর মধ্যে এমন এক বস্ত পাই (অশ্বত্ব, অস্থ-সামান্য) যা কোনে! একটি অশ্বের 
মৃত্যুতে শেষ হয় ন।, অশ্বের জন্মের আগে থেকেই তা মজুদ হয়ে আছে। প্রে-টা 
মশ্থের এই আদিম-অনার্দি মুল স্বরূপকে পরিবতনের প্রভাবশূন্য এক শিত্য বস্ত বলে 
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প্রমাণ করতে চেয়েছেন । তিনি বলেছেন, ব্যক্তির আকৃতির মধ্যে যে বস্তুকে আমর 
দেখি তা তার মূল স্বরূপ -_সামান্যের প্রতবি্ব, অপূর্ণ নকল । বাক্তি জন্মে মরে, 
কন্ধ বাক্তিত্ব ( সামান্য ) অবিনশ্বর তার ক্ষয় নেই । এই ভাবই চলো একরস । 

ভাব (19০2) _-পরম্পর মিলিত ভাবই এক পূর্ণ অবয়ব সৃষ্টি করে, যার মধো 
বিভিন্ন ভাবের নিয়ত স্থান আছে। প্লেটোর সমাজ ছিল প্রু-ভুত্যের, স্বার্থের ছন্দ 
তাই সেখানে লেগেই থাকত। মৌখিক কাবাময়ী ব্যাখ্যা দ্বারা প্লেটো এই 
বিবোধকে দৃর করতে তো চানই-নি, বরং তার কিছুকাল পৃবে ভারতীয় খধিগণ 
যেমন পুরুন-স্থ্ক্ সি করে ব্রাঙ্ষণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য ও শর্রেরু সঙ্গে তুলনা করে 
মন্তক, বা, জঙ্ঘা 'ও পদতলের উপম৷ দিয়ে সামাজিক ভেদ বজায় ব্রেখে শান্তি 
প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, প্রেটোও তেমনভাবেই দর্শনের ক্ষেত্রে উপমার সাহাযো। 
উচু নিচুর ভেদ বজায় রাখতে চেয়েছিলেন এবং মনে করতেন এতে সামাজিক 
শান্তি বজায় থাকবে । উচ্চতম ভাব হলো ঈশ্বর ভাব, যা কি-না সব ভাবের 
ন্বাত। এই মহান্‌ ভাবের উধ্বে”আর কোনে! ভাব নেই । 

দুই সংসার -_ভাব (মন) এবং বস্ত সংসারে এই ছুই প্রকার উপাদান আছে 
এখানে কিন্ধ ভাবই হলে! বাস্তব উপাদান এবং সম্পূর্ণ উপাদাশ। বন্ত তা? 
মাকৃতি এবং সার শেষ হবার পরেও ভাবের ওপর নির্ভরশীল । ভাব বিশ্বের 
নয়ামক ও নিয়ন্ত্রক । বস্ত্র মুল নয়, কর্ন, চমঙহ্কারক নয় সুস্থ, চেতন নয় জড়, 
স্বচ্ছাগতি নয় অনিচ্ছুক গতি, যা কি-না ভাবের দাস, ভাবের অঙ্গুলিহ্কেলনে তা 
নাচে, এবং ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হম | 'ভাব চলে! মুল স্বরূপ বা সক্রিয় 
কারণ এবং বস্ত সহযোগী কারণ । 

ঈশ্বর - ঈশ্বর বা বিধাতা (198178729 ) হলেন উচ্চতম ভান । প্রেটে 
নৃতিশিল্পীগণের সঙ্গে ঈশ্বরেধ তুলনা করেছেন! স্থপতি যেমন মতেল দেখে মুত্ি 
নির্যাণ করেন, বিধাতাও তেমন ভাব-জগতে (মানসিক চুনিয়ায় ) সংরক্ষিত নমুন: 
অন্রসারে ( মূল স্বরূপ, সামান্য ) সম্ভব মতো বিশ্ব স্ট্টি করেন। এর পরেও 
কোথাও যর্দ পরিপূর্ণ তার অভাব দেখা যার তবে শিল্পীকে দোষ দেওয়! যায় না. 
কারণ তিনি বস্তুর ওপর নির্ভর করে কাজ করেছেন। বপ্ত তো বিধাতার স্ট্ি- 
কর্মেও বিদ্ব হু্টি করতে পারে । আমাদের টৈয়াধিকদের মতে বিধাতা জনক নন, 
বাস্তকার, ইঞ্জিনিয়ার, তিনি উচ্চতম ভাব, কিন্ধ বারও আগে থেকে জড় জগৎ 
৪ ভাব-জগণ্ মজুদ আছে ; এ ছুটিকে সংবদ্ধ করে ভাব রূপে সংরক্ষিত মূল স্বরূপ 
জড-তুত্ব গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় এক হাতের প্রয়োজন ছিল, ঈশ্বর সেই হাত। 
ঈশ্বর বহির্জগৎ্ এবং অন্তর্জগতের মিলন ঘটান। গ্নেটার বিধাতা হলেন শিব 
পাশুভ। বিধাতাকে প্লেটো সূর্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন । জ্র্য যেমন স্ছটির 
মালোর উৎস, জ্ঞানেই যেমন তার প্রকাশ, তেমনই সত্য ও তৎসন্বন্ধীয় সমস্ত 
জ্ঞানের উৎস হলেন শুভ। 


৫৪ ' দরশন-দিগজর্শন 


প্লেটোর দর্শনের বৈশিষ্ট্য __প্লেটোর দর্শন যুক্তিবাদ । কারণ জ্ঞানার্জনের 
ক্ষেত্রে তিনি ইন্জিয়-প্রত্যক্ষণ অপেক্ষা বুদ্ধি বা যুক্তির ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন 
প্রত্যক্ষ জগৎ অপেক্ষা যুক্তিগ্রাহ্য ভাব-জগংই তার নিকট বাস্তবিক বলে প্রতিভাত 
হয়েছে । তিনি যেমন যুক্তিবাদী তেমনই ভাববাদী । কারণ ভাব-জগতই সারসত্য ৷ 
তাঁকে বাহ্ার্থবাদীও বলা চলে, কারণ বহিঠাানয়াকে নিরাধার নয় ভাবজগতের 
বহিগ্রকাশ বলেই তিনি মনে করেছেন । প্রে'টাকে ব্রহ্মবাদীও বলতে পারি 
কারণ সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে যিনি মিপিত করেন সেই ঈশ্বর তথা মহাতাবের সন্তাকে 
তিনি মধাধা দিয়েছেন। কিন্তু তাকে কিছুতেই জড়বাদা বলা চলে না, কারণ 
বস্থ থেকে সষ্ট দুনিয়াকে তিনি মুখা নয়, গৌণ বলে মনে করেছেন । গ্নেটোর 
মামাজিক ও রাজনৈতিক বিচার সঙ্গন্ধে আমি আমার "মানব সমাজ' গ্রন্থে আলো- 
চন! করেচি। তিনি স।মাঞ্জিক পরিবঙন চেয়েছেন মল স্ববপের আধার থেকে, 
চলতি সমাজ থেকে নয় | 


২৩. নস্তবাঁদী আঅশশর্রিস্উটল (৩০৪-৩২২ খুঃ পৃঃ) 


আরিসন্টল বুগের জন্মের এক শতাব্দী পুবে সশ্যাগিরা নগরে জন্মগ্রহণ 
করেন। হার পিতা নিকোমেকাম ছিলেন ম্যাসিভোনিয়ার রাজা আলেকজাপগ্ডারের 
পিতা ফিলপের গৃহ-চিকিৎসক । আ্যারিস্টটলের বালাকালেই প্রেটোর খ্যাতি 
ছড়িয়ে পড়েছিল! ৩৬৭ খুষ্টপুধে ১৭ বছরের ওরুণ আযারিস্টটল গ্রেটোর 
একাদেমীতে পড়াশোনা করতে আসেন এবং প্রেটোর মুতাকাল পর্যন্ত তীর সঙ্গেই 
ছিলেন । আারিস্টটল গুরুসা নিধ্যে আসার ২৭ বগুর পরে অর্থাৎ খ্ুঃ পৃঃ ৩৪ ৭-এ 
প্লেটো! মারা যান । রাজ! ফিলিপ তার পুত্র আলেকজাগ্ডারের জন্য একজন সুযোগ্য 
শক্ষকের সন্ধান করছিলেন এবং এই কাজে তিনি আরিস্টটলকেই যোগ্যতম 
বলে বিবেচনা করেন । বিশ্ববিজয়া আলেকজাগারকে উপধুক্ত করে তোলা 
আযারিস্টটলের অব্দান অনেকখানি । এরও উৎসান্দ্ধীনে আমাদের আরিল্টটপের 
গরু প্লেটে! এবং পরমগ্তরু সক্রেটিস সম্ন্ধে জানতে হবে! সক্রেটিস তীর স্বতন্ত্র 
মত প্রচারের জনা সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, প্রেটো৷ তৎকালীন সমাজ 
ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিবতিত করে এক সাম্যবাদী সমাজ গঠন করতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু সমাজের বনিয়াদ লৌকিক পৃথিবীতে না গড়ে, মুল স্বরূপ থেকে 
তাকে গড়তে চেয়েছিলেন, এবং তার শাসনভার কোনে! লৌকিক মানুষের হাতে 
ন] দিয়ে কোনো প্রজ্ঞাবান বিচক্ষণ দার্শনিকের হাতে দিতে চেয়েছিলেন । প্লেটো 
যদি জানতেন যে তাব কল্পনার সাম্যবাদী লুমাজ স্থাপনে একজন বিশ্ববিজেতা 
সহায়ক হতে পারেন তবে অষ্টা্শ-উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়ান সমাজবাদীগণ 
_-প্রীধো প্রমুখের (১৮০৯-১৮৬৫ খুঃ) মতোই তিনিও সাম্যবাদী রাজার সন্ধান 


দর্শন-দিগর্শনগা। 


করতেন । আরিস্টটল কুডি বছর ধরবে গুরুর মতামত শুনেছেন, কলে তার ওপর 
সার গুরুর প্রভাব পড়া উচিত ছিল । যদি প্লেটোর সাম্যবাদী রাজা আরিস্টটলের 
রা সষ্টু হয়ে আলেকজাপগ্ডাবের নিকট, বিশ্ব-রাজ্য বা চক্রবতী রাজ্যের বপ পেত 
তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকত না; বুদ্ধ ভার সংঘে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক সামাবাদ 
_-ঘতদুর ভোগাসামগ্রীর স্বন্ধ শ্াচে কায়েম করতে চেয়েছিলেন $ এটা যদি 
তিনি সম্ভব মনে করতেন তবে বুহভর সমাজেও তা প্রয়োগ করতেন, কিন্ত বুদ্ধের 
বক্ুবাদী প্রজ্ঞাই টাকে এই কাজে নিরস্ত করেছিল। এরূপ বিচ।র করেও বুদ্ধ, 
5৬নতীরাজ --সমগ্র বিশ্বের একজন ধর্মরাজ। থাকার -- প্রশংসক ছিলেন ! হয়ত 
গ্াবিসটলও তার এবং গুপু প্রেটোরু এ স্বপ্ন সফল করাবু জন্য শিশ্বা আলেকজাগ্ারের 
মধ্যে একরাজতন্থী দিগিজয়া গুণ প্রকাশিত করার প্রয়াস করেছিলেন, আযারিস্টটল 
এথেন্সের প্রজাতন্্রট শুধু দেখেননি, তিন মভাদ্বীপে রাজাবিস্কারকারী ইব্রাণের 
রাজচগ্রবতীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । প্রশ্ন উঠতে পারে যে আরিস্টটল যখন 
শালেকজাগ্ডারের মধো নিজ ভাবনাকে কপ দিতে পেরেছেন তথন বিশ্ববিজয়ের 
সঙ্গ নার অন্য স্বপ্লটিকেও কেন গুয়োগ কবেননি ? উত্তর হলে আলেকজাগার 
স্গপ্রচারণ দার্শনিক ছিলেন শা, তিনি স্বচক্ষে গ্ীকবীরদের তববাত্ির জোরে সাফল্য 
শার্জন করতে দেখেছেন, অতএস তিনি তীর স্বপ্রবিলাসা গুরুর সকল শিক্ষা মেনে 
নিতে বাধা ছিলেন না । 

আরিঞ্টল যে শুবু দা*নিকই ছিলেন নাও দক্ষ লাজনাতিকও ছিলেন তা এতেই 
[লাঝা যায যে ৩২৩ খুষ্টপূরে আলেকজাগ্ারের মৃত্যুকালে এথেন্দে ম্যাসিজোনিয়া 
এবং ম্যাসিডোনিয়া-বিরোধা যে ছুটি দল কটি হয়েছিল, তাতে আরিস্টটল 
মাসিডোনিষা-বিরোধাদেরহ সমগন করেছিলেন । হয়ত তিনি পরে নিজের 
হুল বুঝতে পেরে আগে যে গণতান্ত্রিক বাণকরাজ্য তলোয়ারের জোরে এথেন্সে 
একা ধিপত্য চালিয়ে গিয়েছিল তাকেই সমর্থন করেন । ফলে এথেন্নের রাজ। তার 
প্রত বিরক্ত হন এবং প্রাণ ঝচাতে আবিসটটল ইউবিয় দ্বীপে পলায়ন করেন । 
সেখানে ৩২২ খুষ্টপূবে তার মুত্যু হয়। 

৫১) দার্শনিক বিচার -_-ম্যারিস্টটল বিশাল রুতিত্বের অধিকারী : 
হার যুগে সমাজে যত জ্ঞান-ভাগ্ডার জমে ছিল তা বোঝার জন্য আরিস্টটলের 
গ্ন্থাদি বিশ্বকোষের কাজ করে । জ্ঞানকে প্রসারিত করেছেন তিনি । এমন 
বলা যায় না যে, আরিসটল হার গুরু প্লেটোর মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী 
ছিলেন, কেন না তিনি ভাব-জগৎকে অস্বীকার করেননি । সক্রেটিস ও প্রেটোর 
হতে! তিনিও জ্ঞানাজনে ভাবের অপব্রিহাধতা মানতেন, কিন্তু তাকে বস্তগৎ 
থেকে বিচ্ছিন্ন এক প্রধান জগৎ বলে মানতেন না', প্রত্যক্ষ জগৎকে উপলদ্ধি এবং 
তাঁর ব্যাখ্যা করার জন্য অমন (ভাব ) জগতের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা 
তিনি হ্বীকার করতেন । আয়োনীয় দার্শনিকগণ শুধু বস্তর ওপর জোর দিয়েছেন, 
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পিথাগোরাস ও প্রেটো মৃল স্বরূপ বা ভাবের ( আরুতির ) ওপর জোর দিয়েছেন 
কিন্ত আরিস্টটল মনে করেছেন ভাব বা মুল স্বরূপ বস্তর মধো এবং বস্ত ভাবের 
মধ্যে সংরক্ষিত। ছুটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । এদের বিচ্ছিন্ন বলে ভাবা যেতে 
পারে কিন্ত সত সতাই বিচ্ছিন্ন করা যায় না, প্লেটে! ছিলেন একাধারে দার্শনিক 
ও গণিতজ্ঞ। তাই গণিতের কাল্পণিক রেখা, বিন্দু, সংখা ইতা।দির ছাপ তার 
দর্শনেও পড়েছে । আবিসংটল প্রাণীবিগ্ঠায়ও পারদশী ছিলেন । তাই তিনি 
ভাব ও বস্তুকে পথক করে দেখেননি । এদের মধো এলিয়াটিক স্থিরবাদ এবং 
হেরাক্রিটাসের পণরবঙনবাদের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। সকল জিনিসের 
মধোই তিনি বণ্ড ও তার মল স্বরূপকে একসঙ্গে দেখতেন ! মাটি, পাথর ইতাদি 
মৃতি তৈরীর উপাদানগাল হলো বন্ত এবং শিল্পীর কল্পনা-প্রস্থত মুতিরূপটি হুলে। 
ভাব। উদ্ভিদ, পশু, মন্ুপ্ত প্রভৃততর দেহটি হলো বস্ত এবং তাদের অনুভূতি হলে' 
ভাব । আরুতিহীন বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মাটি, জল, অগ্নি, বায়ুর 
পধন্ত আকৃতি আছে; কুক্ষতা, তারলা, উষ্ণতা, শৈত্য প্রভৃতি মূল গুণের 
ংমিশ্রণে এগুলি রূপ প্রাপ্ত হয়: সাংখা সংক্ষরণে এই মূল গ্তণকে তশ্মাত্র। বলে 
বস্তর কারণ হিসেবে উল্লেখ কর। হয়েছে ; এবং ত। আরিস্টলের ধারণ থেকেই 
নেওয়া ভয়েছে বলে মনে হয়। যার বুদ্ধি বা বিকাশ হয় তাকেই বস্ত বলে, তবে 
তারও একটা সীমা আছে প্রস্তর খগ্ড দ্বার) মৃতি সু হয়, গাছ নয় , অঙ্কুর 
থেকে গ'ছই জন্মে, পশু নয়; আরিম্টল এইবপ বিচার দ্বার! জাতি [শ্থরতার 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । তিনি বুঝেছেন যে, জাতি । সামান্য )-র মধে কোনে+ 
পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই ধারণাই জাকে প্রাণীশাঙ্্ জ্ঞানে বেশীদুর অগ্রসর হতে 
দেয়নি, এবং তিনি উনিশ শতকের জীববিজ্ঞান পর্ষস্থ যেতে পারেননি । ভাবধুঞ্ত 
তত্বের বিকাশ যত গভীর, ভাববিচ্ছিন্ন বগ্ততন্বের বিকাশ তত নয়। এই 
বিকাশের উচ্চতম রূপ হলো! সেই রূপ, যার পরে আর বিকাশ সম্ভব নয় । অতএব 
যাকে বস্ততত্বের পরিভাষাতে বাখা করা যায় না তাই-ই ঈশ্বর । এততৎসত্বেও 
ভিন্ন ভিন্ন পও.ক্িতে বিকাশ এবং তাদের সারশ্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তিনি 
পারেননি | ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী-জাতির পডকি থেকে কব্রমবধিত প্রাণী-জাতির উচ্চ 
উচ্চতম বিকাশ তিনি দেখেছেন । প্রেটাোর অপরিবর্তণীয় ভাবত ম্রেক ঈশ্বর, 
যিনি আ'বিস্টটলের বিচারে বিধাতা বা কর্তা নন, কারণ ভাব ও বস্ত সর্দাই 
তথায় মন্দ ছিল । তবুও সমস্ত বস্তবহই আকর্ষণ এ ঈশ্বরের দিকে । জগতের 
চাহিদা তিনিই এবং শর উপস্থিতি দ্বারাই বস্তুর উচ্চ*ম বিকাশের ধারা প্রবাহিত 
হয়। তিনি বিশ্বের অচল-চালক | --“এই হলে! তার প্রেম যা জগৎকে চালায় |” 
( এই কল্পনার সঙ্গে সাংখোর পুকষের কল্পনার মিল আছে! যদিএ নিরশ্বরবাদী 
সাংখা একের স্থলে অনেক পুকষ মানতেন ।) 
এস্যারিস্টটল চার প্রকার কারণ মানতেন --(১ উপাদান কারণ ঘড় ঠতবী 
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করতে মাটি লাগে, মাটি হলে উপাদান । (২) মূল ম্বরূপ বা ভাব-কারণ, __যে,. 
নিয়মান্সারে কারণ থেকে কার্য হয় ঘড়া | (৩) নিমিত্ত কারণ (00190. 
০৪896) __যার দ্বার! উপাদান কারণ কার্ষরূপ গ্রহণ করে । মাটি থেকে ঘড়া তৈরী 
করে কুস্তকার । (৪) অন্তিম কারণ বা প্রয়োজন -_যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ( জল 
রাখ। ) ঘড়া হ্হ্ি হলো। ভারতীয় নৈয়ায়িক প্রথম ও তৃতীয় কারণটি গ্রহণ 
করেছেন । আ্যারিস্টটল বলেছেন যে, সব কাজেই যে চারটি কারণই প্রয়োজন 
হবে তার মানে নেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপাদান ও নিমিত্ত কারণই ঘথেষ্ট | 

৫২) জ্ঞান: আ্যারিস্টটলের বক্তব্য __জ্ঞানের চর্চার জন্য শুধু বুদ্ধি নয় ষথার্থ 
পর্ববেক্ষণ প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়-্রত্যক্ষ দ্বারা যা জান! গেল তাকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে 
বিচার করতে হবে। খাটি জ্ঞান শুধু ঘটনা-পরিচয়লন্ধ অভিজ্ঞতাই নয়, ঘটনার 
পিছনে কোন কারণ ও পরিস্থিতি সক্রিয় ছিল তাও বিচার্য । আযারিস্টটল একেই 
বলেছেন প্রারস্তিক দর্শন | বর্তমানে এর নামই অধ্যাত্মবিষ্ঠ। । আরিস্টটল ছিলেন 
তর্ক-শাস্ত্রের গ্রথম আচার্গণের মধ্যে একজন । তিনি বলেছেন তর্করূপ তরণীর 
সাহায্যে আমরা জ্ঞান প্রাঙ্গণে পৌছাতে পারি। দর্শনের দুয়ারে ওঠার সোপান 
হলো তর্ক । জ্ঞানার্জনের উপায় হলো চিন্তন আর তাকে বিশ্লেষণ করাই হলো তর্ক 
শাস্ত্রের মূল কাজ। বস্তত তর্কই হলো শুদ্ধ চিন্তনবিদ্যা, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ চিম্নের 
ম্ল। আমরা প্রথমে বিশেষকে দেখি তারপর তার সামান্তরূপকে __অর্থাৎ প্রথমে 
জানি অধিক জ্ঞাতকে তারপর অধিক নিশ্চিতকে । আমরা কখনো রান্নাঘরে 
কখনো বা শ্শানে আগুনের সঙ্গে ধোয়াকে দেখি এবং ধারণা করি ধোয়া ও 
আগুনের অবিচ্ছেগ্চ যোগ আছে । 

আযারিস্টটলের মতে তর্কশান্ত্রের কোথাও আটটি কোথাও বা৷ দশটি প্রমেয় (পদার্থ 
[০৪80919] বাজ্ঞানের বিষয়) আছে। (১) ত্রব্য, (২) গুণ, (৩) পরিমাপ, (৪) সম্বন্ধ, 
(৫) দিশা, (৬) কাল, (৭) আসন, (৮) স্থিতি, (৭) ক্রিয়া এবং (১০) নিক্ষিয়তা । 
বৈশেষিকে ছয়টি পদার্থের মধ্যে দ্রব্য ও গুণ আছে, আবার তার নয়টি দ্রব্যে দিশা 
ও কাল আছে। বৈশেষিক ও ন্তায় দর্শনে অন্ান্ত প্রমেয়গুলির কিছু ব্যাখ্যা 
অন্তভাবে কর! হয়েছে । আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্বে কোনো ভারতীয় 
গ্রস্থেই এ ধরনের বিচার দেখা যায়নি । এতেই বোঝা যায় ঘে আমাদের দর্শন 
গ্রীক দর্শনের নিকট কত খণী। 

আযারিস্টটল ব্যক্তি বা বিশেষকে বাস্তব দ্রব্য হিসেবে গণ্য করেছেন । সমস্ত 
বস্তর মতোই ব্যক্তিও পরিব্তনশীল, প্রত্যক্ষসাধ্য এবং ক্ষয়িফুণ | বস্ত "ও ভাব 
উভয়ই কখনও নতুন করে সৃষ্টি হয় না আবার চিরতরে লোপও পায় না। এই 
হলে' বস্তর অনাদি মূল তত্ব । পরিবর্তন ও বিকাশ কখনও শুন্য থেকে হয় না, 
তার একটা! আধার থাকেই, এই আধারই হলে অপরিবর্তনীয় ভাব বা মূল-্বরূপ। 
স্ব্য ও ভাবের সমন্বয়ে পরিবর্তন ও গতি সম্ভব । অ্যারিস্টটল চার প্রকার গতির 
আসা িওি 
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কথা বলেছেন --(১) দ্রব্য সন্ন্ধীয় গতি ; যথ! --উৎপাদন, বিস্তাস ; (২) পরিমাণ 
সম্বন্ধী __সংযোগ-বিয়োগের ফলে বস্তর পরিমাণগত পরিবত্তন ; (৩) গুণগত গতি 
--এক জিনিসের অন্য রূপ ধারণ $ যেমন -_ছুধ থেকে দই, জল থেকে বরফ; 
(৪) স্থান সম্বদ্ধী -_-এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন। 

দার্শনিক আ্যারিস্টটল যে একজন জ্ঞানী প্রাণীবিদি ছিলেন তা আমি আগেই 
বলেছি। পঞ্চম খুষ্টপূর্বা্ধে হিপোক্রেটিস এবং তীর অন্ুগামীগণ প্রাণীশাস্ত্ব নিয়ে 
গবেষণ। শুরু করেন । আ্যাব্িস্টটল তাদেরও অতিক্রম করে যান। তাই তাকেই 
জীবন-বিকাঁশ সিদ্ধান্তের প্রথম প্রবর্তক বলা উচিত। তীর প্রাণীশা্্ীয় কার্ধকে 
তার শিষ্য থিওফ্রেসটাস (৩৪০-২৮৫ খুঃ পৃঃ) জিইয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী 
দু'হাজার বংসরে তা রুদ্ধ হয়ে গেছে। ডারউইন আরিন্টটলের প্রাণীশাস্ীয় গবেষণার 
প্রভৃত প্রশংসা করেছেন । 

গ্রীক দার্শনিকগণের নিকট খণী হওয়া! আমাদের অন্মদ্থেশীয় কতিপয় বিদ্ধানের 
নিকট বড়ই গাত্রদ্াহের কারণ হয়েছে ! জারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভরত 
অন্য কোনে! দেশের সহায়তা ব্যতীতই স্বীয় জ্ঞাণ-বিজ্ঞানকে বিকাশিত করেছে; 
আর তাই ভারত-গ্রীসের সম্পর্ক সষ্টির পূর্বে রচিত ভারতীয় সাহিত্যে যে সব সিদ্ধান্তের 
বিকাশ প্রবাহের গন্ধও পাওয়া যায় না, সেগুলি নিয়েও তার! টানা-হেচড়া করতে 
ছাঁড়েননি। আমাদের মনে রাখা দরকার, আলেকজাগ্ডার যখন ভারতে আসেন তখন 
গ্রীকগণ দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিতে উন্নর্তির চরম শিখরে পৌছেছিল। এ সময় 
লক্ষাধিক গ্রীক আমাদের দেশে এসে, স্থায়ীভাবে বসবাস শুর করেন। আর আজ 
তারা! আমাদের অস্থি-মজ্জায় এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছেন যে তার প্রমাণ শুধু 
চাক্ষুষ নয়, ইতিহাসে মেলে । যেভাবে তারা আমাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 
হয়েছেন, সেইভাবেই তাঁদের ও আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি একাত্ম হয়ে গেছে। 
গান্ধীর শিল্পে যখন গ্রীক শিল্পকলার স্পষ্ট এবং গুপ্ত শিল্পকলায় পরোক্ষ ছাপ দেখি 
তখন অস্বীকার করার উপায় থাকে না যে, আমাদের মঠের সাধু-তিক্ষু হয়ে এবং 
শিক্ষায়তনের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে শিক্ষিত সভ্য গ্রীকগণ বিদ্বংজনের নিকট প্রচুর 
প্রশংসার্জনের অধিকারী হয়েছিলেন । 


$ 8. আয়োনীয় (গ্রীক) দর্শনের অস্তযুগ (৩৩৮ খন পৃঃ) 


শেরোনিয়াক যুদ্ধে গ্রীকগণ ম্যাসিডেনিয়ার কাছে পরাজিত হয়ে শ্বতন্থয হারিয়ে 
ফেলেছিল । মানসিক এই আঘাত তাদের পক্ষে সামলানে। সম্ভব হয়নি । ৩২২ 
ৃষ্পূর্বান্দ পর্যন্ত আযারিস্টটপ জীবিত ছিলেন কিন্তু তার মহৎ দারশনিক চিন্তার কাজ 
নমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল । পরাজিত গ্রীকগণ আর হেবাক্লিট।স, ডিমোক্রিটান, প্রেটো, 
অগ্নরিসটটলের শ্বচ্ছন্দ দুর্শনকে পুনজরঁবিত করতে পারেননি ।' তাঁদের মুখ ছি 


দর্শন-দিগ দর্শন ৫৪ 


বল হরি হরিবোল” ছাড়া আর কিছুই বেরোয়নি, আ্যারিস্টটলের মৃত্যুর পরেও 
কয়েক শতাবী ধরে গ্রীক দর্শন টিকে ছিল, কিন্তু তা এ “বল হরি হরিবোলের' 
দর্শন | বিপাগ্রস্ত মানুষই ধর্ম ও কুসংক্কারকে অবলম্বন করে উদ্ধার পেতে চায় । 
যুক্তিবাদী স্টোয়িক দর্শন, বস্তুবাদী এপিকিউরীয় দর্শন, কিংবা সন্দেহবাদ সবই এ 
আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার থেকে হুষ্ট। এই সব দর্শন শুধু মানসিক শাস্তি ও 
সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করেই ক্ষান্ত হয়েছে। 


১. এপিকিশুরীয় বস্তবাদ 


এপিকিউবীয় মতে দর্শনের লক্ষ্য হলো মানুষের জীবনে স্থথের প্রসার ঘটানো । 
ডিমোক্রিটাসের যান্ত্রিক পরমাণুবাদের ওপর এই দর্শন নির্ভরশীল । বিশ্ব অসংখ্য 
পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণাম ; কোনো প্রয়োজন বা সঙ্ঞানশক্তি 
এর পিছনে কাজ করেনা । সর্দা চলমান পরমাণুসমূহের পারস্পরিক মিলন 
বিচ্ছেদের ফলেই প্রাণী সষ্টি হচ্ছে। পরমাণু সদা পরিবর্তনশীল এক প্রবাহ । 
জীবনান্তের সঙ্গে সঙ্গে পরম।ণু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়| মৃত্যুর পরে তাই মান্থষ আর স্থুখ 
ভোগ করতে পারে না। অতএব ইহ-জীবনেই আনন্দ ভোগ করতে হবে, এবং একই 
সঙ্গে আদর্শ ও নিয়মশৃঙ্খলা, সংযম মেনে চললে জীবন সুখময় হবে এপিকিউরীয় 
দর্শনে ভোগবাদ শুধু বাক্তিগত নয় সমাজগতও ছিল । তাই একে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ 
সম্পকিত বলা চলবে না। যেখানে অন্যান্য স্থখবাদে পরজন্মে ব্যক্তিন্থখকে 
প্রার্থনা কর! হয়েছে সেখানে ইহজন্মেই এপিকিউরীয়গণ ব্যক্তি ও সমাজকে যুগ্মভাবে 
সখী দেখতে চেয়েছেন । অন্যান্যদের সঙ্গে এদের পার্থক্য এখানেই । 

এপিকিউরাস (৩৪১-২৭* খুঃ পৃঃ) গ্রীক ভোগবাদের প্রতিষ্ঠাতা 
এপিকিউরাস সামোম দ্বীপে এথেম্ম প্রবাী পিতামাতার গৃহে জন্মেছিলেন । 
ছাত্রাবস্থায় তিনি ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন। একে 
ভিত্তি করেই তিনি স্বীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। ৩০৬ খুষ্টপূর্বাৰে, বুদ্ধের 
মহানির্বাণের পৌনে ছু'শ বছর পরে নিজ দর্শন প্রচারের জন্য তিনি এথেদ্সে এক শিক্ষ! 
প্রতিষ্ঠান গডে তোলেন এবং আমৃত্যু এখানেই অধ্যয়ন-অধাপনা করতেন । তার 
জীবৎকালেই তাঁর অনেক অনুরাগী বন্ধু ও ছাত্র ছিলেন। পরে ষেই সংখ্যা আরও 
বৃদ্ধি পায়। তবে চাবাকের “খণং কৃত্বা ঘুতং পিবে৮-এর সঙ্গে এপিকিউরাসের 
'নুখবোধ থেকে সী হুওয়া"র মত্বাদকে অনেকে নিন্দা করেছেন । 

এপিকিউরাস বলেছেন যে স্বীয় ইন্দ্রিয়াভূতির ওপর বিশ্বাস না করলে কোনে! 
জ্ঞানই আয়ত্ত কর! যায় না । ইন্্রিক্ন হয়ত অনেক সময় ভুল করায়, কিন্তু বারংবার 
চর্চ! দ্বারা তাকে সংশোধন করে উৎকর্ষ লাভ কর! সম্ভব। চার্বাকের মতোই তিনিও 
প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই বেশী শক্তিশালী মনে করেছেন । | 


২. ০স্টাক্িক-এর শারীর (বর্গ) বাদ 


জেনোফেনস্-এর (৫৭০-৪৮০ খু পৃঃ) জগৎ-শারীরিক-্রন্মবাদেরই একটি 
শাখা হলো স্টোয়িক দর্শন । আমি আগেই বলেছি যে স্বয়ং পিথাগোরাসও 
ভারতীয় দর্শনের দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিলেন ৷ জেনোফেনস্‌ ছিলেন পিথাগোরাসের 
উত্তরাধিকারী । অতএব স্টোয়িকগণের শিক্ষাপদ্ধতিতে যে ভারতীয় ছাপ থাকবে 
তাতে আর অশ্র্য কি! ৩৩২ খুষ্টপূর্বান্ধে যখন আলেকজাগ্ডার মিশরে 
আলেকজান্দ্রিয়। নগরের প্রতিষ্ঠা করেন তখন তা৷ তিনটি মহাদেশের শক্তিশালী 
বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে যেমন পরিগণিত হয় তেমনই ত| তিন মহাদেশের সভ্যতা 
সংস্কৃতি-কুষ্টি-শিল্পকলারও আদান-প্রদানের কেন্দ্র হয়ে ওঠে । আলেবজান্দিয়া 
স্টোয়িকর্দেরও কেন্দ্র হওয়ায় তাদের প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত 
হওয়ার সুযোগ ঘটে । 

আযবিস্টটল মন ( - ভাব) ও বস্তু উভয়কেই অনাদি বলে মানতেন বলে তাঁকে 
দ্বৈতবাদী বল! হয়। এদের নিমিন্র-কারণ হলেন ঈশ্বর । স্টোয়িকগণ ছৈতবাদের 
মধ্যে পরিবর্তন এনেছেন এবং রামান্জের সায় ব্রদ্ধ (ঈশ্বর )-কে অভিন্ন-নিমিত্ত 
উপাদান-কারণ বলে মেনেছেন, অর্থাৎ ব্র্ম ও জগৎ ভিন্ন নয়; জগত ভগবানের 
শরীর, এক সজীব কায়! ৷ ভগবান বিশ্বের আত্ম! ([.0£০3) | বিশ্বের সমস্ত বীজ বা 
কীট তার মধ্যে মজুদ্দ। তারই ভিতর হ্ুষ্টির সারা শক্তি নিহিত। 

জেনো (৩৩৬-২৬৪ খুঃ পৃঃ) _এলিয়াতিক দীর্শনিক জেনোফেনাসের 
( ৪৯০-৩৩০থুঃ পৃঃ) ১০৬ বছর পরে স্টোয়িক দর্শনের আর একজন আচার্য জেনো 
সাইপ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন। সাইপ্রাস ইউরোপ থেকে কিছু দুরে এশিয়ার নিকটে 
অবস্থিত। তাই জেনোর মধ্যে এশীয় দর্শনের ছাপ পাওয়া যায়৷ ৩০৪ খৃষ্টপূর্বানে 
তিনি স্টৌয়! পাইকিল-এ বিদ্ভালয় স্থাপন করেন, ফলে তার সম্প্রদায়ের নামই 
হয়ে যায় স্টোয়িক সম্প্রদায় । জেনোর পরে স্টোয়িক দর্শনের নেতৃত্ব দান করেন 
ক্লেনঘিস (২৬৪-২৩২ খুঃ পৃঃ)। এই ফিনিসীয় বণিক-দার্শনিক ছিলেন 
অশোকের সমকালীন । 

তর্কের প্রতি স্টৌয়িকগণ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন । তারা বলেছেন --“দর্শন- 
শান্তর শ্যক্ষেত্রের তুল্য । শশ্ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে যেমন কাটাতারের বেড়া দিতে 
হয়, তেমনই তর্কের বেড়া দিয়ে দর্শনক্ষেত্রকে রক্ষা করতে হয়। বস্তু তাব মৃত্তিকা 
এবং নীতিশান্ত্র ফসল ।” এই উপমার কল্পনা! আমাদের হ্যায় শান্্েও আছে 
“তত্বশিশ্চয়কে রক্ষা! করার জন্যে তর্ক যেন এক কাটাতারের বেড়া 1” (তত্বাধ্যবসায়- 
মংরক্ষণার্থ কণ্টকশাখাবরণবৎ "_ন্যায়স্ত্র )। 

উত্জরিয় প্রত্যক্ষই সকল জ্ঞানের আধার ---এপিকিউবীয়দের এই মতের সঙ্গে 
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স্টোয়িকগণ একমত ছিলেন। ইন্দরিয়প্রত্যক্ষ সাধারণ জ্ঞান বিশ্লেষণ করে যথার্থ 
জ্ঞানলাভ সম্ভব । সত্য নির্ণয়ের জন্য সুসংগঠিত জ্ঞান হলো! বিদ্যা, যা এক সিদ্ধাস্ত 
থেকে অন্ত সিদ্ধান্তে পৌছে দিতে পারে | 

স্টোয়িকগণ সেই বন্কেই' সত্য বলে মানতেন যা নিজে ক্রিয়াশীল কিংবা যার 
ওপর ক্রিয়া নিম্পন্ন করা যায় । কর্মহীন সত্তার অস্তিত্ব তারা ত্বীকার করেননি । 
তাই আ্যারিস্টটলের মতো শুদ্ধ ভাব ( ঈশ্বর )-কে তীরা নিক্ষিয় মনে করতেন না । 
ঈশ্বর ও জগৎ তীাদ্দের কাছে অভিন্ন ছিল। অতএব শরীর ( জগৎ )-এর ক্রিয়া 
শারীর (ঈশ্বর এর নিজের ক্রিয়া। বস্ত ছাড়া শক্তি শক্তিহীন, শক্তি ছাড়। বস্ত 
বস্তহীন ৷ 

অতএব মানতেই হবে যে বস্ত সর্বদাই শক্তি বা ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত । এই 
কল্পনা উপনিষদের অন্তরধামীবার্দের নিকট কতটা খণী তা আমি পরে দেখাব। 
স্টোয়িকগণের এ অঙ্গাঙ্গী, অবয়ব-অবয়বী সিদ্ধান্ত বেদান্তের সুত্র এবং বৌধায়নবৃত্তি 
তথা রামানুজের ভাষ্যতে পাওয়া যায় । তার মানে এই নয় যে অবয়ব-অবয়বীভাব 
উপনিষদেও নেই ; এই সিদ্ধান্ত বেদান্তশাস্ত্রের | কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যায় স্টোয়িক 
তাকে আরও তর্কসম্মত করতে যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা থেকেই বাদরায়ণ, 
বৌধায়ন প্রমুখ অধিক লাভবান হয়েছেন । 

ক্ষদ্রাতিক্ষুত্র বন্তও ঈশ্বরের অঙ্গ । ঈশ্বর এক এবং সব। প্ররুতি, ঈশ্বর ভাব, 
ভবিতব্য সবই সমান । স্টেয়িক দার্শনিক প্রকৃতি-জীবনের পক্ষপাতিত্তের যুক্তি 
হিসেবে বলেছেন ঘে প্রকৃতি ও ঈশ্বর যখন অভিন্ন তখন প্রকৃতিকেই আমাদের 
জীবনে সবচেয়ে বড় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ কর] উচিত । সকল প্রাণীই অদ্বৈত 
ঈশ্বর-প্রকৃতির সন্তান । স্টৌয়িক দর্শন তাই বিশ্বত্র/তৃভাবের সমর্থক। এক্পিটেটাস 
বলেছেন -_“সব মানগষই ভাই-ভাই এবং ঈশ্বর সকলের জনক 1৮ 

কয়েক শতাব্দী ধরে স্টৌয়িক দর্শন প্রচলিত ছিল । রোমের সম্রাট মার্কাস 
অরেলিয়াস ( ১২৯-১৮০ খৃঃ) স্টোয়িক দর্শনের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত 
ছিলেন। তিনি ছিলেন নাগাজুনের সমসাময়িক । খুষ্টধর্ম প্রচারের প্রারস্তিক 
যুগে সমাজের উচুমহলে স্টোয়িক দর্শন বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই তর্ককণ্টক- 
শাখ। দ্বার! রক্ষিত দর্শনকে খুষ্ট শিশু-কাহিনী কি করে হঠিয়ে আত্মগ্রতিষ্ঠা করে- 
ছিল তার কারণ স্বরূপ বল! যায় যে, গল্প-কাহিনীর সহজাত ক্ষমতাকে কাজে 
লাগিয়ে দাসশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীকে বশ করে খুষ্টধর্ম এদের হাত ও হৃদয়কে সংঘর্ষে 
লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিল এবং বিলাসী রাজা! ও আমীরদের ব্রহ্মদর্শন দরিজ্ের 
স্বেদাক্ত পরিশ্রমের ফসল খেয়ে স্থুলত্ব প্রাপ্ত হয়ে গরীবদের পুরস্কাবস্বরূপ জীবন- 
ধারণের জন্য সামান্য ছুটি হুন-ভাত ছুড়ে দিত। কল্পজগৎ ও বাস্তবজগতের 
যেখানে এমন শর্তসাপেক্ষ মিটমাট হয়ে যায় সেখানে এমন শোচনীয় 
পরিণামই হয় । 


২৬. সংশয় (সন্দেভ') বাদ 


“আমবা ইন্জিয়প্রত্যক্ষ ছারা বস্তর বৈশিষ্ট্য নয় বাহিক রূপটাকেই শুধু জানতে পারি।” 

পাইরো! (৩৬৫-২৭০ থুঃ পৃঃ)-ম্যারিষ্টটলের উনিশ বছর পরে এলিস 
নগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ডিমোক্রিটাসের দর্শনগ্রস্থ জেনোর মতো তাকেও 
আকুষ্ট করে । আলেকজাগ্ারের প্রাচ্য অভিযানে তিনিও তার সৈন্তদলের অন্তভুক্তি 
হন। ইরাণে তিনি এক পারসী ধর্মাচার্ষের নিকট শিক্ষালাভ করেন । ভারতবর্ষে 
কয়েক বছর বাসকালীন এখানকার এক সম্প্রদায় ( যাদের গ্রীক লেখকগণ গিম্নে| 
সোফিস্ট বলে উল্লেখ করেছেন )-এর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন । গিম্নে। শব্দের 
অর্থ জয় করার পর মেলামেশা! | বৌদ্ধ এবং জৈনগণ তাদের ধর্মসংস্থাপককে জিন 
( বিজেতা) বলে অভিহিত করতেন । মনে হয় পাইরোর সঙ্গে বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের 
একাঙ্গী বিকাশের সম্বন্ধ আছে, যাকে যীশ্ুুষ্টের ছুই শতাব্দী পরে নাগাজুর্নের মধ্যে 
দেখা যায়। প্রাচীন বৈপুল্যবাদ থেকে নাগাজজুনের শূন্তবাদ বিকাশিত হয়েছে। 
এই বৈপুল্যবাদ অশোকের যুগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। পাইরোর মৃত্যুর এক 
বছর পরে ২৬৪ খৃষ্টপূর্বান্দে অশোক সিংহাসনারোহণ করেন । অতএব পাইরোর 
ভারত আগমনকালে বৈপুল্যবাদ প্রচলিত ছিল। এরপর পাইরো এলিসে ফিরে 
যান। তাঁর মতে বস্তর স্বভাব জানা অসম্ভব। হয়ত কোনো যুক্তি দেওয়া 
যেতে পারে, কিন্তু যুক্তির বিপরীত আরও মজবুত প্রামাণ্য যুক্তি পাওয়াও সম্ভব। 
তাই স্বীয় বুদ্ধিগত সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করে জীবনকে অবিচলিত রাখাই ভালো । 
নাগজুনও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । অবশ্ঠ এমন নয় যে তিনি পাইরোর নিকট 
খণী, বরং বল! যায় উভয়েরই দর্শনের উদ্ভব হয়েছে এ বৈপুল্যবাদ, হেতুবাদ এবং 
উত্তরাপথবাদ থেকে । 

পাইরো জ্ঞানের ভিত্তিকে আয়ত্ত করা অসম্ভব বলেছেন। কোনো বস্তর 
সংজ্ঞ! নির্ণয় করতে হলে প্রমাণ দরকার যা কি-না নিক্ষল তর্ক আবার তাকে খগ্ডনের 
জন্ত নতুন প্রমাণ চাই। নাগাজুনি তাঁর “বিগ্রহ-ব্যবর্তণী-তে ঠিক এইভাবেই 
প্রমাণের প্রামাণিকতাকে খণ্ডন করেছেন । 

উশ্বর-খগুন : পাইরোর অন্গামীগণ স্টোয়িকের ব্রদ্ধ ( ঈশ্বর ) বাদকে খণ্ডন 
করেছেন। স্টোয়িক বলেছেন “জগৎ হষ্টির যথার্থ প্রয়োজন আছে এবং এই প্রয়োজন 
পূরণ হওয়া সম্ভব যদি কোনে! চেতনশক্তি এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে সংসার সি 
করে। প্রয়োজনবাদ এইভাবেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।” সংশয়বাদীদের 
উত্তর _-"জগতে এমন কোনো প্রয়োজন দেখা যায় না যেখানে বুদ্ধি-সত্ত! কিংবা শ্তভ 
ও সুন্দরের স্পর্শ নেই। বুদ্ধিসত্তা থাকলে তুল করতে করতে -_হাজার ছাচ নষ্ট 
করে ফেলে _-নব্য স্বর্ূপকে অস্থায়ী হাতে পড়বার দরকার হতো না। আর 
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জগৎকে শুভ ও ্থম্দর সেই বলতে পারে যে সর্বদা স্বপ্ের জগতে বিচরণ করে। এমন 
যদি নাও হতো তবুও তাতে ঈশ্বর নয় স্বাভাবিকতাই প্রমাণিত হতো ।” 
স্টোয়িক ও বেদাস্তবাদীগণের মতে ঈশ্বরই বিশ্বাস! । পাইরোর অন্থগামীগণ 
বলেছেন __“স্টোয়িকদের ধারণা অন্ধ্যায়ী ধরে নিতে হবে যে ঈশ্বরের অন্ভৃতি, 
আছে, কিন্তু অনুভূতিপরায়ণ বাক্তি তো পরিবতনশীল এবং তা নিশ্চয়ই নিত্য, 
একরস অনন্ত হতে পারে না। আবার যদি তিনি অন্ভূতির ডধের” থাকেন তবে 
ভাকে তো এক কঠিন, নিজীব পদার্থ বলতে হবে। তিনি যদি বিশ্বাত্মা, তবে 
তো তাকে মনুযোর স্টায়ই পরিবর্তনশীল ও মরণশীল হতে হবে । শুভ হলে তাকেও 
নৈতিক নিয়মে আবদ্ধ হতে হবে, আর যদি অশুভ হন তবে মানুষের চেয়েও অধম। 
অতএব ঈশ্বর বিষয়ক ধারণা! পরম্পর-বিরোধী এবং ক্রটিপূর্ণ। যেহেতু ঈশ্বর বুদ্ধিগ্রাহ 
নয় সেহেতু ঈশ্বর সম্পকিত জ্ঞান অগ্রাহা |” 

পাইরোর পরে তার সম্প্রদায়ে আরও কয়েকজন দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব 
হয়। খাদের মধ্যে আর্কেসিল্স্‌ (৩১৫-২৪১ খুঃ পৃঃ), কানিয়াডিস ( ২১৩- 
১২৭ খুঃ পৃঃ), এস্কালনের এনটিওকাস ( ৮৬ খুঃ ), ল্যারিসার ফিলো (৮০ খুঃ) এবং 
ক্রিটোমেকাস (১১০ খুঃ) উল্লেখযোগ্য । 

যদিও পরে সংশয়বাদীগণের মধ্যে অনেক বড় বড় পণ্ডিতের আবির্ভাব 
হয়েছিল কিন্তু তীরা প্রায় সকলেই স্টোয়িকদের মতো কল্পনাবিলাশী হওয়ার ফলে 
নিষেধাত্মক ও ধ্বংসাত্মক মতবাদেই অধিক আস্থাশীল হয়ে পড়েন। অতএব 
কোনে। স্ষ্টিধ্মী পরিকল্পন। তারা করতে পারেননি । ফলে খুষ্টানগণ স্টোয়িকদের 
সঙ্গে সংশয়বাদীগণকেও স্তব্ধ করে দেয় | 


৪. নব্য প্লেতটানিক দর্শন 


পাশ্চাত্য গ্রীক দর্শনের অস্তিম যুগ ঘনিয়ে আসে নব্য প্লেটোনিক দর্শনে ৷ পাশ্চাত্য 
দর্শন ত্রমশ পৌক্ষত্যোগ, রহস্তবাদ এবং অধ্যাত্মশান্্েরে এক উদ্ভট মিশ্রণ হয়ে 
উঠেছিল । ফলে গ্রীক-রোমান সভ্যতার পতন আরও ভয়ঙ্কর দিনের সম্ভাবনাকে 
প্রকট করে তুলেছিল। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে প্লেটোর ভাববাদী 
দর্শন ছিল ধর্ম ও অধ্যাত্ববাদেরই প্রায় সমতুল্য । 

ৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোম: সাম্রাজ্যের ছুটি বড় শহর হলো রাজধানী 
বাইজানটিয়াম বা বর্তমানের ইন্তাস্থল এবং মিশরের আলেকজাব্দরিয়া। উভয় 
নগরই শুধু প্রাচ্য-পাশ্চাত্ বাণিজ্যকেন্্রই নয়, ধর্ম-কৃষ্টি-র্শন-কলারও বিনিময় কেন্দ্র 
হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বাইজানটিয়াম ইউরোপে অবস্থিত হলেও প্রাচ্যের ছাপই 
সেখানে অধিক ছিল। আলেবজান্জরিয়া ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের নালন্দা- 
স্বরূপ । খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে লঙ্কায় বত্বমাল্য চৈত্যের (রুবনবেলী সপ, 
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:অন্তরাধাপুর ) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন আলেকজান্দিয়ার বৌদ্-ভিস্থ 
ধর্মরক্ষিত। এতেই বোঝা যায় যে তিন খুষ্টপূর্বান্দে অশোক কর্তৃক যে ভিক্ষুগণকে 
বিভিন্ন দেশ ও গ্রীসে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল তাঁরা আলেকজান্দ্রিয়াতেও 
মঠ স্থাপন করেন। ধর্ম যে বাণিজ্যের অনুসরণ করে এতে তা প্রমাণিত হয়। 
ভারতীয় বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে যত্রতত্র বসবাস শুরু করেন, ফলে ভারতীয় 
ধর্মগ্রচারকগণ যেমন বৈদেশিক সমাজ, রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছেন 
তেমনই সেখানে মঠ-মন্দির নিমাণ ৩ ধর্মপ্রচারে এ বণিকগণের নিকট থেকে প্রেরণা 
পেয়েছেন । গ্রীসের বাষ্্রীয় অধঃপতন-জনিত দুঃসময়ে স্বাভাবিকভাবেই হতাশ 
গ্রীকগণ প্রাচ্য সাধুযোগীদ্দের ঘোগ, তপল্তা, সংসারের অসারতা নির্ণয় এবং 
পরলোকবাদে আরুষ্ট হয়ে পড়েন । এরই ফলে হাজার হাজার শিক্ষিত সভ্য গ্রীক- 
রোমান “সত্য ও নির্বাণে"র সন্ধানে ভারতে যাত্র। কযেছিলেন। সেখানে দারিদ্র্য 
ও উপবাসের মধ্যে যোগ-সাধনা ও ভজন-গান করে তারা দিন কাটাতেন। 
জগৎ-এর দ্দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী এই লোকদের মধ্যে সৈনিক, ব্যাপারী, দার্শনিক, 
মহাত্মা সকল শ্রেণীর মানুষই ছিলেন । ফলে আলেকজান্ত্রিয়ায় প্লেটোর ভাববাদী ও 
আযারিস্টটলের যাথার্থ্যবাদী দর্শন অনাদূত এবং ধ্বংসোন্ুখ হয়ে পড়ে। কিন্তযা 
জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল যাকে সংশোধনের কোনো পথ দেখ যাচ্ছিল 
ন!, প্লেটোর সেই ভাববাদী দর্শনকেই বেশী পছন্দ করা হতো । 

এ যুগে পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে ভারত এমন কি ইরাণেরও প্রাচীন সভ্যতার 
সম্পর্ক বজায় ছিল, কারণ উভয়েরই প্রতিবেশী দেশ ছিল ইরাণ। দীর্শনিক 
চিন্তায় ইরাণ সর্বদাই ভারতের থেকে পিছিয়ে ছিল। পিথাগোরাস এবং 
আলেকজাগারের সময়ে ভারত তার বিপুল এশ্বর্য এবং দার্শনিক পশ্তিত সাধু. যোগীর 
খ্যাতির কারণে গৌরবের শিখরে উঠেছিল । অতএব গ্রীক দর্শনকে নব্য 
প্লেটোনিক দর্শনে রূপা মিত করত ভাতের অব্দান ছিল গ্রধান। হতাশাবাদ, 
দুঃখবাদ, লোৌকোত্তরবাদ, রহম্যবাদের উদ্ভব সেখানেই হয় যেখানে রাজ্যবিস্তারের 
লিগ্লা সমাজন'য়কদের ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং যুদ্ধ, রাজ্-পরিবর্তন এবং তার 
অবশ্ঠস্তাবী পরিণতি দুভিক্ষ, মহামারী যেখানে জীবনকে ছারখার করে দেয় । এবং 
সামাজিক বৈষমোর ফলে সমাজে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ষষ্ট-স্ম খৃষ্পূর্বান্দে 
ভারতীয় উপনিষদের নৈরাশ্তবাদ রহস্তবাদের উদ্ভব এরূপ পরিস্থিতি থেকেই হয়েছিল । 
এবং সমাজের সংস্কার না করে.তাকে নিষ্কিয় ও অনড় রাখার জন্য ভারত উপনিষদের 
এই বিচার-সিদ্ধান্তে অটল ছিল। পরবর্তীকালের বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের রূপও এ 
নৈরাশ্ঠবাদ এবং রহুস্তবাদেরই নব্য সংস্করণ । অবশ্য শেষ পর্যন্ত সামাজিক বিকাশকে 
রুদ্ধ করা গেলেও ভারতীয়দের বৌদ্ধিক বিকাশকে তো রুদ্ধ করা যায়নি তাই 
হতাশা ও ব্রহস্তবাদেরও নতুন রূপদানের প্রয়োজন হয়েছিল । যুগগ-পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজে তখন নানা হীনতা জমে উঠেছিল। ক্রমাগত জমে 
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ওঠা খণ শোধ করতে খণীরা যেমন মুশকিলে পড়ে সমাজের অবস্থাও তেমনই 
হয়েছিল। এরূপ বিষম পরিস্থিতিতে বেড়ালের সামনে পায়রার চোখ বুজে 
থাকার নীতিকেই মান্ষ আকড়ে ধরে ছিল। ভারত হতাশা ও রহস্তবাদকে 
অবলম্বন করে উপনিষদ, 'উজৈন ও বৌদ্ধধর্ম, যোগ, শৈব, বেদাস্ত, পঞ্চরাত্র, মহাযান, 
তন্ত্রযান, ভক্তিমার্গ, নিগুণমার্গ, কবীরপন্থা, নানকপন্থা, সথীমমাজ, ব্রাঙ্ষমমাজ, 
প্রার্থনামমাজ, আর্সমাজ, বাধাবল্লভীয়, রাধাস্বামীসমাজ ইত্যাদির নব্য সংস্করণ 
করে নিয়ে সেই মার্জার-কবুতর নীতিরই অনুসরণ করেছিল । 

অন্য কোনো দেশ ভারতের মতো পরিস্থিতিতে পড়লে সেখানেও সেই একই 
ব্যাপরি ঘটবে । আজ ইউরোপ, আমেরিকায় যে বৌদ্ধ, বেদান্ত, থিয়োসফী, 
প্রেতচর্চা চলছে তা৷ সেই একই পায়রার চোখ বুজে থাকার নীতি -_সামাজিক 
পরিবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার প্রয়াস। 

ৃষ্টপূর্ব প্রথম, শতাব্দীর গ্রীস-রোমের নায়ক-শাসক সমাজ ভোগবিলাসে 
আকঠ নিমজ্জিত হয়ে সামাজিক টৈষম্য ও নোংরামির জন্য অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ 
তথ] বদহজমের শিকার হয়েছিল। তারাও এই পরিস্থিতি থেকে পালাতে চেয়েছিল, 
এই কাজে তাদের স্বদেশী নেশ] প্লেটোর দর্শনই যথেষ্ট ছিল না, বুদ হওয়ার জন্য 
দরকার ছিল আরও কড়া বোতলের ; তাই তারা ভারতীয় রহম্যবাদ ও নৈরাশ্য- 
বাদকে প্লেটোর দর্শনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল । ইন্দ্িয়-প্রত্যক্ষ জগৎ মায়া, ভ্রম, 
ইন্দ্রজাল। ভাব-জগৎই যথার্থ সত্য । জীবন-বিচ্ছিন্ন মানুষই সত্যের ও মানসিক 
শান্তির সন্ধান পায়। কুদীর্ঘকাল ধরে সংযম-নিয়ম পালন করলে বহুজন্মের 
সংসিদ্ধি লাভ হয় এবং মানষ অকথিত, অজ্ঞেয়, রহস্যময় দুনিয়াকে জানতে পারে, 
ফলে তার হৃদয়ের বন্ধন কেটে যায়। সংশয়মুক্ত এই মানুষের লক্ষ জন্মের ত্রুটি 
( কর্মফল ) লয়প্রাপ্ত হয় । 

নব্য প্লেটোনিক দার্শনিকগণের মধ্যে ফিলোজুডিয়াস (২৫ খু: পৃঃ -৫০ খুঃ) বনু 
কৃতির অধিকারী । তিনি প্লেটো ও ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে ইহুদী শিক্ষারও 
সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই ইহুদী দেবদূতকে মানুষ ও ভগবানের 
মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিস্বে দেখিয়েছেন । এইরূপে প্লেটোর ভাববাদের 
তিনি একট! আলংকারিক রূপ দান করেছেন । 

কিন্ত এ আলংকারিক ব্যাখ্য। খুব একট! সাফল্য অর্জন করেনি, তাই প্লটিনাস 
(২০৫-২৭১থ্‌ঃ) নিজেই এই দায়িত্বভার নেন। পতনোন্ুখ প্রাসাদের থাম, ছাদ, 
দেওয়াল, মিনারের ইটগুলি যেমন একে একে খসে পড়ে ধ্বংসোন্ুখ সংস্কৃতির দশাও 
ঠিক তেমনই হয়। তৃতীয় খুষ্টাব্ের সৃচনায় রোমান সভ্যতার দশা এমনই 
হয়েছিল এবং প্রটিনাসকে তারই প্রতীক বলা চলে। তিনি ও তার মত 
বিশ্লেষকগণ বাস্তব পরিস্থিতিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন । জ্ঞানহীন, চৈতন্হীন, 
স্বার্থপর অভিজাতবর্গের খেয়ালে যে দীনহীন, নোংরা, অরাজক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে 


৬৬ দশন-দিগ দর্শন 


উঠেছিল তাকে জানাই তীরা যথেষ্ট মনে করতেন কিন্তু পরিবতিত ও সংস্কৃত করার 
সংগ্রামে যোগ দিতে চাননি । প্লেটো অনেক যত্বে যে কল্প-জগৎ গড়ে তুলে- 
ছিলেন তাই-ই এদের নিকট অপেক্ষাকৃত আদৃত ছিল। নব্য প্লেটোনিক দর্শনের 
শিক্ষাই ছিল -_“সকল বস্তুই এক অজ্ঞেয়, পরমকারণ, অনাদিভাব থেকে জাত। 
পরমকারণের সঙ্গে এদের সম্পর্ক বস্তনির্ভর নয়, কল্পনানির্ভর ; যে কল্পন। পরম- 
কারণের অস্তিত্বের পরিচায়ক । পরমকারণের গুণকে সম্যক উপলব্ধি করার মতো 
কোনো ইন্ড্রি বা লাধনশক্তি আমাদের নেই। পরমকারণ জাত আত্মাই ঈশ্বর 
বা স্থষ্টিকতা। শঙ্করের বেদান্তেও ঈশ্বরের পরমতন্ব স্বীরুত। “দিব্য-ভাব' তথা 
ঈশ্বর মননের মাধ্যমে ( সোতৎ্মিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ্) স্বীয় শরীরের থেকে যে 
বিশ্বাআাকে হুষ্টি করেছেন তা অগণিত জীবেরও আত্মা । জগৎ সষ্টির পরেও 
“দিব্-ভাবে'র কাজ শেষ হয়নি, তিনি এই দুটি-গ্রাহা দুনিয়ায় আত্মাকে প্রকট 
করার কাজে ব্যাপৃত। সংসারে যার সর্ব কর্তব্য সমাধা হয়েছে তাকেই তিনি 
সাদরে কোলে টেনে নেন।” 

প্লেটো অনুভূতি বা প্রয়োগবাদের চেয়ে বুদ্ধির ওপর বেশী জোর দিয়েছেন, কিন্তু 
নব্য প্লেটোনিকগণ সমাধিপ্রাপ্তি ও আত্মান্গভূতিকে বুদ্ধির চেয়ে বেশী প্রাধান্য 
দিয়েছেন। প্রটিনাস বলেছেন _-“এ সর্বমহান্‌ অচিন্তনীয় পরমতত্বকে বুদ্ধি দ্বারা 
নয় বরং অচিন্তন দ্বার! বুদ্ধির উধের্” গিয়েই অনুভব করা যায় ।” 

ৃষ্ট ধর্ষের যাজক অগাস্টিনের ওপর এই রহস্তবাদ প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল । 
আজও প্রাচ্যে জাভদেশে চার্চে ভারতীয় নবা-প্লেটোনিক দর্শন, যোগ, জ্ঞান ও 
বৈরাগোর স্পষ্ট ছাপ দেখ! যায়। যাঁজক টমাস অক্িনা (১২২৫-১২৭৪ খুঃ) 
পশ্চিমের রোমান ক্যাথলিক চার্চকে মাটিতে নামানোর কিছু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু 
ধর্ম থেকে চাত হওয়! কি করে সম্ভব? 

৪৭ খু্টপূর্বাব্ধে পৌম কতৃক আলেকজ। প্রিয়া ধখলের পর তাদের প্রভাব 
প্রতিপত্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে । জ্ঞানমাগা দর্শনের প্রতি তাদের আগ্রহ ন৷ 
থাকলেও কিছু রোমান, গ্রীক দর্শনের অধায়ন ও অধ্যাপন! চালিয়ে যেতে থাকেন । 
এদের মধো সিসরোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা 
করে লুপ্তপ্রায় গ্রীক দর্শনকে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, আবার ডিমোক্রি- 
টাসের পরমাণুবাদকে পুনরুদ্ধার করার জন্য লুক্রেটিয়াস সচেষ্ট হন। স্টোয়িক 
দার্শনিক সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি? গ্রীক দর্শন 
বাখ্যাকারীদের মধ্যে সর্বশেষ 09%591271075 ০7 //:119507%) (দর্শনের সাসত্বনা) 
গ্রন্থের লেখক বোয়েখিয়াস (৪৮০-৫২৪ খুঃ) দিউনাগ (৪৫০ খুঃ ) ও ধর্মকীতির 
(৬০০ খুঃ ) মধ্যবর্তা সময়ে আবিভূতি হয়েছিলেন । তার পর গ্রন্থটি বহুদিন ধরে 
ছাত্রদের জন্ত পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বাবহ্ৃত হুয়েছে। 

ুষটধর্মের ওপবেও নব্য প্লেটোনিক দর্শন প্রভাব ফেলেছিল ৷ কিন্তু গোড়ার 


দর্শন-দিগ দর্শন ৬৭ 


দিকে খুষটধর্ম-যাজকগণ দর্শনের প্রতি ঘ্বণা পোষণ করতেন 'ও যীশুর সাদাসিধে 
জীবন-যাপন ও দরিদ্রের প্রতি তীর ভালোবাসার কাহিনী প্রচার করে সাধারণ 
মানুষকে তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন । তারা জোর দিয়েছিলেন জ্ঞান ও 
বাক্তিগত প্রঘত্বের ওপর নয়, বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণের ওপর । প্রাচীন খুষ্ট- 
ধর্মগুরুগণ দর্শনকে এত ভয়ঙ্কর মনে করতেন যে ৩৯০ থুষ্টাব্দে যাজক থেবফিল 
(বিশপ থিওফিলাস) আলেকজান্্রিয়ার গ্রস্থাগারকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে 
দ্রিয়েছিলেন। ৪১৫ খুষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতিবিজ্ঞানী থিওন (শা৫0) )- 
এর গণিতজ্ঞা কন্যা হাইপেসিয়াকে ধর্মান্ধ থুষ্টানগণ নিষ্ঠরভাবে হত্যা করেন। এত 
নুশংসতায়ও তীর তৃপ্ত হননি, শেষ পর্বস্ত ৫২৭ খৃষ্টাব্দে, যখন ভারতে চন্দ্রকীতি, 
প্রসস্তপাদ উদ্যোতকরের ন্যায় দার্শনিক এবং ব্রাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের মতো 
জ্যোতিষীর আবির্ভাব হয়েছিল -_খুষ্টান রাজা জাপ্টিনিয়ান এক আদেশ জারী করে 
সমস্ত শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানেই দর্শনশান্ত্ের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করেন । সেই সময়েই 
মীষ দর্শন চ€1 বিস্তৃত হতে থাকে এবং তখন থেকেই ইউরোপে সাতশত বর্ষব্যাপী 
কালরাত্রির চন] হয় । 


&. সণ্ট-অগাস্তিন (৩৫৩-৪৩০ খৃঃ) 

গ্রীক দর্শন ও খুষ্টধর্মের সম্পর্ক নিয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি, কিন্তু 
তরবাবির জোরে যে শিক্ষা দেওয়! হয় তার আঘাত তো কঠিন হযেই। যে সময়ে 
থেবফিল আলেকজাঙ্জিয়ার গ্রস্থাগার জালিয়ে দিয়েছিলেন তখন সেপ্ট অগাস্টিনের 
বয়স ৪৭ বছর। যদিও তখন তিনি একজন খৃষ্টান সাধু, কিন্তু সন্ন্যাসের পূর্বে 
পঠিত দর্শনশান্ত্রকে কখনও তিনি বিস্বৃত হতে পারেননি । তাই ধর্মের সঙ্গে দর্শনের 
সেতুবন্ধন করতে চেয়েছিলেন । 

অগাস্টিন উত্তর আফ্মিকাস্থ ট্যাগাস্টার এক খুষ্টান মা ও কাফী পিতার সন্তান । 
তার মায়ের নাম মনিকা । দীক্ষা নেওয়ার পর তিনি তিন বছরের জন্য 
ইতালীর মিলানে ধর্মযাজক হয়েছিলেন। সেখানে তিনি গ্রীক দার্শনিকগণের 
মতোই যুক্তিদ্বার! খুষ্টধর্ণকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন । -কোনো অস্তরভ থেকে 
ঈশ্বর সংসার সৃষ্টি করেননি । ঈশ্বরকে অবলঘ্থন করে আছে বলে সংসার ছিন্নভিন্ন 
হয় না। শশ্বর বিশ্বহ্টিকালে দেশ-কালেরও হৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সদাই 
সষ্টিকর্মে রত। তার হৃট্টির আগে দেশ-কালের অস্তিত্ব ছিল না, কাজেই দ্বেশ 
কাল থেকে বিশ্ব স্থষ্টি হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। অবশ্য ঈশ্বরের সৃটিও 
চিরস্থায়ী নয়, বিশ্বই আদি, স্থ্টি পরিবর্তনশীল, ক্ষয়িষ। এবং নশ্বর, কিন্তু ঈশ্বর পর্ব 
শক্তিমান, তিনি বন্তরও শ্রষ্ট]। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


২. ইসলামী দর্শন 
পয়গম্বর মুহম্মদ এবং ইসলামের সাফল্য 
$১. ইসলাম 


ুষ্টীয় ষষ্ট-সপ্তম শতকে ভারতে শক্তিশালী গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে ভারত ছোট 
ছোট স্বয়ংশাসিত রাজ্যে বিভক্ত হতে থাকে, তবুও শেষ পরিণতির জন্য আরও এক 
শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল । গ্রপ্ত সাম্রাজ্যের পরে উত্তর ভারতে এক বিশাল 
কেন্দ্র-শাসিত সাম্রাজাকে প্রথমে মৌর্ধগণ এবং পরে হর্ষবর্ধন যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে 
শাসন করেন। যে সময়ে ইসলামের সংস্থাপক পয়গম্বর মুহম্মদ তার ধর্ম প্রচার 
করছিলেন, তখন ভারতে হ্ধবর্ধনের রাজত্ব চলছিল এবং ভারতের দর্শনাকাশে 
ধর্মকীতি যেন এক উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় জল্জল করছিলেন । 

ষ্ঠ শতাব্দীর আরব দুনিধ়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র কবীল ( গোষ্ঠী ) বা উপজাতিতে 
বিভক্ত ছিল। ভেড়া, উট প্রভৃতি পশুপালন এবং লুঠতরাজ ছিল্‌ আরবজাতির 
“বৈধ” উপজীবিকা। ইবনে সৈয়দের শাসনকালে আরব দুনিয়ার বেশ কিছু অংশে 
কবীলগুলির নিরস্কুশতাকে যে খর্ধ ফর! হমেছিল ত। অবশ্ঠ ঠিক, এবং তা৷ পরবতী 
বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ থুঃ) পধন্ত বজায়ও ছিল। পয়গম্বর মুহম্মদের সময়ে আরবের 
কিছু অংশে তথা লোহিত সাগরের অপর তীরে আবিসিনিয়ায় খুষ্ট রাজ্য ছিল, তার 
বিপরীত দিকে ছিল মিশরীয় রোমানগণের রাজত্ব । উত্তরে সিরিয়! (দামাস্কাস ) 
ছিল রোমান কাইজারের (রাজধানী বাইজানটিয়াম, বর্তমান ইস্তাম্বুল ) শাসনাধীন। 
পূর্বদিকে মেসোপোটেমিয়া এবং ইরাণে ছিল পারসী শাহান-শাহব রাজত্ব। আরব 
ছিল বদ্ছু (খানাবদৌশ ) কবীলদের রেগিন্তানী এলাকা । এর পশ্চিমাংশে 
বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্রিক শহর মক্ক। ও মদিনা! অবস্থিত ছিল। মদিনা তেজারতী 
কারবার ও ইহুদী নওদাগরদের জন্য বিখ্যাত | কিন্তু মন্ধা ছিলি সমস্ত আরবীদের 
নিকট এক মহান্‌ ভীর্ঘস্থান, যার জন্য যুদ্ধবাজ আরবও বছরে একবার অস্ত্র ত্যাগ 
করে রোজ! পালন-পূর্বক জক্তিপূর্ণচিন্তে তীর্ঘযাত্রী করতে এখানে আসত । 
ব্যবসায়ী সম্প্রদ্ায়ও তখন নেখানে একমাসের জন্য মেল! বনাবার সুযোগ পেত। 


১. পন্নগন্থর মুহম্মদ 


(১) জীবনী _-আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান হওয়ার কারণে মন্কার কাবা 
মসজিদের মৌলবীগণের শুধু যথেষ্ট আয়ই হতো না, পরস্ত বংশমর্ধাদা ও কৃঠিতে 
আরবের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও সম্মানের আসনও ত্বীরা দখল করেছিলেন। 
মুহপ্মদের জন্ম হয় ৫৭* খৃষ্টাব্দে মক্কার এক মৌলবী-কুরৈশ বংশে । বাল্যকালেই 
তিনি মাতাপিতৃহীন হন এবং তীর লালন-পালনের দায়ত্বভার তার পিতৃব্য ও 
পিতামহকেই গ্রহণ করতে হয় । 

মন্কার মৌলবীগণ পুজার্চনা ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। একবার 
মুহম্মদের পিতৃব্য আবুতালিব যখন বাণিজাযাক্রার উদ্যোগ করছিলেন তখন বালক 
মুহম্মদ উটের দড়ি ধরে যাওয়ার জন্য এমন বায়ন! জুড়ে দেন যে পিতৃবা তাকে সঙ্গে 
নিতে বাধ্য হন। এইভাবে সাবালকত্ব প্রাপ্তির আগেই ইসলামের ভাবী পয়গম্বর, 
প্রতিবেশী দেশসমূহের উর্বরতা, রুক্ষতা, সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি 
সতর্কতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করেছিলেন । যৌবন প্রাপ্তির পর মন্কার একজন ধনী 
বিধবা খাদিজা মুহম্মদের তীক্ষু বাণিজ্য-নৈপুণ্যের কথা শুনে তাকে নিজ কারবারের 
মুখিয়ার পদ দিয়ে বাণিজ্য করতে পাঠান । মুহম্মদ অক্ষরজ্ঞানহীন ছিলেন, এমন 
প্রবাদ প্রতিবাদযোগ্য --বিশেষত একটি বড় কারবারী দলের সর্দারের পক্ষে তো৷ 
লোকমানেরই বাপার | যদি তাই-ই হয় তবে বুঝতে হবে যে নিরক্ষরতার অর্থ 
নিরুদ্ধিতা নয়। তরুণ মুহম্মদ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, আর এই 
প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার 
অভিজ্ঞতা যা পু'থিগত জ্ঞানের চেয়েও বড়। মুহম্মদ এইভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষমতী; 
রাখতেন এবং তা করেও ছিলেন । 

পয়গন্বর মুহম্মদের কুলধর্মে তৎকালীন আরবে মুতিপূজ। ছিল। কাবা মসজিদে 
৩৬০টি দ্েবমূতি এবং তা লাল রঙের চতুফোণাকৃতি, আর একটি ভাঙা কৃষ্ণ পাবাঁণ 
( হজ অসওয়াদ ) পুজিত হতো । প্ররুতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্থট্ি মানুষের বুদ্ধিকে তা যেন 
উপহাস করছিল, কিন্তু পুরোহিতবর্গ আত্মন্থার্থ রক্ষার্থে সবরকম ধূর্ততার সঙ্গে এঁ 
রীতিকে জিইয়ে রাখতে চাইছিল। মুহম্মদ ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ ধীর 
সমাজের কুসংস্কারকে বিন প্রতিবাদে মেনে নিতে চাননি। এর ওপর বিভিন্ন দেশে 
বাণিজ্যযাজ্জার ফলে এমন সব ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন ধাদের 
ধর্ম আরবের মৃতিপৃজ্জা অপেক্ষা অধিকতর উদ্দার বলে তার মনে হয়েছিল । 
বিশেষত খৃষ্টান সাধু ও গীর্জার শাস্তি তথা বৌদ্ধিক বাতাবরণ এবং ইহুদীর অমূত্ঠ 
একেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা তার বেশী পছন্দ হয়েছিল । কোরাণে ইন্ুদী পয়গন্বরদের এবং 
যীন্তকেও ঈশ্বর-প্রেরিত দূত (রক্থল) এবং তোরাত (01 7:55181050 ) ও 
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[০ [59210011% কে ঈশ্বরীয় পুস্তক বলে মান্য করা হয়েছে। তদের মহিমা 
বহু জায়গাতেই পুনরুল্লিখিত হয়েছে এবং বারংবার প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে 
তাতে একজন পয়গণ্বরের আগমনের ভবিস্দ্ধাীী আছে এবং তিনিই স্বয়ং মৃহম্সদ | 
তৎকালীন আরব গোঁড়া মৃতিপূজক এবং বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বামী ছিল ঠিকই 
কিস্তু সেই সঙ্গে ইহুদী, থুষ্টান তথ! আশপাশের অন্যান্য ধর্মমতের সংস্পর্শে এসে এ 
কথাও স্বীকার করত যে, এই দেঁবতাসমূহের ওপরেও একজন ঈশ্বর আছেন 
(আল্লাহ )। বলা চলে এই আল্লাহকে তারা মনে করত ইহুদীদের যেহোবার 
মতো লঙ্কা শ্মশ্র-বিশি্৯ চোগা পরিহিত একজন স্ব্ণস্থ পুরুষ অথবা খৃষ্টানদের 
-_বিশেষত নেষ্টোরীয় শাখার খুষ্টানদের ( [5301180 ) নিরাকার-সাকার মিশ্রিত 
পিতার (ভগবানের) মতো! দেখতে । হ্যা, তারা আল্লাহ-প্রেরিত রন্থল ও পুস্তকের 
পরিবর্তে কিছু সময়ের জন্য তাদের ওপর ভর করে এই রকম দাবীকারী ধূর্ত ওঝাকে 
রন্থুল ও তার ভামণকে ম্বর্গায় পুস্তকের স্থান দ্রিত। ছুই ধরনের 'বস্থল আর 
পুস্তক' থেকে লাভও ছিল লোকসানও ছিল কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে 
সমস্ত কবীলদ্দের একত্রিত করে এক বুহৎ আরব জনসমাজ তথা এক ধর্মীয় রাজ! 
হট্টি করতে ওঝা অথবা রন্থল এবং তাদের বন্ুব্য-বক্তৃতা সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত ছিল। 
মুহম্মদ তার বাবসায়ী জীবনে দেখেছিলেন যে আরবের প্রতি এলাকায় কবীলদের 
দাঙ্গাহাঙ্গাম! এবং চুঙ্গীকর আদায়ের দাপটে অন্যদেশ থেকে আগত বাবসায়ীগণ 
কত অনস্থবিধায় পড়তেন ; যদিও ব| একট! অঞ্চল থেকে আল্লার নাম নিয়ে জান 
মান বাচিয়ে সরে পড়া সম্ভব হতে। তবুও অন্য এলাকার কবীলদের হাত থেকে 
নিস্তার ছিল না। এ ক্ষেত্রে তার! রোমের কাইজার কিংবা ইরাণের শাহের রাঁজো 
প্রবেশ করলে সরকারী চুঙ্গীকর কর্মচারীদের হাতে মাশুল চুকিয়ে দিলেই ঝামেলা 
মিটে যেত এবং তাদের আতঙ্কগ্রস্ত হৃদয় থেকে যেন একট! ভারী বোঝ| নেমে 
যেতে দেখা যেত। এরূপ পরিস্থিতিতে ঘদি হজরত মুহম্মদ এ জঙ্গলের রাজত্ব দুর 
করে, জোর যার মুন্ধুক তার নীতির জায়গায় সমস্ত কবীলগুলিকে মিলিত করে 
ইসলামের (-শান্তির ) বিধান চেয়ে থাকেন তবে তাতে আশ্চর্ধ হবার কি আছে । 
(একচ্ছত্র শ।সন্‌ ও শান্তি (» ইসলাম) স্থাপনকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করেও তাঁদের মতো! 
হতে পারেননি, ধার! মানব প্রকৃতির গম্ভীর বিশ্লেষক তথা মুদ্রিত নেত্রে দিবাস্প্ন 
দেখে থাকেন। তিনি এটা ভালে! করেই বুঝেছিলেন যে, বাবসা-বাণিজা ও 
ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাধাকে অতিক্রম করা শুধু-নিশ্চে্ট ঈশ্বরারাধনা, প্রার্থনা 
এবং অগ্্রত্যাগ করে শহীদ হয়ে যাওয়ার মাধামে সম্ভব নয়। তার জন্ত একটা 
উদ্দেশ্ঠ নিয়ে মানুষকে সশক্্ ও সুসংগঠিত করার প্রয়োজন, যারা দৃচলংকল্প এবং 
স্থবাবস্থিত অন্ত্বলে বলীয়ান হয়ে শান্তি ( - ইসলাম ) স্থাপনে বাধাদানকারীদের 
সাফল্যের সঙ্গে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। 

ঠ্যা, মুহদ্মদের দুরদশিতাই কবীলদের দিয়ে এক বিস্তৃত রাজা প্রতিষ্ঠা করতে 
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এবং তার শক্তি ও সীম! বধিত করতে, কি কি করা আবশ্যক তা বলে দিয়েছিল । 
মৌলবী-শাসিত মক্কার সমাজে তাদের ধর্মের বিরোধিতা করে এক নতুন ধর্ম 
প্রতিষ্ঠা ও পয়গম্বর হওয়া খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। মৃহম্মদ যথেষ্ট আত্মসংযমী 
ছিলেন। থুষ্টান সাধুদের মতে! তিনি নির্জন গুহায় কয়েকবার একাস্তবাসও 
করেছিলেন । 

(২) নতুন অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা -_তিববত, আরব বা আমাদের সীমাস্তবর্তা 
এলাকা, যেখানেই হোক না৷ কেন সর্বত্রই কবীল-প্রথ! পালনকারী জাতিদের মধ্যে 
পশুপালন, কৃষি এবং বাণিজ্যের অতিরিক্ত লুঠের আমদীানীকৃত আয়ও (--মালে 
গনীমত ) বৈধ জীবিকা বলে গণ্য ছিল। তাদের নিকট 'মালে-গনীমত'কে 
সম্পূর্ণ বেআইনী ঘোষণা করার অর্থ ছিল আরবের প্রাচীন রীতি ও আথিক 
দ্বিককে ক্ষতিগ্রস্ত করা -যদিও আয়ের এই পন্থা থেকে সমগ্র আবুব পরিবারের 
যে খুব একটা লাভ হতো ত| নয় -_-তবুও জুয়াড়ি যেমন বারবার জুয়ায় 
হেরেও ভাগ্য পরিবর্তনের আশ ছাড়তে পারে না তেমনই তারাও এই 
রীতিকে আকড়ে ধরেছিল। হজরত মুহম্মদ 'মালে-গনীমত' নামকরণ 
করেও একে ইরাণ ও রোমের দেশবিজয় থেকে আদায়ীকৃত ভেটের সঙ্গে 
তুলনা! করেছেন বটে, তবে তাকে ব্যাপক অর্থে পরিবতিত করতে চেয়েছেন । 
কিন্তু আরব-উপদ্বীপে তার সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি । সেখানকার মাঙ্গষ মালে 
গনীমতের সেই প্রাচীন অর্থটাই বুঝেছে এবং তা আল্লারই আদেশ মনে করেছে । 
এর পরিণাম এই হয়েছিল যে, আরবের বাইরে অনারবীর1 যখন লুঠতরাজের 
বিধিকে সরিয়ে শাস্তি (- ইসলাম ) স্থাপনে অনেকটা সমথ হয়েছিল, তখন থেকে 
আজ পর্যস্ক আরবের কবীলর! তাদের সেই তেরশ বছরের পুরনে; প্রথাকে ধরে 
রেখেছে । যাই হোক, মালে-গনীমতের নতুন ব্যাখ্যা _-বিজয়লন্ধ সম্পত্তির ৫ 
ভাগের ১ ভাগ দিতে হবে সরকারী খাজনা হিসেবে এবং বাকি অংশ বিজয়ী 
যোদ্বাবুন্দকে সমভাগে বণ্টন করে দিতে হবে --বিস্তৃত রাজ্য স্থাপনে ইচ্ছুক এক 
ব্যবহারকুশল দৃরদর্শী শাপকের কাছেও কাম্য এবং উপলব্ধ সত্য ছিল) 
যিনি আথিক লাভের ইচ্ছাকে জাগরূক রেখে প্রথমে আরবী-আফগানিস্তানের 
কঠোর জীবন-যাপনে অত্যন্ত বদ্‌দু তরুণদের এবং পরে সমগ্র অঞ্চলের ইসলামী 
সমাজে প্রসারিত করে তথা শ্রমজীবী মানুষকে ইসলামী সৈন্যদলে ভি করার জন্য 
আকৃষ্ট করেছিলেন। আবার একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা খজনাও এঁ শক্তিশালী 
সুসংগঠিত শাসনকে রক্ষা করছিল। মাল্-গনীমত ব্টনে সমতা! রক্ষ! এবং 
আরবী কবীলগুলির মধ্যে ভ্রাতৃভাব ইসলামী সাম্যের যে নমুনা মানুষের সামনে 
রেখেছে, তার অধিকাংশ কিছু সময়ের জন্য এবং বাঁকি অংশ বেশ কিছু শতাব্দী 
ধরে এক শক্তিশালী মংগঠন গড়ে তুলতে সফল হয়েছে । 

মালে-গনীমতের এই নতুন ব্যাখ্যা সম্পদ রষ্টনের এক শক্তিশাল্সী বৈপ্লবিক 


৭২ দর্শন-দিগ দর্শন 


রূপকে তলে ধরে, যা কি-না আল্লার ন্বরগীয় পুরস্কার তথা অনন্ত জীবনের ধারণাজাত 
নির্ভীকতার সঙ্গে মিলিত হয়ে সার! দুনিয়ায় সেই আলোড়ন তুলেছিল, যাকে 
আমর! ইসলামের সজীব ইতিহাস বলি। এ কথা সত্য যে মালে-গনীমতের এই 
ব্যাখ্যা শুধু দরায়ূস, আলেকজাগডার ও চন্ত্রগুপ্ত মৌর্ধই নয়, নন্যান্ত সাধারণ 
রাজাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কিন্তু তাদের মানসিকত। এত উন্নত ছিল ন৷ যে 
লাভের অংশের সমানভাগ সাধারণ যোদ্ধাদের মধ্যে ব্টন করার কথা মনে 
রাখবেন । তাছাড়। এটা ছিল সব থেকে বড় আফসোসের কথা যে বিজিত 
জাতির সাধারণ নিঃম্ব মানুষ, এর ভাগীদার হওয়ার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল 
তাঁদের রাজত্বে। অথচ সেক্ষেত্রে ইসলাম কিন্তু বিজিত জাতির অধিকাংশ ধনী ও 
শীসক সম্প্রদায়ের মানুষদেরই নাজেহাল করত এবং শরণার্থী দরিদ্র নিপীড়িত 
মানুষদের সহানুভূতি সহযোগে নিজেদের লাভের অংশ দিতে দ্বিধা করত না। 
এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ইসলাম বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল সামন্ত-পুরো- 
হিতদের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গেই যার অর্থ নৈতিক বনিয়াদ ছিল সামন্তবাদী শোষণ ও 
দাস প্রথা । এ কথা ঠিক যে ইসলাম এই মৌলিক ভিত্তিকে পরিবতিত করার 
উদ্দেশ্য কখনও ঘোষণা করেনি, কিন্তু এই কাজে আরবে কবীলদের মধ্যে 
প্রচারিত সাম্য ও সৌন্রাত্রের নীতিকে অবশ্যই ব্যবহার করেছিল, যাতে তারা 
মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠীর পায়ের নিচে পডে থাকা সাধারণ জনতার এক বিরাট 
অংশকে আকুষ্ট এবং শোষণমুক্ত করতে সমথ হয়েছিল । যদিও ইসলাম এঁ নীতিকে 
 কবীলগুলির সামাজিক কাঠামে৷ থেকেই গ্রহণ করেছিল তবুও পরিণামে এট 
একটা প্রগতিশীল শক্তির কাজ করেছিল। এবং এইভাবে সন্ত্রাস হুষ্টিকারী বনু 
সামন্ত পরিবার ও তাদের স্থার্য নষ্ট করে সর্বত্র নতুন শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
স্থযোগ করে দিয়েছিল। এ কথ! ঠিক যে নতুন শক্তিও পরে ঠিক একই রকম 
লুনের নীতি চালিয়েছিল। দীসদাসীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত 
করে তাদেরও লুঠের মাল হিসেবে ধরে নিত। এই নীতি অনুসরণ করা শুধু 
ইসলামের একার দৌষ নয়, সেই যুগে সমস্ত সভ্য ছুনিয়াতেই __চীন, ভারত, ইরাণ, 
বোম _একে নীতিবিরুদ্ধ মনে করা হতো! না। 

পয়গন্বর মুহম্মদ আরবী কবীলের দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর মনোযোগ সহকারে 
ইহুদী ও খুষ্টান ধর্মগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন ; হয়ত নিরক্ষরতার জন্য এগুলির 
পাঠ অভিনিবেশ নহকারে শ্রবণ করেছিলেন । ৪* বছর বয়সে অনেক চিস্তা ও 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে তিনি নিজেকে আল্লার প্রেরিত “রম্থল' বলে প্রচারিত 
করেন। ত্বার জীবনের অনেক কাহিনীকে কোরাণের সঙ্গে মিলিয়ে আমি 'কুরাণ- 
মার লিখেছি তাই এখানে তায় আর পুনকুল্পেখ করলাম নাঁ। পয়গদ্র মৃহশ্মদ 
ইংরেজী প্রবাদ “নিজের ঘর থেকে দান আস্ত করা”-র নীতিকে কাধে রূপায়িত 
করেন। প্রথমেই তীর স্ত্রী খাদিজা তার ধর্মকে ক্বীকার করেন। বিরোধীর! 


দর্শন-দিগ- দর্শন বীর 


বিরোধিতা করেছিল কিন্তু তীর অহুগামীদের সংখ্য। বেড়েই চলোছল এবং তাদের 

মধ্যে তার মতো ব্যবসাম্মী-যোদ্ধার সংখ্যাই ছিল বেশী। মক্কার পূজারী কবেশগণ, 
তাঁকে উত্ত্যক্ত এবং প্রাণহরণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল । ফলে, ৬২২ খুঃ পৃঃ তিনি 
মক্কা ছেড়ে মদিনায় (য়শ্িব ) প্রবাসে যান (হিজরত করেন) এই কথা স্মরণ করেই 

মুসলমানগণ হিজরী সনের ব্চনা করেন এবং ঝনশ্মিব শহরকে “নবীর নগর? ( মদিনত, 
অল্‌্-নবী ) রূপে চিহ্নিত করে নামকরণ করেন মদিনা | মক্কায় তার পরিচয় ছিল 
একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে, আর মদিনায় আথিক, সামাজিক, বিচার-ব্যবস্থা সর্ব- 
ক্ষেত্রেই তিনি প্রভাব বিস্তার করেন, এমনকি সৈনপত্যও করেন। ফলে পশ্চিম 
আরবের বনু কবীল শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেননি, পরস্ত তার মৃত্যুকালে তারা 
নিজেদের স্বাতন্ত্য কিছুট। হ্রাস করে একটি সংগঠনে আবদ্ধ হতে স্বীরূত হয়েছিলেন 
এবং সমগ্র আরব ভাষা-ভাষীদেরও এ বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছিলেন । 


২. পক্সগন্চতেরের উত্তরাধিকারী 


পয়গম্বর মুহম্মদ্দ স্বয়ং রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না, তাই প্রথমে তিনি স্বীয় 
প্রতিবেশী রাজগণ __ইরাণের শাহ, রোমের কাইজার-কে ইসলাম সমর্থন করতে 
আহ্বান করেন এবং তাদের রাজ্যে কোনোরকম হস্তক্ষেপের চিন্তা করেননি ; তা 
সত্বেও তিনি আরব এবং তার দ্বারা সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার সামনে যে রাজনৈতিক 
কাঠামোর চিত্র রেখেছিলেন তাতে, রাজতন্ত্র কি, সঠিকভাবে ভাবতে গেলে 
রাজতস্ত্রেও উপযোজক না হয়ে, টুকরে! টুকরো কবীলম্থানের পরিবর্তে 
বছুদেশব্যাপী এক বিশাল কবীল বা জনসমাজ গড়ে তোলার কল্পনা কাজ করছিল; 
যাতে আরব ও আরবের বাইরের দেশেও ইসলাম সফল হয়, এবং সমস্ত আরবী- 
অনারবী মুসলমানই নিজেকে এক কবীলা বা জনসমাজের লোক বলে বোঝে । 
পয়গন্থর সারাজীবনই তাদের কাছে ঈশ্বর-প্রেরিত নেত৷ ছিলেন । কিন্তু তার মৃত্যুর 
পরবর্তী নেতাকেও তে ইসলামী জনগণের বিশ্বাসভাজন হতে হবে । মানুষের আস্থ! 
অর্জনের উপায় সম্পর্কে পয়গন্র স্পষ্ট করে কোনে! ব্যবস্থা করেননি ; নয়ত কবীলের 
ষ্টাস্ত অনুযায়ী যে ব্যবস্থা নেওয়া! যেত তা৷ বনী-উমাইয়ার ( ৬৬১-৭৫০ৃঃ) সিন্ধু 
থেকে স্থদ্ূর স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যে প্রয়োগ করা যেত ন।। এ কথা নিশ্চয় ককে 
বলা যায় যে মুহম্মদ তার উত্তরাধিকারী শাসক-(** খলিফা) গণ সম্পর্কে মনে করতেন 
যে তারা কবীলেন্ন নেতার মতোই জনগণের সামনে স্বীয় দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেবেন 
এবং কাইজার বা স্থলতানের মতে! নিজেকে নিরঙ্কুশ মনে করবেন না । কিন্ত & 
ব্যবস্থা ছোট এক কবীলে সাফল্যের সঙ্গে চললেও বহু-ভাষা-সংস্কৃতি-দেশ নিয়ে গঠিত 
বিশাল ইসলামী রাজ্যে চলতে পারে না । এবং আবুবকর ( ৬২২-৬৪২ খৃঃ ), উমর 
( ৬৪২-৬৪৪ খুঃ), ওসমান (৬৪৪-৬৫৬ থুঃ), আলী (৬৫৬-৬৬১) প্রভৃতি পয়গশ্বরেক 
অহা * 
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নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী সহকারীগণের খিলাফত অর্থাৎ উত্তরাধিকার-শাসন একেবারেই 
অচল অকেজো বলে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। পয়গন্বরের মৃত্যুব ৩৯ বছর পরে 
আমীর-দাবিয়ার হাতে শাসন ভার চলে যায় এবং তখন থেকেই তার সমস্ত 
উত্তরাধিকারী খলিফাগণ, এমনকি তার নিজের বংশের লোকেরাও --বনী 
উমাইয়ার € ৬৬১-৭৪৭ খৃঃ) বংশ কিংবা বনী-আব্বাসের ( ৭৪৯-১০৩৭ খুঃ) বংশ 
_িনিই হোন না কেন সকলেই সুলতান বা কাইজারের মতো ন্বেচ্ছাচারী 
ছিলেন। নিচে এই খলিফাগণের একটি বংশলতিকা দেওয়া হলে! । 

(১) বনী-উমাইয়া বংশ - স্বাবিয়া ( ৬৬১-৬৮০ খুঃ ), প্রথম মাজীদ ( ৬৮০- 
৭১৭ থুঃ), দ্বিতীয় উমর (৭১৭-৭২০ খুঃ ), দ্বিতীয় মাজীদ (৭২০-৭২৪ থুঃ), হিশাম 
(৭২৪-৭৪৩ খৃঃ ), বালীদ (৭৪৩ খৃঃ ), তৃতীয় মাজীদ ( ৭৪৩-৭৪৪ খুঃ), ইবনে 
শ্বাবিয়! ( 9৪৪-৭৪৭ খুঃ )। | 

(২) বনী-আব্বাসের বংশ -_-আবছুল আব্বাস ( ৭৪৯-৭৫৪ খুঃ) এবং তার 
সম্ভানগণ। 


৩. অস্থগামীগঢণর প্রথম মৃতিডিভদ 


প্রত্যেক কবীলে ভিন্ন ভিন্ন ( ইলাহীকে ) অপসারিত করা ইসলাম প্রয়োজনীয় বলে 
বিবেচনা করেছিল --কারণ এক কবীলের ইলাহীকে অন্যটি কেন স্বীকার করবে! 
আবার যতদিন পর্যস্ত এক আল্লা এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে 
একীকরণের কাজ কেবলমাত্র আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন এক ভাষা, এক 
সংন্কাতি তথা এক জাতীয়তার জন্য কোনে! বড় রকম অন্থবিধা সৃষ্টি হয়নি ; কিন্ত, 
যখন থেকে অনারবীয় জাতিগুদ্দি ইসলাম গ্রহণ করে তার ধায়িক ও লৌকিক 
রাজ্যের অংশীদার হতে লাগন তখন এক আল্লা তথা তার রহ্থলের দ্বারা কাজ 
চালানো সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়েই হোক অথবা নিজের গরজেই -হোক যখন 
দুই সভ্যতার প্রতিনিধি ছুই জাতির মিলন হয়, তখন তাদের আদান-প্রদানও 
স্বাভাবিকই হয়, কিন্তু যখন একটি অপরটিকে সম্পূর্ণ-লুপ্ত করে তার জায়গা নিতে 
চায় তখনই ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে দাড়ায়, কারণ সেখানে বাজ্যশাসন অপেক্ষা 
সাংস্কৃতিক বৈষম্যই প্রধান অন্তরায় হয়। এই সাংস্কৃতিক বিবাদই বধিত হয়ে 
আরবের ইসলামী শাসনকে অনারবীয় শাসনে পরিণত করেছিল । এ বিষয়ে আমি 
এবার আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আরবের ভিতর বিভিন্ন আরব-অনারব 
সমাগমের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব কিভাবে পড়েছিল, সেই কথাই বলতে চাই। 

. তৃতীয় খলিফা ওসমান ( ৬৪৪-৬৫৬ খু) সিরিয়! বিজয়ের পরে উমাইয়া! বংশের 
নেতা হ্বাবিয়াকে দামাঞ্কাসের শাসনকর্ড! নিযুক্ত করেন। দাঁমাস্কাস ছিল রোমান 
ক্ষত্রপের রাজধানী এবং সেখানকার রাজকার্য রোমান আইনবব্যবস্থা অনুযায়ী 
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পরিচালিত হতো। শ্বাবিয়! এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, এই নতুন জায়গার 
শাসন-পদ্ধতিতে আরবী কবীলের র।জ্যব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে, না রোমান 
সামন্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থাই চালু রাখা হবে। অস্ত্রের জোরে এই প্রশ্থের সমাধান করা 
যায় না, কেন না, শাসন-পরিবত্তন দ্বারা সামাজিক বিধি ও কাঠামোর পরিবর্তন 
করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার । আবার সামস্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থা কবীলাশাহীর পরবর্তী 
বিকাশ, সামন্ততগ্ব থেকে কবীলাশাহীতে ফিরে যাওয়ার অর্থ ছিল মানবসমাজের 
প্রগতিকেই পিছু হঠানো ৷ শ্বাবিয়া তার ব্যবহারিক বুদ্ধি থেকে ভালোভাবেই 
বুঝেছিলেন যে, এটা করতে গেলে সিরিয়ার লোকদের প্রথমে বদ্ছু তথা অর্ধ-বদ্‌ছু 
কবীলে পরিবতিত করতে হবে, তার স্বতীক্ষ রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি তীকে বলে 
দিয়েছিল যে, রোমান সামস্ততান্ত্রিক কাঠামোকে বজায় রেখেই মানুষকে তার শাসন 
মানতে তথা আরও বেশী মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করে তাদের শক্তিশালী করে 
তোলার চেষ্টা করলেই, ভালো ফল পাওয়! যাবে। অতএব শ্বাবিয়া রোমের রাজ্য- 
শাসন প্রণালীকফেই ত্বীকার করে নিলেন । 
ইসলামকে ধারা আরবীয়ানার অভিন্ন অঙ্গ মনে করতেন তাদের কাছে এটা 
খারাপ লেগেছিল। ধার! পয়গন্বরের সাদাসিধে জীবন-যাপন প্রত্যক্ষ করেছেন, 
কবীলগুলিতে বিলাসশূন্য সাম্য ও সৌভ্রাত্রময় সমাজ-জীবন দেখেছেন, তাঁদের নিকট 
শ্বাবিয়ার আচরণ-ভঙ্গি খুবই আক্ষেপের কারণ হয়েছিল। হয়ত উমর যখন 
খলিফা ছিলেন তখন দাসকে উটের পিঠে চড়িয়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন, 
স্বাবিয়।৷ সে রকম করতে পারেননি, কিন্তু দিন-ব্দলের পালা চলছিল। ম্বাবিয়ার 
এ রাজাশাসন*ব্যবস্থার কথা যখন পয়গম্ঘরের জামাতা এবং একাস্ত অনুগত ভক্ত 
আলী জানতে পারেন, তখন এর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা! করে তিনি বলেছিলেন 
এতে ইসলামের ওপব নিদারুণ আঘাত হানা হয়েছে । তাঁর মতে বোম বা ইরাণ 
যেখানেই তদের রাজত্ব হোক না কেন তা আরবদেশীয় কবীলার সাম্য-সৌত্রাত্র 
নীতি অন্যায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু আলীর এই কথা ছিল অরণ্যে-রোদন 
মাত্র। সফল শাসক শ্বাবিয়াকে খলিফা ওসমান চটাতে চাননি । হ্বাবিয়া এবং 
আলীর মধ্যে স্থায়ী বিরোধ গড়ে ওঠে; কিন্তু তা আর কেবলমাত্র ছুই ব্যক্তির 
মধ্যে বিরোধ হিসেবে থাকল না। এর পিছনে এল প্রথমত ছুই সমাজ-ব্যবস্থা-_ 
সামম্তশাহী অথবা! কবীলাশাহীকে গ্রহণ ব1 বর্জনের প্রশ্থ, দ্বিতীয়ত দুই সভ্যতার 
সংঘাতে দুইয়ের মধ্যে কেবলমাত্র একটিকে গ্রহণের প্রশ্ন । 
আলী ( ৬৫৬-৬৬১ খুঃ) ছিলেন পয়গণ্ধরের চাচাতো ভাই এবং একমাত্র 
জামাতা । যেহেতু নিজগুণে তিনি পয়গম্থরের স্মেহভাজন ছিলেন সেহেতু কারও 
কারও ধারণা হয়েছিল যে তিনিই পরবর্তী খলিফা হওয়ার যোগ্য । কিন্তু শক্তি- 
শালী প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় আবুবকর, উমর, ওসমানের মৃত্যুর পরে তিনি 
খলিফা পদের অধিকারী হন। দ্ামাস্কাসের শক্তিশালী শাসক গ্বাবিয়ার সঙ্গে তার 
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বনিবনা ছিল না, কিন্তু কবীলদের গড়ে তোলা মদিনায় বসে আলী ঘ্বাবিয়াকে 
ক্ষমতাচ্যুত করে বনী-উমাইয়৷ বংশকে শক্রুতে পরিণত করে গৃহযুদ্ধ শুরু করে 
দেওয়ার ঝুঁকি নিতে সম্মত ছিলেন না। শ্বাবিয়া বহি্সভ্যতা দ্বারা ইসলামকে 
প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন । তাঁর সেই প্রচেষ্টা খন অর্ধ-প্রকটিত তখনই আলীর 
শাসন শুরু হয়। যদিও আলী ম্বাবিয়ার কোনো! ক্ষতি করতে পারেননি, তবুও 
স্বাবিয়া, আলী ও তীর সন্তানগণের দিক থেকেই সৰ চেয়ে বেশী বিপদের আশঙ্কা 
করতেন। আলীর মৃত্যুর পর যদিও শ্বাবিয়া খিলাফতী নিজের অধিকা রতুক্ত 
করার স্রযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু পয়গন্বরের একমাত্র কন্যা ফতিমা এবং আলীর 
দুই পুত্র হাসান ও হুসেন জীবিত থাকায় তিনি শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারেননি । 
শেষ পর্যস্ত তো সরব্নমতি আরবীরা! খলিফ শ্বাবিয়ার বাদশাহী চাল-চলনের সঙ্গে 
বোঝাপড়া করতে না পেরে স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কিত হতে পারত। ম্বাবিয়৷ 
এদিকে হাসানকে তীর স্ত্রীর সাহায্যেই বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেন এবং শ্বাবিয়ার 
পুর্র য়াজীদ হুসেনকে নিজেদের পথ থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য এক গভীর যড়যন্ 
করেন। তিনি হুসেনের বশ্যতা স্বীকার করে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য অত্যন্ত 
আগ্রহ দেখিয়ে তাকে কুফায় (কুফা ছিল বন্নার সুবেদার য়াজীদের রাজধানী ) 
আমন্ত্রর করেন। পথে আফগানিস্থানের কারবাল! প্রান্তরে কি নিষ্ুরভাবে 
সুসেনকে সপরিবারে হত্যা করানো! হয়েছিল সেই হৃদয় বিদারক কাহিনী ইতিহাসের 
সকল ছাত্রছাত্রীই জানে । | 

হুসেনের এই পরিণতি বেদনাময় । হুসেন ও তার ৬৯ জন সঙ্গীর প্রতি সকল 
সহদয় ব্যক্তিরই যে সহানুভূতি জাগ্রত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? হুসেনের 
ছিন্নমন্তক যখন কুফার দরবারে যাজীদদের সামনে এনে রাখা হলো এবং ক্ষমতামত্ত 
নিষ্ুর যাজীদ যখন লাঠির আঘাতে তা সরিয়ে দিলেন তখন এক বৃদ্ধের মুখ দিয়ে 
আর্তনাদ বেরিয়েছিল-_“আরে ! ক্ষান্ত হও! ইনি পয়গম্বরের নাতি। আল্লার 
দিব্যি, আমি স্বচক্ষে এর ওষ্টে হজরতকে চুম্বন করতে দেখেছি” মানবিকতার 
আদালতে আমরা য়াজীদকে নিশ্চয়ই দোষী সাব্যস্ত করতে পারি; কিন্তু প্রকৃতি 
এরূপ মানবতার প্রমাণ প্রয়োগে অভিভূত হয় না, তার প্রতিটি পদক্ষেপ পূর্ববর্তী 
ধ্বংসের ওপরেই বেড়ে ওঠে । শেষ পর্যন্ত আলী, হুসেন বা তাঁদের অঙ্থগামীগণ 
সকলেই সামাঙ্জিক বিকাশকে সামস্ততন্ত্রের থেকে আরও এগিয়ে না দিয়ে বরং 
চুতাকে সেই প্রাচীন কবীলাশাহীর দিকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন । এতে 
যদি সাফল্য আসত তবে কিন্তু ইসলাম সেই কলা, সাহিত্য, দর্শনে উৎকর্ষ লাভ 
করতে পারত না, যাকে আমরা ভারত, ইরাণ, মেমোপোটেমিয়া, তুক্কা ও স্পেনে 
দেখেছি। এবং গ্রীক দর্শনের মাধ্যমে ইউরোপে সেই পুনজ্জাগরণও সম্ভব হতো! না, 
যা ভ্রমবিকাশিত হয়ে বৈজ্ঞানিক যুগকে অস্তিত্ব দান করে, জগতের কূপ পাণ্টে 
দেওয়ার আয়োজন করেছিল । 


৪. ইসলামী লিদ্বীজ্ড 


ইসলামী ধর্মগ্রন্থ কোরাণের মুখ্য সিদ্ধান্ত হলো! __ঈশ্বর এক, বহু রূপে বিরাজিত এবং 
তিনি এই জগৎ থেকে বহু দূরে ছয় আকাশেরও পরে সপ্তমাকাশে অবস্থান করেন। 
তিনি শুধু 'হও, উচ্চারণ করেই অভাব থেকে ভাব-জগণ্ নির্মাণ করেছেন। প্রাণী- 

কুলের মধ্যে অগ্নি থেকে সৃষ্ট “ফরিস্তা' (দেবতা ) এবং মৃত্তিকাজাত মন্ুম্তই 
সর্বশরেষ্ট। ফরিস্তাগণের মধ্যে কেউ কেউ নীতিচ্যুত হয়ে আল্লার ছুশমনে পরিণত 
হয়েছে, তার৷ মানুষকেও পথভ্রষ্ট করার জন্য সদা সচেষ্ট, এদের বলে শয়তান ৷ এই 
শয়তানদের নেতা ইবলিস যখন ফরিস্তা ছিলেন তখন তীর নাম ছিল আজাজীল। 
মনুষ্য মাত্র একবারই জন্মগ্রহণ করে। এবং কোরাণ বা আল্লার বিচার অনুযায়ী 
কর্মফলম্বরূপ অনস্তকালের জন্য পাপী নরকে এবং পুণ্যবান স্বর্গে যায়। স্বর্গে 
মনোরম প্রাসাদ, ব্রাক্ষা-বাগিচা, স্ধার ফোয়ারা, একাধিক অগ্গরী (হুরী) তথা 
বহু তরুণ পরিচারক ( গিল্সান ) আছে। জীবে দয়া, সত্য-ভাষণ, চুরি নাঁকরা 
প্রভৃতি সব ধর্মের সাধারণ পুণ্যকর্মের অতিরিক্ত নমাজ-প1ঠ, রোজা-পালন (উপবাস), 
দানি এবং হজ ( অর্থাৎ জীবনে একবার কাবায় তীর্ঘযাত্রা৷ ) হলো চারটি প্রধান 
পুণ্যকর্ম | নিষিদ্ধ বা পাপকর্ম হলে! --বহু দেবতা বা মুতি-পুজী, মঞ্চপান, হারাম 
মাংস ( কলমা ন| পড়ে মার! পশ্তর এবং শুকরের মাংস ) ভক্ষণ । 


তীয় ঘধ্যায 


আযৌনীয় (গ্রীক; দর্শনের প্রবাস এবং তার আরবী অনুবাদ 
$ ১. আ্যারিস্টটলের গ্রন্থের পুনঃপ্রচার 


ইসলামীক দর্শন হলে! গ্রীক দর্শন "বিশেষত আ্যারিস্টটলের দর্শন তথা নব্য 
প্লেটোনিক ( পিথাগোরাস-প্লেটো-ভারতীয় দর্শন ) দর্শনেরই বিবরণ এবং নতুন 
ব্যাখ্যা । যদিও প্লেটো এবং অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকের গ্রন্থও আরবী ভাষায় 
অনুদিত হয়েছে, তথাপি ইসলামীক দার্শনিক সর্বদা অ্যারিস্টটলকেই অনুসরণ 
করেছেন, তাই আমার্দের উচিত ও প্রয়োজন অ্যারিস্টটলের স্ুককৃতিপূর্ণ জীবন 
যাত্রার পুনরালোচনা করা। কারণ সেই যাত্রার এক মহত্বপূর্ণ অংশ ইসলামীক 
দর্শনেরই স্থষ্টি । 


১. আ্ারিস্উটলের গ্রন্থের গতি 


আযারিস্টটলের মৃত্যুর ( ৩২২ খুঃ পূঃ ) পর তীর শ্যালক ও শিত্য থিওয্রেম্টাস তাঁর 
যাবতীয় স্বরচিত এবং সংগৃহীত গ্রন্থগাঁল প্রাপ্ত হন। থিওফ্রেস্টাস স্বয়ং দার্শনিক 
এবং দর্শন অধ্যাপনায় আযারিস্টটলের উত্তরাধিকারী হওয়ায় এ গ্রন্থসমূহের যথার্থ 
কদর বুঝতেন । ২৮৭ খুষ্টপূর্বা্ধে তাঁর মৃত্যুর পর এই পুস্তকসমূহ তার শিষা 
নেলিয়াসের হাতে চলে যায় এবং ১৩৩ খুষ্টপূর্বাবের কাছাকাছি সময়ে পুস্তকগুলি 
তীর পরিবারেই ছিল। এরপর তাঁর পরিবার ক্ষুর্র-এশিয়ার প্রবাসী হন এবং 
সেই গ্রস্থরাশিও সঙ্গে নিয়ে যান। দ্বিতীয়-তৃতীয় খুষ্টপূর্বান্দে গ্রীসের বনু 
গ্রস্থানুরাগীরই পুস্তক সংগ্রহের প্রবল নেশা ছিল। (এঁদেরই একটি নমুনা, 
ভারতের যবনবরাজা মিনান্দার )। নেলিয়াস তাই মাটিতে এক গর্ত করে গুপ্কক্ষে 
গ্রন্থগুলি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। এরপর ১৩৩ খুষ্টপূ্ান্ধে রোমানগণ যখন 
ষুদ্র-এশিয়াসহ গ্রীক-শাসিত দেশগুলি অধিকার করে তখন নেলিয়াসের পরিবার- 
বর্গ বইগুলি রক্ষা করতে পারেননি কারণ তা কাগজে লিখিত ছিল না; আর 


দর্শন-দিগ-দর্শন ৭৯ 


এতে তাদেরও কোনো লাভ ছিল না বরং তীরাই পুস্তকগুলি বাজারে বিক্রয় 
করতে শুরু করেন। বইগুলি এথেন্সের একজন বিদ্যোৎ্সাহী আমীর আযাল্লিকনাস 
ক্রয় করেন ও বহুদিন ধরে রক্ষা করেন। ৮৬ খুষ্টপূর্বাব্দে রোমান সেনাপতি 
সালরাসেল যখন এথেন্স জয় করেন তখন তিনি এই এঁতিহাসিক নগরের সঙ্গে 
তার মহান্‌ উপহার আযারিস্টটলের এই অমূল্য গ্রন্থরাজিও অধিকার করে রোমে 
নিয়ে যান এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গুপ্ুকক্ষের পরিবর্তে রোমের জাতীয় গ্রন্থাগারে 
সাদরে স্থান দ্বেন। এইভাবে ছুই শতাব্দী পরে আ্যারিস্টটলের কীতিসমূহ প্রজ্ঞা- 
বান বোদ্ধাগণের মনে প্রভাব বিস্তারের স্থযোগ পায়। আব্দ্রানিকাস, আযাবি- 
স্টটলের রচনাগুলি কাল ও ক্রমানুযায়ী স্চিবদ্ধ করেন । 

আজকাল আযারিস্টটলের গ্রন্থের যে তিনটি প্রাচীন স্চিপত্র চালু আছে তার 
মধ্যে দেবযানী লরেটোর স্থচিতে পুস্তকের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ১৪৬টি, 
অনানিমুনুর স্থচি সংখ্যা প্রায় একই রকম। কিন্তু আন্্রানিকাস হ্বয়ং আযারি- 
স্টটলের গ্রন্থসমূহ দেখে যে স্ূচিপত্র তৈরী করেছেন তাতে উপরোক্ত দু'জনের 
হিসেব অপেক্ষা কমসংখ্যক গ্রন্থই উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বের ছুই হুচীকার 
আযরিস্টটল সংবাদ ও রচনা, কথা-পুস্তক সমূহ, প্রাণী-বনম্পতি বিষয়ক সাধারণ 
রচন1, এতিহা'সিক রচনা, প্রবাদ, ধর্ম সম্বন্ধে মামুলী গ্রস্থ সবকিছুই আযারিস্টটলের 
রচনা বলে প্রচার করেছেন, যেগুলি আজ্জানিকাস কিন্ত আযারিস্টটলের মৌলিক 
রচনা বলে মনে করেননি ৷ বস্তত আমাদের ব্যাসদেব, বুদ্ধ, শঙ্করের একই নামের 
অন্যান্য লেখকগণের গ্রস্থকেও যেমন তীদের গ্রন্থ বলে চালানো হয়েছে, সেই একই 
অবস্থ৷ হয়েছে আরিস্টটলের ক্ষেত্রেও। 

আ্ারিস্টটলের গ্রন্থগ্ুলিকে বিষয় অনুযায়ী যে কয়াটি ভাগে বিভক্ত' করা যায়, 
তার মধ্যে প্রধান হলো --(১) তর্কশাস্্, (২) বন্তশান্ি, ৩) অধ্যাত্মশান্ত্র (8) শীতি- 
শী এবং (৫) রাজনীতি । অলঙ্কারশান্ত্র, নীতিশান্্ এবং প্রাণীশান্্র বিষয়ক 
গ্রন্থগুলি তর্কশাস্ত্রেরই অন্ততুক্ত। 


২. আ্আরিস্উটতলর পুনপ্পতন-পাতন 


আলেকজাগ্ডার আফীডিসিয়াস আ্যাবিস্টটলের গ্রন্থের পঠন-পাঠনকে সহজতর 
করার জন্য কিছু বিবরণ রচনা করেন। এই কাজে ত্যারিস্টটলের মৌলিক 
গ্স্থের প্রতি তীর সযত্ব মনোনিবেশের ফলে আন্্রানিকাসের স্থচীর সঙ্গে এঁক্য 
লক্ষ্য করা যায়। 

আলেকজাগ্ারের সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেলে তার শীসনভার মিশরীয় 
সেনাপতি টলেমির অধিকারতুক্ত হয় ; এবং তখন 'থেকে ৪৭ খৃষ্টপূর্বাব' পর্যন্ত তা 
টলেমির বংশের অধীনে থাকে এবং ক্রমশ মিশরের রাজধানী আলেকজান্তিয়া 
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বাবসাকেন্দ্র ব্যতীত বিগ্ভাকেন্দ্র হিসেবে দ্বিতীয় এথেন্মে পরিণত হয় । রোমে খুষ্ট- 
ধর্মের প্রচার যখন তুঙ্গে, তখন গ্রীক দর্শনের পঠন-পাঠনের শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল 
আলেকজান্দরিয়া । সেই সময় নব্য-প্লেটোনিক দর্শনও বহুল প্রচারিত ছিল। 
আলেকজান্দ্রিয়ার একজন প্রখ্যাত দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন ফিলো-জোভাস (২৫-৫০ 
খুঃ পুঃ)। ২০৫-২৭১ খুষ্টান্বেরে আলেকজান্দ্রিয়াই আর একজন দর্শনের 
অধ্যাপক হলেন প্লটিনাস। এ'রা সকলেই রহস্যবাদী নব্য-প্লেটোনিক দর্শনের অনুগামী 
ছিলেন, যদিও পঠন-পাঠনে আযারিস্টটলের গ্রঙ্কেও তারা গ্রহণ করেছিলেন । 
পারফিরিয়াস নব্য-প্লেটোনিক দীর্শনিক হলেও আ্যারিস্টটলের রচনার গভীরতা 
উপলব্ধির চেষ্টা করেছিলেন। ২৩৩ খুষ্টাব্দে সিরিয়ার তায়র নগরে এর জন্ম হয় 
এবং শিক্ষালাভ হয় আলেক্জান্দ্িয়ায় প্রটিনাসের নিকট । শিক্ষান্তে তিনি 
অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন ৷ ইনি আ্যারিস্টটলের গ্রন্থের বিবরণ ও ভাষ্য রচনা 
করেন । তর্কবিদ্যার ছাত্রদের জন্য তার লিখিত গ্রন্থ ইসাগোজী-কে আরবে 
আযরিস্টটলের রচনা বলে মনে করা হয়েছিল। সংস্কৃত টোলের তর্ক-সংগ্রহ ও 
মুক্তাবলীর মতোই এই গ্রন্থ আজও আরবী মাদ্রাসায় অবশ্য-পাঠ্য পুস্তক । 

খুষ্টধর্ম অন্তান্য একেশ্বরবাদী ধর্মের মতোই দর্শনের বিরোধী ছিল, যে বিরোধ 
ভক্তিবাদ ও যুক্তিবাদের (দর্শন) মধ্যে সর্বত্রই দেখা যায়। খৃষ্টানদের হাতে রাজ্য 
শাসনভার আসার পর তারা এই-দর্শন নামক আপদটাকে বিদায় করতে চাইল। 
৩০০ খুষ্টাব্দে কিভাবে পদরী থিওফিলাস আলেকজান্দিয়ার গ্রন্থাগার ভন্মীভূত 
করেন এবং ৪১৫ থুষ্টাবে থৃষ্টানগণ আলেকজাক্জিয়ার বিদ্ষী গণিতজ্ঞ হাইপেনিয়াকে 
কি নির্মমভাবে ব্ধ করেছিল তা আমি আগেই বলেছি । এর পরেই খুষ্টান রাজ! 
জাস্টিনিয়ান ৫২৯ খুষ্টাব্ধে এক রাজাজ্ঞ।-বলে দর্শনের পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
করে দেন। : 


$ ২. আয়োনীয় (গ্রীক) দার্শনিকগণের প্রবাস ওঘর্শনানুবাদ 
১. গ্রীক দার্শনিকগচণর প্রবাস 


দর্শনদ্রোহী জা্টিনিয়ানের শাসনকাল থেকেই বোম-সাম্রাজ্যের প্রতিদন্দ্_ী ছিল 
তার প্রতিবেশী দেশ ইরাণ, যে কখনও কোনো! খুষ্টধর্ম ব] অসহিষু ধর্মকে শ্বীকার 
করেনি । সেই সময়ে ইরাণের স্থলতান ছিলেন কবদ ( ৪৮৭-৪৯৮ খুঃ)। 

মজদূক --কবদের সময়ে ইরাণের বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। তিনি 
বস্তবাদী দার্শনিক এবং সাম্যবাদ ও সঙ্যবাদের গ্রচারক । সম্পত্তি ব্যক্তিগত নয় 
সঙ্ঘগত এবং সমস্ত মানুষকেই সমান এ এক পরিবারভূক্কের মতো সম্মিলিত করা 
প্রয়োজন -__এই ছিল তীর শিক্ষা । সংঘমী, শ্রদ্ধাশীল ও জীবের প্রতি দয়ালু 
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ব্যক্তিই মনুষ্য নামের যোগ্য । মজদ্‌কের শিক্ষ/ যখন ইরাণে দ্রুত প্রচারিত হয় 
এবং স্বয়ং কবদও যখন তীর শি্তত্ব গ্রহণ করেন তখন আমীর ও পুরোহিতবর্গ 
যেন বিপদের গন্ধ পান। মজদ্‌কের সিদ্ধান্তকে: যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করতে না পেরে 
তরবারির জোরে তাকে খগ্ডনের' প্রচেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব 
করেন। কবদকে বন্দী করে তার ভাই জামাম্পকে ( ৪৯৮-৫৫০ খুঃ) সিংহাসনে 
বসিয়ে পুরোহিত ও সামস্ত প্রভুর! যদিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন কিন্তু মজদ্‌কের 
শিক্ষার অপ্রতিহত প্রভাবেই জামাম্প ভ্রাতৃ-শোণিতে হস্তরপ্তিত করতে প্রস্তত 
ছিলেন না। কব্দ কোনো মতে কারাগার থেকে পলায়ন করেন । এঁ সময়ে 
ইউরোপ এবং এশিয়ায় (ভারতেও) মধ্য এশিয়ার অসভ্য বদ্‌দু-হুন জাতিরা আতঙ্ক 
কৃষ্টি করেছিল। কব্দ তাদেরই সাহায্যে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। কবদ 
প্রথমে তো মজদ্‌কের বিচারের সঙ্গে একমত ছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে 
সাম্যবাদের প্রয়োগ যখন সফল হতে লাগল, তখন সকল কালেরই শিক্ষিত 
'আদর্শবাদীগণের মতো তিনিও মজদ্‌্কের বিরোধী হয়ে গেলেন এবং তারই 
আদেশে হাজার সাম্যবাদী মজদ্কীকে হত্য। করা হয়। 

৫২৯ খুষ্টাবে জাস্টিনিয়ান দর্শনের চর্চা নিষিদ্ধ করে দেন। এর আগে ৫২১ 
খৃষ্টাব্দে কবর কনিষ্ঠ পুষ্ট খুশরু (৫২১-৫৭০ খুঃ) ভাইদের হত্য! করে সিংহাসন 
দখল করেন। . মজদ্কপন্থী সাম্যবার্দীগণ তখনও নিজেদের প্রভাব বধিত করে 
যাচ্ছিলেন, তাই পুরোহিত ও আমীরবর্গের সমর্থনপুষ্ট খুশর এক লক্ষ মজদ্কপন্থী 
আঁদর্শবাদীকে খুন কবে নিজের “ন্যায়পরায়ণতা”-র পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এই 
ন্কীতি'-র সাফল্য উপলক্ষে “নৌসেরবান, নতুন শাহ) উপাধি ধারণ করেন; 
আমীর-পুরোহিত বর্গ তীকে '্যায়পরায়ণ' (আদিল) পদবীতে ভূষিত করেন । 


২. প্রীক দর্শন-গ্রন্থের ইরানী অনুবাদ 


নৌসেরবান কৃত কয়েকটি প্রশংসনীয় কাজের মধ্যে একটি হলো নিঃস্ব গ্রীক 
দার্শনিকদের আশ্রয় দান । ৫২৭ খুষ্টাব্ধে যে সাত জন নব্য-প্লেটোনিক দার্শনিক 
এথেন্স থেকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নৌসেরবানের শরণ 
নিয়েছিলেন তারা হলেন ভায়োজেনিস, হারমিয়াস, ইউলেলিয়াস, প্রিসিয়ান, 
ইসিভোর, ডূমাসিয়াস এবং সিম্পলিপিয়াম। এদের আশ্রয় দানের পিছনে 
নৌসেরবানের আস্তরিকতা যত না ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল রোমান কাইজারের 
বিকেধীর্দের আশ্রয় দেওয়ার অভিসদ্ধি । পূর্বপুরুষদের মতো তিনিও কাইজারের 
সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইতেন। ৫৪৯ খৃষ্টাব্দে অসমাপ্ত এক যুদ্ধের ওপর নির্ভর 
করে তিনি রোমকে পরাজিত কবে তাঁর শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করেন৷ সন্ধির এই 
শর্তের মধ্যে একটি হলে! রোমের কাইজার তাঁর রাজ্যে ধামিক বিচারক তথ! 


৮২ দর্শন-দিগর্শন 


দার্শনিকগণের শ্বাতন্ত্য রক্ষা করবেন। এরই ফলে কিছু পণ্ডিতের স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন সম্ভব হলেও ডূমাসিয়াম ও সিম্পলিসিয়াস সেই অন্্মতি পাননি | 

€১) ইরাণী (পেহুনবী) ভাবায় অনুবাদ __নৌসেরবান জন্দেশাপোরে একটি 
বিষ্ালয় স্থাপন করেছিলেন যেখানে বিশেষভাবে দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ব শিক্ষা 
দেওয়া হতো । এ ছাড়া কিছু গ্রীক দর্শন-গ্রন্থের এবং অন্য কিছু গ্রস্থেরও (যার 
মধ্যে পৌলুস পার্না অনূদিত আ্যারিসটলের তর্কশাস্্ও আছে) অন্গবাদ 
হয়েছিল। কয়েকজন অনুবাদক নেষ্টোরীয় সম্প্রদায়তুক্ত খুষ্টান হওয়ার কারণে 
কাইজারের সমর্থনপুষ্ট খুষ্টান সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন ছিলেন । 

ইরাণী নাস্তিক্যবাদ (জ্রবানবাদ ) --এখানে ন্মরণ রাখা উচিত যে 
আগে থেকেই ইবাণে একটা স্বতন্ত্র বিচারধাবা চলে আসছিল । নৌসেরবানের 
আগে দ্বিতীয় যজ.দীগির্দ-এর সময়ে এক নাস্তিক্যবাদ প্রচলিত ছিল যার নাম 
হলো জবানবাদ। পহলবীভাষায় কালকে জবান বলা হয়। এই ব্যক্তিগণ 
কালকেই মূল কারণ বলে মনে করতেন তাই এদের জবানবাদী-কালবাদী 
বলা হয়। নাস্তিক হলেও তার! নিয্মতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন । 

(২) স্থুরিয়ানী (পিরিয়ার ) ভাষায় অনুবাদ __খুষটায় প্রথম শতকে 
বিশ্বের বাণিজ্যক্ষেত্রে সিরিয়ার বণিকদদের একটা বিশিষ্ঈ স্থান ছিল । একদিকে 
যেমন ইরাঁণ, রোম, ভারত ও চীনের বাণিজ্যক্ষেত্রে সিরিয়ার প্রাধান্য বজায় ছিল, 
অন্যদিকে তেমনই পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা এবং পশ্চিমে ফ্রান্স পর্যন্ত সমগ্র 
ইউরোপেও বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য বিস্তুত ছিল। এমনকি মাদ্রাজের 
সিরিয়ান খুষ্টানগণ প্রমাণ করেছিল যে দক্ষিণভারত পর্যন্তও তার! গিয়েছিল। 
বাণিজ্যের লক্ষে ধর্ম-সংস্কৃতিরও আদানপ্রদান হয়, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই 
তাদের সঙ্গে গ্রীক দর্শনও প্রচারিত হচ্ছিল। সিরিয়ান পণ্তিতগণ গ্রীক সভ্যতার 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক দর্শনকেও আলেকজান্দ্িয়া (মিশর) এবং আন্টিয়োক (ক্ষুদ্র-এশিয়ার 
এক গ্রীক নগর ) থেকে তুলে নিয়ে ইরাণ ( জন্দেশাপোর ), মেসোপোটেমিয়া এবং 
নিসিবী পর্যন্ত প্রচার করেছিল । ইরাণের পূর্ব-পশ্চিম ছুই দিকেই খুষ্টান সম্প্রদায়ের 
ধর্ম ও ভাষা ছিল পিবিয়ার নিজস্ব । সেই সঙ্গে তাদের মঠে গ্রীক ভাষাও পড়ানো 
হতো । এদেস্সা ( মেসোপোেমিয়া )-তেও থৃষ্টানগণের এক বিদ্ঠাকেন্্র ছিল যার 
ফলে এদেস্স! ভাষ! (সিরিয়ার এক আঞ্চলিক ভাষা ) সাহিত্যিক ভাষার মধাদী 
পেয়েছিল। এখানকার অধ্য।পকগণকে নেষ্টোরীয়-ভাবাপন্ন দেখে ৪৮৯ খুষ্টাবে 
এদেস্সার মঠ-বিগ্ালয় নিষিদ্ধ করে তা সিরিয়ায় (নিসিবীতে স্থানান্তরিত করা হয়। 

(ক) নিসিবী (সিরিয়া )-_নিসিবী নগর ইরাণের অধিকৃত প্রদেশের 
অন্তর্গত ছিল এবং তার শাসনভার ছিল সাসানী সুলতানের হাতে । নেষ্টোরীয় 
খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখানে দর্শন ও চিকিৎসাশান্ত্ও শেখানো 
হতো । দর্শনের ছাত্র এবং শিক্ষকগণের মধাদায় ধর্মনেতাগণ ঈর্যাপরবশ হয়ে 
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৫৯ খৃষ্টাব্দে একটি আইন প্রবর্তন করেন যে, যে গুহে ধর্ম-পাঁঞ হয় সেখানে 
লৌকিক শিক্ষা দান করা চলবে না। | 

মেসোপোটেমিয়ার যে অঞ্চলে নিসিবী এদেস্সা প্রভৃতি ইরাণী শহর অবস্থিত 
ছিল সেখানে তখন সিরিয়ান ভাষা-ভাষীগণ বাস করতেন। পরবর্তী মহাযুদ্ধের 
(১৯১৪-১৯১৮ খুঃ) পরে মেসোপোটেমিয়ার সিরিয়ান খুষ্টানগণকে যে কি নির্দয়ভাবে 
হত্যা করা হয় তা আজও বনু পাঠক ভূলে যাননি। আজ ইরাক, সিরিয়া, 
মিশর, মরক্কোয় যে আরবী ভাষা প্রচলিত আছে, তা ইসলাম ও আরবের প্রসারের 
জন্যই হয়েছে । এইভাবে প্রাথমিক খুষ্টীয় শতকগুলিতে এদেস্সা ও তার প্রতিবেশী 
নগর ইরাণও ছিল সিরিয়ান ভাষা-ভাষী অধ্যুষিত। 

চতুর্থ থেকে অষ্টম খুষ্টাব পথন্ত মেসোপোটেমিয়ার এই বিদ্যালয়ে প্রচুর গ্রীক 
দর্শন ও শাস্ত্রীয় পুস্তকের অঙ্গবাদ হয়েছিল, যার মধ্যে সাজিয়াসের অনুবাদ ছিল 
বিক্রয় ও পরিমাণ ছুই দিক থেকে বিচারে হ্বয়ংসম্পূর্ণ । মেসোপোটেমিয়! খন 
ইসলামের দ্বারা অধিকৃত হয়, তখনও সিরিয়ানদের অনুবাদ-কর্ম থেমে ছিল না; 
এদেস্সার ইয়াকুব (৬৪০-৭০৮ খুঃ ) এই সময়েই তাঁর অন্বাদ-কর্ম শেষ করে- 
ছিলেন। এতে সবত্রই মূলকে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, শুধু গ্রীক 
মহাপুরুষ ও দেবদেবীগণের পরিবর্তে খুষ্টান মহাপুরুষের নাম কর! হয়েছিল। এই 
ব্যাপারে আরবী অনুবাদ আরও এক ধাপ এগিয়ে ছিল। সিরিয়ায় আযারিস্টটলের 
যুক্তিবিদ্ার অন্থুবাদই বেশী হয়েছিল এবং তৎকালীন সিরিয়ান পণ্ডিতগণ অআ্যারি- 
স্টটলকে শুধুমাত্র যুক্তিশীস্ত্রবিদ্‌ বলেই মনে করতেন । 

অষ্টম থেকে দশম খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার শিক্ষিত লোকেরা বাগদাদের খলিফার 
শাসনকালে গ্রীক গ্রন্থ-সমূহের সিরিয়ানী অঙগবাদ তথা তার স্বতন্ত্র রূপের দ্বারা 
উৎসাহিত হয়ে আরবী ভাষায় তা অঙ্থবাদ করেন। তাঁদের সব চেয়ে বড় মহত্ব 
হলো গ্রীকগণ তাদের দর্শন চর্গ যে জায়গায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, সিরিয়ানগণ 
তাকে সেখান থেকেই নিয়ে বিচারোত্তীর্ণ নয় কালোতীর্ণ করেছিলেন, এবং 
আরবকে আরও প্রগতি দান করে নিজেদের কতব্য সমাপ্ত করেছিলেন । 

(খ) ইরাণের জাবী ধের্াধ্যক্ষ) __যখন গ্রাক তথা অন্যান্ পশ্চিমী দেশগুলি 
খৃ্টধর্মের শক্তিশালী প্রচারের ফলে গ্রীক এবং অন্তান্ট দেশের দেব-দেবীদের তুলে 
গিয়েছিল তখনও মেসোপোটেমিয়ার ইরাণ নগরে স্থসত্য মুতিপুজকগণ ছিলেন 
ধারা গ্রীসের দার্শনিক বিচারের সঙ্গে তাদের দেব-দেবীদের প্রতিও শ্রদ্ধায় 
অবিচল ছিলেন। কিন্তু সপ্চম শতাব্দীর মধ্যভ|গে ইসলামীক বিজয়ের ফলে তাঁদের 
পক্ষে দেবতা ও মন্দিরের অস্তিত্ব অক্ষর রাখা সম্ভব হয়নি তাই পূজার্চনা বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল ; অবশ্ঠ তাদের দার্শনিক বিচারকে নষ্ট করে দেওয়া এত সহজ ছিল না । 
পরে এইসব সাবী অর্থাৎ ধর্মাধ্যক্ষগণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে নিজেদের দার্শনিক 
বিচারকে একত্রিত করতে গিয়ে বড়ই ভূল করেছিলেন, এর জন্য গোঁড়া মুসলমানগণ 
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চিরকাল তাদের দোষারোপ করে এসেছেন । গ্রীক দর্শনের আরবী অন্থবাদ করার 
পিছনে তাদের স্পষ্ট প্রভাব ছিল। 


৩. প্রীক দর্শন-গ্রতম্থন্ল আরবী অনুবাদ (*০৪-১০০০ খুঃ) 


প্রথম চারজন আরবী খলিফার পর আমীর স্বাবিয়ার খলিফা হওয়া, কবীলাশাহী 
( আরবী ) এবং সামন্তশাহী ব্যবস্থার ছন্দ, হছসেনের পরিণতির সঙ্গে কবীলাশাহীরও 
কবরস্থ হওয়|র কথা আমি আগেই বলেছি। শ্বাবিয়ার বংশ বনী-উমাইয়ার 
খিলাফতীর দিনগুলিতে ইসলাম ধর্মকে যতদূর সম্ভব বহির্জগতের প্রভাব থেকে 
রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু রাজা-ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহিদুনিয়ার 
সঙ্গে যতট্রকু সম্পর্ক ছিল তা থেকেই আরব এঁ সভ্যজাতি-সমূহের কিছু কিছু 
রীতিনীতি শিখে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, বিশেষত দরবারী চাল-চলন, আদব 
কায়দা প্রভতিতে তারা ইরাণীদের নকল করত। অজ্ঞ এবং উগ্রস্থভাব 
আরবীদের কঠোর সমালোচন! ও সক্রিয় ক্রোধ থেকে বাচার জন্য ম্বাবিয়া অত্যন্ত 
চাতুর্ষের সঙ্গে প্রথমেই তাঁর রাজধানী মদিনা থেকে দীমাঙ্কাসে স্থানাস্তরিত 
করলেন, ফলে মদিনার মহত্ব বজায় থাকল কেবল তীর্থক্ষেত্র হিসেবে । 

এ কথা আমি আগেই বলেছি যে, বনী-উম্নাইয়। বংশের শাসনকালে ইসলামীক 
শাসন ও প্রচার মধ্য এশিয়! থেকে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল 
এবং মোটামুটি যখন পর্যন্ত আরবে অস্ত্রের জোরই বড় ছিল ততদদিনই তারা 
সাফল্যের চরম সামায় উপনীত হয়েছিলেন। এরপর ইউরোপ, এশিয়া এবং ভারত 
সাগরের তীরবর্তা বহু অঞ্চলেই ইসলাম ধর্ম বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু এই সাফল্যের 
জন্য আরব নয় অনারবীয় মুসলমানগণই অধিক কৃতিত্বের দাবিদার । প্রথম 
চোটেই আরবী মুললমানগণ কবীলাশাহীকে সমর্থন করা থেকে বিরত হয়েছিল, 
কিন্ত তাতে সমন্তার কোনে সম!খ।ন হয়নি । ইরাণী এবং সিরিয়ানগণের মধ্যে 
ধারা ইসলামকে স্বীকার করেছিলেন তীরা আরবের অসভ্য বদ্ছু নন, বরং আরবের 
চেয়ে অনেক উন্নত সভ্যজাতি ; তাই তীর! বরং আরবের ইসলামরূপী তরবারির 
সামনে বুক পেতে দিতে রাজী ছিলেন, তবু নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে জলাগুলি 
দিতে সম্মত হননি । কারণ, এ রকম কাঁজের অর্থ দাড়াত সমস্ত জাতির বৌদ্ধিক 
যোগ্যতাকে নষ্ট করে তাকে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ তারুণ্যকে শৈশবে 
পরিণত করা । অবশ্ঠ বনী-উমাইয়! বংশের পরধর্তাঁ শাসকগণকে অনেক বেশী 
বোঝাপড়া করতে দেখা গেছে । 

স্বাবিয়া, যাজিদ, দ্বিতীয় উমর প্রভৃতি শাসকগণ দক্ষ ছিলেন বটে, তবে প্রাচীন 
রাঙ্জবংশগুলির খলিফাগণ ক্রমশই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ছিলেন; এমনকি শ্বাবিয়ার 
অষ্টমতম উত্তরাধিকারী ইবনে স্বাবিয়া ( ৭৪৪-৭৪৭ থুঃ )-কে সিংহাসনচ্যুত হতেও 


দর্শন-দিগ দর্শন ৮৫ 


হয়েছিল। যে কুফায় শাসক থাকাকালীন য়াজিদ হুসেনের রুক্তে নিজের হাত 
রাডিয়েছিলেন, সেই কুফারই এক আরবী নেতা আব্দ,ল আব্বাস ( ৭৪৪৯-৭৫৪ খুঃ) 
নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। খলিফাকে কবীলাদের বিশ্বাসভাজন হতে হবে 
এই নীতি বনী-উমাইয়া বংশই ধ্বংস করে, আর দুনিয়ার অন্যান্য ক্ষমতাবান 
রাজগণের মতো তলোয়ারকে চরম মীমাংসক বলে মেনে নেন, 'কাজেই আব্বাসের 
আচরণের বিরুদ্ধে আর কি অভিযোগ করা যেত? আব্বাস বনী-উমাইয়ার 
শাহজাদাগণের মধ্য যাকে পেয়েছেন তাকেই নিবিচারে হত্যা করেছেন ; যদিও 
এই হত্যাকাণ্ড কারবাল! প্রান্তরের শহীদগণের তুলনায় অধিক বেদনাদায়ক ছিল 
না, তবুও তা! ইতিহাসের কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি তো বটেই ৷ এই শাহজাদাগণের 
মধ্যেই একজন আব্-র রহমান পশ্চিম দিকে পালিয়ে গিয়ে স্পেন ও মরক্কোয় 
নিজের বংশগত রাজত্ব কিছুদিন টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

আব্বাস সমগ্র এশিয়ার ইসলামী রাজ্যগুলিতে অধিকার বিস্তার করেছিলেন । 
স্থচনাতে আব্বামী বংশের রাজধানী দামাস্কাসেই ছিল, কিন্তু তার পুত্র খলিফা 
মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ থৃঃ) ৭৬২ খুষ্টাব্দে বাগদাদে নগর-পত্তন করে সেখানেই রাজধানী 
স্থানান্তরিত করেন । এবার খিলাফতী আরবী বাতাবরণ ছেড়ে অনারবীয় -_-ইরাণী, 
সিরিয়ানী-পুষ্টবাতাবরণে এসে গেল, ফলে আব্বাসী খিলাফতে বাইরের প্রভাবই 
বেশী দেখা যায়। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে শুরু থেকেই মুসলমানগণ 
আরবী রক্তকে বিশুদ্ধ রাখতে খুব সচেষ্ট ছিলেন না, বিশেষ করে মাতৃকুলের | 
পয়গম্বরের নাতি হুস্নের স্ত্রী হছদ্নেবান ছিলেন ইরাণের স্থলতান তৃতীয় য়জদ্গির্দের 
( ৬৩৪-৬৪২ খুঃ) কন্যা । এই ব্যাপারে বনী-উমাইয়! বংশ ছিল আরও উদার । 
এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যে সকল খলিফাকে আজও আরবীরা শ্রদ্ধার চোখে 
দেখে তাদের ধমনীতেও অনারবীয় রক্তই বেশী। অতএব আরও কত দেশের 
কত প্রভাবে ঘে এ'বা! পুষ্ট তা সহজেই অনুমেয় । 

(১) অমন্যুবাদ কার্ধ -- উপরোক্ত কারণেই বাগদাদের খলিফাগণকে তাঁদের 
পূর্বস্থরী খলিফাগণের বিচার সম্বন্ধে ওদার্য প্রদর্শন করতে হয়েছিল। (বাগদাদ 
একটি পারসী নাম, যার সংস্কৃত রূপ হলো ভগ [বদ] দত্ত অর্থাৎ ভগবানের দান )। 
এদের রাজত্বে বুখারা, সমরখন্দ, ব্ল্থ রে, নৈ-শাপোর, বাগদাদ, কুফা, দীমাস্কাস 
প্রভৃতি স্থানে বড় বড় বিষ্াপীঠ স্থাপন করা হয়। প্রথমদিকে যদিও এই সব 
বিদ্যাগীঠে কোরাঁণ ও ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হতো, কিন্তু পরে যুগের সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে অন্যান্য বিষিয়ে শিক্ষাদানের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল । আরবের 
মনস্থর (৭৫৪-৭৭৫ খৃঃ), হারুন ( ৭৮৬-৮০৯ খ্বঃ) এবং মামুন (৮১১-৮৩৩ খুঃ ) 
ছিলেন ভারতের শালিবাহন বা বিক্রমাদিত্যের তুল্য, ধাদের দরবারে দেশ-বিদেশের 
খ্যাতনাম! পপ্তিতগণের বড়ই সমাদর ছিল। এব স্বয়ং বিদ্বান হওয়ায় দেশে 
শিক্ষাব্যবস্থা শুধু কোরাণ, বাণিজ্য প্রভৃতির গতান্ুগতিকতার মধ্যে সীমাবন্ধ 


৮৬ দরশন-দিগ-র্শন 


রাখেননি, তীরা গ্রীক দর্শন, ভারতীয় জ্যোতিবিদ্া ও গণিতশাস্ত্কেও শিক্ষার 
অবিচ্ছেগ্য অঙ্গ করে নিয়েছিলেন । এই প্রকার আব্বাসী খলিফা বংশে যদি 
আরবের সরল বদছু সত্যতা কিছু রয়ে গিয়ে থাকে তবে ত ছিল আরবী ভাষা, 
য! ছিল তৎকালীন সমগ্র ইসলাম রাজত্বের রাজকীয় তথ! সাংস্কৃতিক ভাষা । 

প্রথম য়।জীদের ( ৬৮০-৭১৭ খুঃ) পুত্র খালিদের (মৃত ৭০৪ খুঃ) রসায়ন 
শান্সের প্রতি খুব ঝৌক ছিল। কথিত আছে যে তিনি প্রথমে একজন খৃষ্টান 
সাধুকে দিয়ে একটি রসায়ন গ্রপ্থ গ্রীক থেকে আরবী ভাষায় অগ্বাদ করিয়ে 
নিয়েছিলেন ৷ মনস্থরের শাসনকালে চিকিৎসাশাস্, যুক্তিবিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যার গ্রন্থ 
সিরিয়ান বা পহলবী ভাষা! থেকে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল । সেই সময়ের 
অনুবাদ কর্মে ইবনে-আল-নুকফ.ফা-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি ইরাণী 
জাতি ও ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । .মুকফ-ফা! কিছু গ্রীক দর্শন-গ্রন্থেরও অনুবাদ 
করেছিলেন বটে, তবে অধিকাংশ আরবী অঙন্থবাদীকের মতো তিনিও যুগের দ্বারা 
আক্রান্ত হয়ে কালোত্তীর্ণ হতে পারেননি ৷ কিন্তু তিনিই যে প্রথম দার্শনিক বিচার 
ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে একটা! বড় কীতি রেখে গেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

হারুন ও মামুনের সময়কার 'অন্ুবাদকদের মধ্যে কিছু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন: 
ধারা চিকিৎসা ও জ্যোতিষশান্মের কয়েকটি গ্রন্থের অন্নবাদ কর্মে সাহায্য করে- 
ছিলেন। তৎকালীন কিছু দর্শন গ্রন্থের অঙ্বাদক ও তাদের অনুদিত গ্রস্থের 
নাম নিচে দেওয়! হলো । 


অশ্নবাদক কাল অনুদিত গ্রন্থ মূল গ্রন্থকার 
যোহন (যোহন্না নবম শতক তেমাউস প্লেটো 
বিন্‌্বিতরিক ) 
প্রাণীশাস্স আযারিস্টট্ল 
্ মি মনোবিজ্ঞান রর 


ঠা ্ যুক্তিবিদ্যার অংশ ্ 
আব্দ-জ্লানাইমলহিম্সি ৬৩৫ থুঃ “সোফিস্টিক' প্লেটো 
৮৩৫ খুঃ আ্যাঁরিস্টটলের ফিলোপেনাস 


৯ 


পদার্থ-বিছ্যার টীকা 
কস্তা ইবনে লুকা ৮ % 
অলবলব্কী 
* ৪ এ আমেকজাণ্ডার 


আফ্রািসিয়াস 


মামুনের পরেও অঙ্গবাদের কাজ চলছিল। এঁ সময়ের প্রসিদ্ধ অন্বাদূকগণের 
মধ্যে _হোনেন ইবনে-ইস্থাক (৯১০ খুঃ), হোবৈশ ইবনে-উল-হাসান, আবৃবিশ্র 


দর্শন-দিগ দর্শন ৮৭ 


মত্তা ইবনে-ইউগ্ুস আল-কান্নাই (৯৪০ খুঃ), আবু জক্রিয়| ইবনে-আদী-মন্তিকী 
রর ৯৭৪ থুঃ), আবু-আলী ইসাজুরা (১০০৮ খুঃ) এবং আবুর-খৈর আল-হাদানি খম্মার 
( জন্ম ৯৪২ খুঃ ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

(২) জমকালীন বৌদ্ধ ভিব্বতী অনুবাদ __অনুবাদের দ্বারা মাতৃভাষাকে 
সমৃদ্ধ তথা জাতিকে সুশিক্ষিত করতে প্রত্যেক উন্নয়নশীল সভ্য এমনকি অসভ্য 
জাতিকেও দেখা যায়। এই কারণেই খুষ্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত চীনদেশ 
এক হাজার ভারতীয় গ্রন্থের চীনাভাষায় অনুবাদ করার এক বিরাট আয়োজন কবে 
এবং প্রচণ্ড পরিশ্রমে স্ল হয় । তিব্বতীরাও আরবী বদ্ছুদের মতো খানাবদৌশ, 
অক্ষরজ্ঞানহীন, সাংস্কৃতিক চেতনাশৃগ্গ এক অসভ্য জাতি ছিল। সেই সময়ে 
তারা শ্রোউচেন-স্গেম-পো-এর মতো! নেতার নেতৃত্বে সমগ্র হিমালয়, মধ্য এশিয়া 
তথা চীনের পশ্চিমে তিনটি দেশ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল । 
আর একবার তো তিব্বতী অশ্ব গঙ্গা-গণ্ডকের সঙ্ষমস্থলের জল পর্যন্ত পান করে- 
ছিল। আরবীদের মতো! তিব্বতীরাও একটা বিস্তৃত রাজ্য স্থাপনের পর কবীলা- 
শাহী পন্থা! ত্যাগ করে সামস্তশাহী রীতি, কৃষ্টি শিক্ষা করেছিল যার মধ্যে রাজনীতি 
শিক্ষা চীন থেকে নেওয়া । পয়গম্বর মুহম্মদের মতো ধর্ম-ভাবুক না হয়েও 
শ্রোঙচেন-স্গেমপো চীন, ভারত, মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে- 
ছিলেন, যা তাকে তাদের জাতীয় কৃষ্টি, শিল্প, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা অত্যন্ত 
আন্তরিকতার সঙ্গেই দান করেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তার দুঃখবাদ তথ! আদর্শবাদী 
অহিংসবাদ এত গভীরভাবে তার অন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছিল যে স্রোচেন-স্গেম- 
পো'র বংশের (৬৩০-৯০২ খৃঃ) সঙ্গেই তিব্বতী জাতির জীবন-শ্রোত শুকিয়ে 
গিয়েছিল। তিব্বত ও আরব একই সঙ্গে দিপ্বিজয় আরম্ভ করেছিল, একই সঙ্গে 
বিজিত জাতির সভ্যতাকে শিক্ষার অঙ্গ করে নিয়েছিল। যদিও অতিরিক্ত 
শীতপ্রধান হওয়ার ফলে তিব্বত বেশী দূর যেতে পারেনি, তবু পশ্চিমে 
কাশ্মীর (ব্ল্তিস্তান ), লাদাক, লাহুল ও ম্পিতি পর্যন্ত, দক্ষিণে হিমালয়ের বনু 
অংশ, ভূটান ও বর্মীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল! আরব ও তিব্বতের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য হলো _-আরবের মনস্থুর, হারুন এবং মামুনের যুগ ( ৭৫৪- 
৯৩৩ খুঃ) ও তিব্বতের টি-দে-চুগততন্, ঠি-ত্রোঙদে-চন এবং ঠি-দে-চন্এর 
যুগ (৭৪০-৮৭৭ খুঃ) প্রায় সমসাময়িক । একই সময়ে উভয় দেশ উন্নতির দিকে 
এগিয়ে গিয়েছিল । এই সময়ে আরবের মতো! তিব্বতও সহল্মাধিক সংস্কত গ্রন্থের 
অন্থবাদ নিজন্ব ভাষায় করিয়েছিল। এগুলি প্রায় সবই আজও সুরক্ষিত আছে। 
এই ছুই জাতি পরম্পরের নিকট অপরিচিতও ছিল না । পূর্বদিকে মধ্য এশিয়া! তথা 
গিলগিতের ( বর্তমান সিন্‌-ক্যাং ) কাছেই ছিল উভয় রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকা । 
ফলে ছুই রা'জশক্তির মধ্যে মিত্রতা ও সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল; যদিও এর ফলে 
সীমান্তবতা জাতি _-বিশেষত তাজি-দের খুবই অন্ুবিধার স্থা্টি হয়েছিল। 


৮৮ দর্শন-দিগ দর্শন 


€৩) আরবী অনুবাদ __যদি আমরা ধর্মের ভিত্তিতে অন্ুবাদকগণের বিচার 
করি তবে তিব্বতী ও আরবী অন্থবাদকগণের মধ্যে প্রচুর বাবধান দেখতে পাব । 
তিববতী অন্ুবাদকগণ ভারতীয়ই হন বা তিব্বতী হন সকলেই ছিলেন বোদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী। এ রকম হওয়া গ্রয়োজনও ছিল, কেন ন! বৈচ্যক, ছন্দ, কাব্য ছাড়া যে 
সকল গ্রন্থের অন্গবাদ তারা করেছিলেন তা৷ ছিল সবই বৌদ্ধ ধর্ম এবং দর্শনের ওপর। 
তিব্বতী অনুবাদের শ্তদ্ধতার উদাহরণ তার ভাষার মধ্যে পাওয়া দুঃসাধ্য । এখানে 
আমি কয়েকজন আরবী অনুবাদকের নাম দিলাম ধীদের প্রায় সবাই ছিলেন ইহুদী 
খৃষ্টান কিংব। সাবী ধর্মাবলম্বী । 


জর্জ বিন-জিব্রীল খুষ্টান বিন-ইউনুস ইব্রাহিম হারানী 
কম্তা বিন-লুকা সাবিত বিন-কর ইয়াকুব বিন-ইস্সাহ 
কিন্দী ( মুসলিম ) 

মা সাজিয়াস জোরিয়া হাম্সি হনান ইবনে-ইস্সাক 
(মুসলিম ) 

খৃষ্টান বিন-সাজিয়াস ফীসোন সাজিস আয়ুব রহাবী 

হজ্জাজ বিন-মত্রো বসিল মতরান ইউস্থফ তাবিব 

কজা৷ রাহাবী হৈরান আবু ইউস্ফ-যোহন্না 

অব যস্তআ বিন-বহেজ তদরস বিতরিক 


শের যস্তআ বিন-কত্রব সনান বিন-সাবিত যহ্ধা বিন-বিতব্িক 
সাদরি আস্কফ 


অ-মুসলিম অন্বাদকগণ কখনই ধর্মান্তরিত হতে চাননি । তীদের পৃষ্ঠপোষক 
শাদকগণ এ ব্যাপারে কি নীতি নিয়েছিলেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ ইবনে-জিত্রীল | 
খলিফা মনস্থর জিজ্ঞাসা করেন __“তুমি কেন মুললিম ধর্ম নাও না?” জিবরীল 
উত্তর দেন __“আমার পিতৃপুরুষের ধর্মে স্থির থেকেই মরতে চাই । স্বর্গ-নরক 
যেখানেই তাঁরা থাকুন না কেন আমি সেখানেই তাদের সঙ্গে থাকতে চাই।” খলিফা 
নিজের তুল বুঝতে পেরে জিব্রীলকে পুরস্কৃত করেন । 


চতুর্থ অধ্যায় 


দর্শনের প্রভাব এবং ইসলামের মধ্যে মতভেদ 
$ ১. ইসলামে মতভেদ 


কোরাণের ভাষায় শব্াালক্কার, উপমা প্রয়োগ করা সত্বেও তা এতই সরল ও 
সাধারণ যে একজন নিরক্ষর বদছু এবং সাধারণ আরবী ভাষাভাষী ব্যক্তির পক্ষেও 
রসগ্রহণে অসুবিধা হয় না । অর্থাৎ এর ভাষা সর্বসাধারণের বোধগম্য ৷ পয়গন্ধরের 
প্রভাব যতদিন আরবের বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে ও রাজনীতিতে অপ্রতিহত ছিল ততদিন 
সব ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্ত ইসলামী জগৎ যখন বহিদুনিয়ায় বিস্তৃত হলো! এবং 
সেখানে এর বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হলো তখন ইসলামের" মধ্যেও মতভেদ দেখা 
ছিলো । 


১. ক্ষিকা বা ধর্ম মীমাংসকগচণর বিশ্বাস ও উন্াম 


কোরাণ এবং পয়গণ্ধরের বাণী প্রত্যেক প্রশ্নের সমাধান করতে যথেষ্ট ছিল। তার 
দেহান্তের পর তার সদাচারকে প্রমাণ বলে মানাও হচ্ছিল। যদিও পয়গন্থরের 
বাণী ও স্থৃতিসমূহ (হিস ) সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তবুও তার 
মৃত্যুর পর এক শতাব্দী যেতে ন1 যেতেই বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল 
এবং বুদ্ধি, যুক্তি ও শব্দ, ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল ।' আমাদের 
মীমাংসকগণের মতোই ইসলামী মীমাংসকগণের বিশেষত ফিকাকারী ( মন্তব্যকারী ) 
ফকিরগণেরও বিশ্বাস ছিল যে কোরাণ স্বতঃপ্রমাণিত, এর পরেই পয়গন্বর-বাণী 
তথ! সদ্দাচার প্রমাণ হয় । মীমাংসকগণের তিন রকম কর্ম: (১) নিত্য _-যা না 
করলে পাপ হয় সেই অবশ্য কর্ম; (২) নৈমিত্তিক __পাপাদি থেকে মুক্ত হওয়ার 
জন্য; (৩) কাম্য -__কামনা পুরণের জন্য কর্ম, যা না করলেও চলে; --এর 
মতো! ফিকাগণও নিষ্কে উল্লিখিত রূপে কর্মকে ভাগ করেছিলেন-__ 

(১) নিত্য ব! অবশ্যকরণীয়, যা না করলে পাপ হয়, যেমন নমাজ-পাঠ 3 

(২) ধর্মের দ্বারা বিহিত নৈমিত্তিক কর্ম, যা করলে পুণ্য হয়, কিন্তু না করলে 
পাপ হয়না; 
সস 8 


টি দর্শন-দিগ-দর্শন 


(৩) অন্থমোদিত কর্ম, এর ওপরে ধর্মের বিধিনিষেধ খুব বেশী নেই; 

(৪) অসম্মত কর্ম, যাতে ধর্মের সম্মতি না থাকলেও এর কর্মীকে দণ্ডনীয় 
মনে করা হয় না; 

(৫) নিষিদ্ধ কর্ম, যে কাজে ধর্মের বারণ আছে এবং কর্মকর্তাকে দণ্ড দেওয়া 
চলবে; 

ফিকার আচার্ধগণের মধ্যে চারজন ব্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন__- 

১ ইমাম আবুহানিফ| ( ৭৬৭ খুঃ) ছিলেন কুফার অধিবাসী । তাঁর 
শিষ্যগণ হানফি নামে পরিচিত । ভাবতেও এ'র খুব আধিপত্য ছিল । 

২. ইমাম মালিক ( ৭১৫--৭৯৫ খুঃ) ছিলেন মদিনা নিবাসী । তার 
শিষ্যদের বলা হয় মালিকী। স্পেন ও মরক্কোর মুসলমানগণ সকলেই প্রথমে 
মালিকী ছিলেন । ইমাম মাপিক ধর্মনির্ণয্বে পয়গন্থর-বচনকে অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গে 
ব্যবহার করেছেন, যার ফলে বিদ্বানগণ বাণীগুলি (হদিস) জম৷ করতে শুরু 
করেন এবং তাদের একটি প্রভাবশালী সংগ্রহশাল! তৈবী হয়। 

৩. ইমাম শাফই ( ৭৬৭--৮২০ থুঃ) শাফই নামক তৃতীয় ফিক-সম্প্রদীয়ের 
সমর্থন করেছেন । ইনি সদাচারের ওপর বেশী জোর দিয়েছিলেন । 

৪. ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল হাম্থালিয় নামক তৃতীয় ফিকা সম্প্রদায়ের 
সমর্থক । ইনি ঈশ্বরকে সাকার বলে বিশ্বাস করতেন । 

হানফি এবং সাফাই উভয় মতেই উদাহরণ দ্বারা সমাধানে পৌছানো! যাঁয়। এটা 
স্পষ্ট যে ইমাম হানিফাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে কুফার বুদ্ধি-জগতৎ, প্রচুর 
উৎ্সাহ দান করেছিল। এ ক্ষেত্রে শাফই হানিফির মতবাদ থেকে অনেক কিছু 
গ্রহণ করেছিলেন । 

কোরাণ, সুন্নত (-সদাচার ), এবং কয়াস ( দৃষ্টান্ত ) ব্যতীত হজ্জা 
( _বহুমত ) নামে চতুর্থ এক মতখ।দকেও মানা হতে। । এতে পূর্বাপর প্রমাণ 
গুলি শক্তিশালী মনে কর! হয়েছে । 


২. মতঢভদ সমুহের (কিতা) প্রারভ্ 


(১) হনুল-হুগ্লিম এতিহাসিকগণ ইসলামের প্রথমদিকের মততেদকে 
সপ্তম শতাব্দীতে জাত ইবনে-সবার ( সবা-পুত্র ) নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। 
ইবনে-সবার ইন্ছদী থেকে মুসলমান হয়েছিলেন । এবং বিরোধীগণের সঙ্গে প্রতি- 
দন্দিতায় পয়গন্ধরের জামাতা হজরত আলীর প্রতি খুব শ্রদ্ধা গ্রদর্শশ করতেন । 
ইনি হলুল নামে একটি সিদ্ধান্ত প্রণয্নন করেন, যার অর্থ হলো *-জীবমাত্রই আল্লার 
মধ্যে বিলীন হয়! 

প্রাচীন শিয়। __ইবনে-সবার পরে শিয়া এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের উত্তব হয় । 


দর্শন-দিগ র্শন ৯১ 


কিন্তু তখন পর্যস্ত এই মতভেদসমূহ দার্শনিক বিচারে নয় বরং কোরাণ ও পয়গন্বরের 
সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের ওপরেই বেশী নির্ভরশীল ছিল। শিয়া- 
গণের বক্তব্য হলো, পয়গম্ঘরের উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবি শ্তধু তার কন্যা ফতেমা 
ও জামাতা আলীর সন্ভানগণের | এই শিয়াগণ দার্শনিক মতভেদেরও সদ্যবহার 
করেছেন এমনকি মোতজল! তথা সুধী সম্প্রদায়ের মতবাদ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন 
এবং শেষে আরব-ইরাণের ছন্দ থেকেও ফায়দা তুলতে এত সাফল্য অর্জন করে- 
ছিলেন যে পঞ্চদশ শতকে যখন ইরাণে সফাবী বংশের ( ১৪৯৪-১৭৩৬ খুঃ) রাজত্ব 
প্রতিষিত হলো তখন তীরাও শিয়ার মতব|দকেই রাজধর্ম বলে ঘোষণা করেন । 

(২) কর্মে জীবের স্বাধীনতা -_পয়গন্বরের সহকারীগণের মধ্যে একজন 
ছিলেন আবু-ইউন্ুস ইরাণী। তাঁর সিদ্ধান্ত হলে! যদিও কর্মে জীবের ্বাতন্তর 
(স্বাধীনতা) আছে তবু জীব যদি তার কর্মে স্বতগ্র না হয় তবুও সে দণ্ডনীয় নয়। 
বনী-উমাইয়ার শীসনকালে এই সিদ্ধান্তই রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ধারণ 
করেছিল । মাবদ বিন-খালিক জাহানী কর্ম-ম্বাতন্ত্যের প্রচার দ্বারা মানুষকে 
শাসকগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করেন । আবার এর বিরুদ্ধে অন্তর্দিকে 
শাসক বনী-উমাইয়! কর্ম-পারতন্ত্যের সিদ্ধান্তকে ইসলামসম্মত বলে প্রচার শুরু 
করেন । 

(৩) উশ্বর নিগুণ (বিশেষণ রহিত ) -_জহাম বিন-সফবান বলেছিলেন 
যে আল্লা সমস্ত রকম গুণ বা বিশেষণশূন্য । যদি তার কোনো গুণ মানা হয় তবে 
তার সঙ্গে অন্য বস্তুর অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে হবে । যদি তাকে জ্ঞাতা (জ্ঞান 
গুণবিশিষ্ট ) বলে মনে করা হয় তবে সেই বস্তর চিরস্তনতাকেও মানতে হবে যার 
জ্ঞান ঈশ্বরের আছে। অতঃপর এ রকম অবস্থায় ইসলামের ঈশ্বর-অদৈতবাদ 
টেকে না। অতএব আল্লা কর্তা, জ্ঞাতা, শ্রোতা, রষ্টা বা দগুদাতা "কিছুই নন। 
এই ধারণার সঙ্গে শঙ্করাচার্ষের নিবিশেষ চিন্মাত্রের (বিশেষণহীন চেতনাই একমাত্র 
তত্ব) কতটা সাদৃশ্ত আছে সেই তুলনামূলক '্বালোচনা পরে করা যাবে। অবশ্য 
তখনও শঙ্করের ( ৭৮৮-৮২০ খুঃ) জন্ম হয়নি; তবে সেই সময়ও নব্য-প্লেটোনিক 
মতবাদ এবং বৌদ্ধের ভাববাদ প্রচলিত ছিল। 

(৪) অন্তস্তমবাদ বা আন্তরিকভাবাদ (বাতিনী )-- ইরাণীগণের 
( আজমি )আর একটি সিদ্ধান্ত অনুসারে কোরাণের বাণীসমূহের ছু'রকম অর্থ--এক 
হলো বাহিক ( জাহিরী ), দ্বিতীয়টি হলো অন্তস্তম বা আস্করিক (বাতিনী )! এই 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোরাণের প্রতিটি বাণীর অর্থকেই শব থেকে পৃথক করা সম্ভব 
এবং এইভাবে সমগ্র ইসলামিক পরম্পরাকেই উপ্টে দেওয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত 
ধার! মানেন তাঁদের জিন্দীক বলা হয় _তারা, তালিমিয়। ( শিক্ষার্থী ), মূলহিদ, 
বাতিনী, ইসমাইলী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। আগাখানী মুদলমানগণও 
এই মতবাদে বিশ্বাসী । 


$ ২. ইসলামের দার্শনিক সম্প্রদায় 


আফগানিস্তানে সরল মানুষের ইসলামের ওপর একট! সহজ বিশ্বাস ছিল, কিন্ত 
পর্বর্তাকালের এ্তিহাদিক-প্রগতি এর মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে। মেসোপোটে- 
মিয়ার বসরার মতো! নগর ছিল এই ধরনের মতভেদের জন্য উপযুক্ত স্থান, তা পরবর্তী 
অংশের পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারবেন। 


১. মোৌতভিজলা সম্প্রদায় 


মোতজলীগণের জন্ম ও কর্মভূমি ছিল বসরা । মোতজল! ইসলামের প্রথম 
সম্প্রদায় যাদের সিদ্ধান্তগুলিতে দর্শনের প্রভাব দেখা গেছে। এই সিদ্ধান্তগুলি 
হলো” 

(১) জীব কর্মে স্বতন্ত্র __জীবের পরতন্ত্রতা মেনে নেওয়ার পর তার মন্দ 
কর্মের জন্য দণ্ড দেওয়া অন্যায়, তাই আবুইউন্থুসের মতো মোতজলীগণও বলেছেন 
জীবের কর্মে স্বাতন্ত্য আছে। 

(২) ঈশ্বর শুভের আত --ইসলামের সরল বিশ্বাস হলো ঈশ্বর সর্ব- 
শক্তিমান এবং অদ্ভিতীয়, তার ওপরে আর কোনো শক্তি নেই। মোতজলীগণের 
তর্কপ্রণালী এই প্রকার __জগতে শ্ুভ-অস্তভ উভয়কেই আমরা দ্বেখি, কিন্তু এই 
অশ্ুতের শ্োত কখনই ঈশ্বর নন, কেন না, তিনি কেবল স্তভের স্রোত (শিব )) 
তাই তিনি মানুষকে নরকাদি যন্ত্রণা দিতে পারেন না। 

(৩) উশ্বর নিগুণ _জহাম বিন-সফবানের ন্যায় মোতজলা৷ মতবাদেও 
ঈশ্বরকে নিগুএ বলে মনে কগা হয়। দয়াদি গুণধুক্ত ধীশ্বরের অতিরিক্ত সেই 
বন্তসমূহের সনাতন অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে হবে যার মাধ্যমে ঈশ্বর তীর গ্ণ 
প্রদ্ুশিত করেন, যার অর্থ হবে ঈশ্বর ব্যতীত আরও কিছু সনাতন পদার্থ 
আছে। 

(8) ঈশ্বরের সর্বশক্তিমতা সীমিত -_ ইসলামের দু বিশ্বাস ছিল যে 
ঈশ্বর অসীম ক্ষমতার অধিকারী । মৌতজলীগণের প্রশ্ন -_ ঈশ্বর অন্যায় করতে 
সক্ষম কি-না? যদি তার উত্তর হয় “না” তবে তার ্বর্থ দাড়ায় ঘে অন্যায় করার 
মতো বিস্তৃত ক্ষমতা তীর নেই। প্রাচীন মোতজলীগণের মতে ঈশ্বরের এরূপ 
কর্মে সামর্থ্য থাকলেও শিব বা কলাণরূপী হওয়ার কারণে তিনি কোনো অন্তু 
কাজ করেন না। কিন্তু পরবর্তী যুগের মোতজলীরা ঈশ্বরের এক্নপ শক্তির অভাব 
আছে বলেই মনে করেন । 

(৫) ঈশ্বরীয় অলগৌকিকতা ভুল __অ্থাট ধর্মের সায় ইদলামে __এবং 
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কোরাণেও -_ঈশ্বর এবং থিয়গস্থরের ইচ্ছানুযায়ী অলৌকিক ঘটনাসমূহকে মানা 
হয়েছে। মোতজলী চিস্তাবিদগণ বলেছেন -_ প্রতিটি পদার্থেরই একটা অপরিবর্তনীয় 
স্বাভাবিক গুণ থাকে ; যেমন অগ্নির উষ্ণতা তথা দাহাগুণ । পয়গন্ধরের জীবনের 
যে সমস্ত ঘটনাকে আমরা অপ্রাকৃত মনে করি তার অন্য কোনো অর্থও তো 
থাকতে পারে অথবা তা এমন কোনো প্রাকৃতিক নিয়মে হয়ত ঘটেছিল য। আমরা 
জ্ঞাত নই বলেই অপ্রারৃতিক ঘটন! বলে মনে করি । 

(৬) জগ অনাদি নয় _ অন্যান্য মুসলমানদের মতো মৌতজলাপস্থীগণও 
জগতকে ঈশ্বরের স্থা্টি এবং অভাব থেকে ভাবের উদদয়ে বিশ্বাপী ছিলেন ; অতএব 
সারা আযরিজ্টটলের জগৎ-অনাদি তত্বের বিরোধী ছিলেন। 

(৭) কোরাণও অনাদি নয় -মৌতজলীগণের এই “জগৎ-সাদি' (জগতের 
আরম্ভ বা আদি আছে) তত্বে সনাতনপন্থী মুসলমানরা খুশী হতে পারেননি । 
কারণ জগৎ ও কোরাণকে তীরা ঈশ্বরহুষ্ট অতএব সেগুলির আদি আছে (সাদি) 
বলে মনে করেছেন; এবং এইভাবেই মোতজলীগণ বলেছেন --আল্লার ন্যায় 
কোরাণকে অনাদি বলে মানা এবং €্বতবাদ তথা মৃতিপৃজা একই রকম দুকবর্ম। 
আমি আগেই বলেছি যে জাহানী কর্ম-স্বাতস্ত্রের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বনী 
উমাইয়ার খিলাফতির বিরুদ্ধে আন্দৌলন গড়ে তুলেছিলেন। অতএব বনী 
উমাইয়া-শাসনকে পরাজিত করে যখন আব্বাসীয় খিলাফতি শুরু হলে! তখন 
তাদের সমর্থন যে কর্ম-ম্বাতন্ত্যবাদীদের তথ! তাদের উত্তরাধিকারী --মোতজলীদের 
ওপর পড়বে তাতে সন্দেহ কি? বাগদাদের মোতজলী খলিফা কোরাণের অনাদি 
হওয়ার সিদ্ধাস্তকে নাস্তিকতা বলে মনে করতেন এবং তার জন্য মানষকে রাজদও্ড 
দিতে দ্বিধা করেননি । মোতজলীগণের কোরাণকে “সাদি” বলার উদ্দেশ্ট আল্লার 
প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয় বরং কোরাণও যে একটা অনিত্য গ্রস্থ এবং তাই তার 
ব্যাখ্যার জন্য ঘথেষ্ট স্বাতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে এই কথ! বোঝানোই ছিল 
তাঁদের মূল অভিপ্রায় । এইভাবে পুস্তক অপেক্ষা বুদ্ধির মাহাত্মকেই প্রাধান্য দেওয়া 
সম্ভব। তাদের মতে ঈশ্বর যখন জগত, প্রাণী তথা মনুষ্য হুট্টি করেছেন তখন 
একই সঙ্গে মানুষকে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা যাচাই করা এবং ঈশ্বরকে অন্থভব 
করার মতো! যথেষ্ট বুদ্ধিমেধাও দিয়েছেন। এইভাবে মোতজলীগণ গ্রস্থোক্ত ধর্ম 
অপেক্ষা প্রকৃতি (বুদ্ধি) সিদ্ধ ধর্মের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন । এই তত্ব এতই 
গুরুতর ছিল যে সনাতশী মুদলমান মোতজলীদের ক্ষম! করতে পারেননি ; বস্তত, 
আজও তীদের ভাষায় কাফের মোতজলী তথ! দহরিয়া ( নাস্তিক, জড়বাদী ) 
প্রভৃতি হচ্ছে শ্লেষাত্বক শব্দ । 

(৮) ইসলামিক বাদ-শাজ্সের ( তর্ক-শাজ্সের ) প্রবর্তক _-যদিও 
মোতজলীগণ গ্রন্থবাদ্দের পক্ষপাতী ছিলেন না৷ তবু গ্রস্থকে অগ্রামাণিক বলেও 
চালাতে চাননি! তীরা ভালোভাবেই অনুভব করেছিলেন ঘে, এই জগতে 
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আরবীগণের তন্ময় শ্রদ্ধ৷ দিয়েই শুধু কাজ চলবে না। তাই তারা গ্রন্থ ও বুদ্ধিকে 
এক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, এরই অবশ্থস্তাবী পরিণতি হলো! এই যে, তারা কিছু 
প্রাচীন বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে বাধ্য হলেন ও কোরাণের ব্যাখ্যার মধ্যে যথেষ্ট 
স্বাতন্ত্য আরোপেরও প্রয়োজন হলো । এই সমন্বয় সাধনের জন্য তাদের ইসলামী 
বাদ-শাস্্র (ইন্স-কালাম )-কে সমর্থন করতে হয়েছিল। বৌদ্ধিক নব্জাগরণের 
সময়ে বাগদাদের খলিফাগণের নিকট যা ভালো মনে হয়েছিল পরবর্তীকালে 
অশঅরী, গা্জালীর মতো 'প্রাচীনবাদী' আধুনিকগণের দৃষ্টিতে তাই মন্দ বলে 
প্রতিভাত হয়েছিল । 

মোতজলীদের ইসল'মের প্রতি সদিচ্ছার ব্যাপারে তো সন্দেহ না করার এটাই 
যথেষ্ট প্রমাণ যে তাঁরা গ্রীক দর্শন তথ! আযারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার কঠোর বিরোধী 
ছিলেন, তবে এই কাজে তীরা বুদ্ধিকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন যার ফলে 
তাদের কয়েকবারই ইসলামের “সোজা-রাস্তা” থেকে ভ্রষ্ট হতে হয়েছিল । 

(৯) মোতজলী আচার্য __অন্য কোনো ভাষার পুস্তককে আরবী ভাষায় 
অনুবাদের জন্য হারুণ-মামুনের শাঁসনকাল ( ৭৮৬-৮৩৩ খুঃ ) ছিল স্থবর্ণযুগ । এই 
অন্তবাদের ফলে বুদ্ধি-জগতে যে নবজাগরণ হয় এবং তার ফলে ইসলামের প্রতি 
মানুষের যে সন্দেহ হতে থাকে, তারই সঙ্গে লড়াই করার জন্য মোতজল! সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব হয়। মোতজলার পতাকার নিচে দাড়িয়ে যে বিদ্বানগণ এই সংগ্রামকে 
পরিচালিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ও পরিচয় নিচে দিলাম 

কে) আল্লাফ আবুল হুজৈল আল-আল্লাফ __ইনি মোতজলীদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্তিত। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে তীর দেহান্ত ঘটে, এই হিসেবে তিনি 
ছিলেন শঙ্করাচার্ধের সমসাময়িক | শঙ্করের মতো আল্লাফও একজন শক্তিশ!লী 
তাকিক ছিলেন এবং নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দর্শনকে ব্যবহার করেছিলেন । 
ঈশ্বর-অদ্বৈতকে নিগুণ সিদ্ধ করতে তিনি যে যুক্তি দেখান তা শঙ্করের 'নিবিশেষ 
চিন্মান্র তত্বের সদৃশ । আল্লার (ঈশ্বরের বা ব্রদ্ের) মধ্যে কোনো গুণ (- বিশেষণ) 
থাকতে পায়ে না ; কেন না, গুণ ছুই ভাবে থাকতে পারে, হয় তিনি গুণী থেকে 
বিচ্ছিন্ন, নয়ত গুণী-স্বরূপ। গুণীবিচ্ছিন্ন মানলে তিনি অদ্বৈত নন, আবার 
অদ্বৈত মানলে নিগুণ ঈশ্বর তথা গণ-ত্বরূপ ঈশ্বরের মধ্যে শব্েরই ব্যবধান হবে । 
আল্লাফ মনুষ্যের কর্মকে ছুই প্রকার বলে মনে করেছেন -_-এক হলে প্রারতিক 
কর্ম অর্থাৎ কায়িক বা ইন্ড্িয়গত, দ্বিতীয়ত, আচার ( পাপ-পুণ্য ) সম্বন্ধী বা হার্দিক 
কর্ম। যে কর্ম আমরা বিনা বাধায় সম্পন্ন করতে পারি তাই-ই আচার-সম্বন্ধী। 
আচার-সম্বন্ধী কর্ম মনুয়বোর অজিত সম্পদ, তার প্রযত্বের ফল। ভগবান ও তগবদ্ধাণী 
( কোরাণাদি ) এবং কিছু নৈসগিক (প্ররুতি) প্রকাশ থেকে মানুষ জ্ঞানার্জন 
করে। ভগবদ্াণীকে জানার আগেও কখনো কথনে৷ প্রাকৃতিক চেতনা ছার! 
মানুষ কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে, যা পরে ঈশ্বর-সন্বন্ধী জান দান 
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করে ; ভালো-মন্দ জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি থেকে জন্মে, এবং সদাচারী, সৎ ও নিষ্কাম 
জীবন-যাপন করতে সক্ষম হয় । 

€খ) নজ্জাম __নজ্জাম সম্ভবত আল্লাফের সহচর ছিলেন । ৮৪৫ থুষ্টাবে। 
তার মৃত্যু হয়। কিছু লোকের ধারণ ছিল তিনি উন্মাদ, কারও বা ধারণা ছিল তিনি 
নান্তিক। নজ্জামের মতে ঈশ্বর মন্দ কর্ম করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ । ভগবান তার 
জ্ঞানান্যায়ী যে কাজ তাঁর ভক্তদের জন্য ভালো! বলে মনে করেন তাই শুধু করতে 
পারেন । বস্তুত যেটুকু তিনি করেন সেইট্রুকুই মাত্র তাঁর সর্বশক্তিমন্তার সীম! । 
যার কোনে! বস্তর প্রয়োজন থাকে তারই ইচ্ছা থাকে, অতএব ইচ্ছাশক্তি ভগবানের 
গুণ হতে পারে না। ভগবান একবারই হ্ষি করেন; প্রত্যেকটি বস্তর মধ্যে তিনি 
সেই শক্তিই নিহিত করেন যার ছারা ভবিষ্যতেও তার নির্মাণক্রম কার্ধকরী 
থাকবে । নজ্জাম পরমাণুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। পিগ্ পরমাণু থেকে নয়, 
ঘটনা থেকে হট _-তীর এই ধারণার মধ্যেই আধুনিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
রূপ, রস, গন্ধের মতো গুণাবলীকেও নজ্জাম পিওড ( পদার্থ) বলে মনে করতেন, 
কারণ গুণ কখনও গুণীথেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের আত্মা ও বুদ্ধিও এক 
প্রকার পি । সমস্ত দেহের মধ্যে ব্যাঞ্ধ আত্মা হলো মানুষের অতি শ্রেষ্ঠ অংশ। 
শরীর তার সাধন । কল্পনা ও চিন্তন আত্মারই গতি-স্বরূপ। ভাগ্য ও ধর্মের 
মধ্যে কাকে প্রমাণ বলে মানা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে নজ্জামের কথ! শিয়াদের তুল্য 
--ফিকার জটিল তত্বের ছারা এর মীমাংসা সম্ভব নয়, তার জন্য যথার্থবাক্যই 
একমাত্র প্রমাণ হতে পারে । মুসলমানের বহুমতকে তিনি প্রমাণ বলে মানেননি। 
তার কথা হলে __-সকল সম্প্রদায়েরই কিছু ভূল ধারণা থাকতে পারে, যেমন 
তাদের একট! ধারণা হলো অন্ঠান্তি পয়গত্ঘর অপেক্ষা মুহম্মদের একটা আলাদা 
বৈশিষ্ট্য ছিল, তা হলে! তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত ; কিন্তু এখানে তে! এটাই ভুল যে 
মাত্র একজনকে আল্ল! প্রেরণ করেছেন ১ পয়গম্বর শব্দটির অর্থানুযায়ী তো সকল 
পয়গম্বরকেই ঈশ্বর প্রেরিত বলে ধরে নিতে হবে । 

(গ) জাহিজ (৮৬৭ থুঃ) _-নজ্জামের শিহ জাহিজ একজন সিদ্ধহস্ত 
লেখক এবং গম্ভীরচেতা দার্শনিক ছিলেন। তিনি মনে করতেন সত্য নির্ণয়ের 
জন্য ধর্ম এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সমন্বয় সাধন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন । প্রত্যেকটি 
বন্তর মধ্যেই প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে, আর সেই কাজের মধ্যেই ঈশ্বরের 
প্রকাশ। মানববুদ্ধিই জ্ঞানের অর্টা । 

€ঘে) মুআম্মর -আহুমানিক ৯০০ খৃষ্টানদের মোতজলী আচার্ধ । তিনি তার 
পূর্বস্থরীগণ অপেক্ষাও অধিক “নিগুণবাদী” । ঈশ্বর সর্বপ্রকার ছত থেকে সর্বদাই 
মুক্ত অতএব তাঁর মধ্যে কোনো গুণ-বিশেষণের সম্ভাবনা নেই। ঈশ্বর নিজেকে বা 
অন্য কোনে বস্তু অথবা গুণকে জানেন না, কারণ জ্ঞান স্বীকার করার 'পর জ্ঞাতা 
জ্ঞেয় ইত্যাদি নান! অসংখ্য দ্বৈত এসে হাজির হবে, মুঝআম্মরের মতে গতি-স্থিতি 


৯৬ দর্শন-দিগ দর্শন 


সাম্য-অসাম্য সমস্তই কাল্পনিক ধারণা, এদের কোনো বাস্তবিক সত্তা নেই। 
মানুষের ইচ্ছ! বন্ধনহীন । ইচ্ছাই মানুষের একমাত্র ক্রিয়া। বাকি ক্রিয়াসমূহ 
কেবল শারীর-সন্বন্ধী | 

(৬) আবু-হাদিম বত্রী (৯৩৩ থুঃ)-এর মতে ঈশ্বরের গুণ, 
ঘটনাবলী, জাতি ( -সামান্ত ) জ্ঞান ঘুক্ত কিছু স্থিতি সত্তা ও অ-সত্তার মধ্যে 
অবস্থান করে। সমস্ত জ্ঞানের মধ্যেই সন্দেহের উদ্ভব হওয়া প্রয়োজন । 


২. করামী সম্প্রদায় 


মোতজলীগণের কোরাণের ব্যাখ্যাকে শ্রদ্ধাশীল মুসলমানগণ অত্যন্ত বিপজ্জনক 
বলে মনে করেন। খুষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মোতজলীগণের বিরুদ্ধে ধারা 
সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তাদের মধ্যে করামী সম্প্রদায়ও ছিলেন। এর প্রবর্তক 
মৃহম্মদ বিন-করাম ছিলেন সীন্তান ( -্ইরাণ )-এর বাসিন্দা । মোতজলীগণ 
ঈশ্বরকে সাকার তো! দূরের কথা সগুণ বলে মানতেও রাজী হননি, ইবনে-করাম 
কিন্তু তাঁকে একজন মনুষ্য __রাজা-তুল্য বলে ঘোষণ! করেছিলেন । ইবনে 
তৈমিয়ার মতো তিনিও তর্ক করেছেন __যে বন্ত নিরাকার তা অস্তিত্বহীন । 


৩. অশঅবী সম্প্রদায় 


যে সময়ে মোতজলী এবং করামী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরের নিগুণবাদ ও 
সাকারবাদ নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধ চলছিল, সেই সময়েই এক মোতজলী পরিবারে 
আবুল-হীসান-অশ অবী জন্মগ্রহণ করেন (৮৭৩-৯৩৫ খুঃ)। তিনি দেখেছিলেন, 
যে ধরনের আঘাত থেকে মোতজলীগণ ইসলামকে রক্ষা! করতে চাইছেন, তাকে 
উপেক্ষা কর! যায় না; তাই কিছুদূর পর্বস্ত তাদের বুদ্ধিমূলক বিচারের সঙ্গে অগ্রসর 
হওয়া দরকার 3 কিন্তু মনে রাখতে হবে যে নব্য-যুক্তিবাদ ইসলামের নিকট একটা 
বিপজ্জনক বস্ত। এই ধরনের পারস্পরিক অবহেল! থেকে ইসলামের প্রতি 
অবিশ্বাসাদির হষ্টি যাতে না হতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার, কিন্ত 
যুক্তিবাদের উদ্দীপনাকেও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা অনুচিত হবে কারণ তার 
অর্থ হবে ইসলামের প্রতি শিক্ষিত প্রতিভার তিরস্কার। তাই অশঅরী 
বলেছেন যে, ঈশ্বর রাজা বা মানুষের মতো! সাকার নন । এব্যাপারে অশঅরী 
সম্প্রদ্দায়ের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি হলো এই প্রকার-_ 

(১) কার্ষকারণ নিয়ম (হেতুবাদ)-কে অস্বীকার _মোতজলা 
দিন্ধাস্তান্যায়ী, বস্তর নৈসগিক গুণ অপ্রিবর্তনীয়, অতএব অপ্রাক্কতিক অলৌকিকতা 
ভুল। দ্বার্শনিকগণের বক্তব্য ছিল যে, কার্কারণের নিয়ম অটুট, কারণ 


দর্শন-দিগ-দর্শন ৯৭ 


ব্যতীত কার্ধ হয় না। অতএব ঈশ্বরকে কর্তী বলে মানার পরও তার কারণের 
(-লউপাদান-কারণ ) প্রয়োজন হবে, নয়ত জগতের উপাদান-কারণ (প্ররুতি )-কে 
হ্বীকার করার পর ঈশ্বর অদ্বৈত তথা 'জগৎ-সাদি' এই ছুটি ইসলামী সিদ্ধান্তই 
ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে । এই সঙ্কট ছুটি থেকে বাচার জন্য অশ অরীগণ কার্ষকারণ 
নিয়মকে মানতে অস্বীকার করেছেন; কোনো বস্তই কোনো কারণ থেকে জাত 
নয়; খোদা কার্ধকেও সেইভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করেছেন যেভাবে তিনি 
কার্ধের আগের বস্তসমূহ “টি করেছিলেন, একেই আম্বরা ভুলবশত কারণ বলি । 
সমস্ত পদার্থই পরমাণুময় এবং প্রতিটি পরমাণুই মুহুত্তনির্ভর | বিভিন্ন ক্ষণের 
পরমাণুর মধ্যে কোনো চুক্তিবদ্ধ সম্বন্ধ নেই। সকল পরমাণুকেই ভগবান 
কোনো কারণ ব্যতীতই ( »* অভাব থেকে ) স্থষ্টি করেছেন । অশ.অবীর মতে 
বাম্প সূর্ধকিরণ থেকে হৃষ্টি হয় না, বাম্প থেকে 'মেঘ জন্মে না, বাষু মেঘকে ওড়ায় 
না, এবং বর্ধার বারিপাতও মেঘের ফল নয়। বরং আল্লা এক একটি বিন্দুকে 
অভাব থেকে ভাবরূপ দান করেন, কোনো উপাদান-কারণ (বাম্প ) ছাড়াই 
সরাসরি মেঘ হৃষ্টি করেন" । অশঅরী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিক্ষণে কার্কারণ 
সন্ধহীন সম্পূর্ণ নতুন এক নির্মাণের উদ্দাহরণ হিসেবে লেখককে উপস্থিত করেছেন । 
ঈশ্বর মনুত্ত স্থট্টি করেন, তারপর তার ইচ্ছাকে, শেষে তার রচনা প্রতিভার উন্মেষ 
ঘটান; এরপর তার হাতে গতিদান করে কলমের মধ্যে তা সঞ্চারিত করেন । 
এই সমস্ত ক্রিয়াকেই ঈশ্বর পৃথক পৃথকভাবে কোনো কার্ষকারণ সম্বন্ধ ছাড়াই 
সরাসরি করেন । কার্কারণ নিয়ম ব্যতীত জ্ঞানও সম্ভব নয় --এর উত্তরে অশ.অরী 
বলেছেন __-সমস্ত বস্তর সম্বন্ধেই আল্লার জ্ঞান আছে, তিনি বিশ্বকে একটা দৃিগ্রাহ 
বস্ত হিলেবেই দেখেন, জগৎকে শুধু স্ষ্টিই করেন না, মন্স্ত-চিত্তে জগৎ-সন্বন্ধী জনও 
দান করেন্‌। 

৫২) ভগবগ্বাণী কোরাণ €-শব্দ) একমাত্র প্রমাণ - হিন্দু 
মীমাংসকদের মতো অশঅরী সম্প্রদায়তুক্ত ব্যক্তিগণও মনে করেন যে শ্রেক শব 
প্রমাণ দ্বারাই অন্রাস্ত জ্ঞান লাভ সম্ভব । অবশ্য পার্থক্যও আছে, তা হলো-_ 
মীমাংসকগণের ম্যায় কোনে! অপৌরুষেয় শব্দ প্রমাণকে (স্-বেদ) না মেনে 
আল্লার কলাম কোরাণকেই (-ভগবত্বাণী ) সর্বোপরি প্রমাঁণ বলে মেনেছেন। 
কোরাঁণের সহায়তা ব্যতীত হ্বর্গ, নরক, ফরিষ্তাদদি বস্তকে জান! যায় না। 
ইন্ছিয়ার্দি থেকে হয়ত ভ্রান্তি সৃষ্টি হয় না, কিন্ত বুদ্ধি আমাদের ভুল রাস্তায় নিয়ে 
যেতে পারে । র 

(৩) ঈশ্বর সর্বনিয়ম থেকে যুক্ত _-ভগবান সর্বশক্তিমান প্রহ্ু। তিনি 
কোনো উপাধান-কাঁরণ ছাড়াই সমস্ত জিনিসকে প্রতি মুহূর্তে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দান 
করেন । এইভাবে বিশ্বের সমস্ত দৃশ্যমান নিয়ম থেকে তিনি মুক্ত | শরহ-মুবাফিক-এ 
এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে __“আল্লার পক্ষে মানুষকে অপরিসীম, 
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অসহা কষ্ট দেওয়া, নিজের হট প্রজাগণকে ইচ্ছামতো পুরস্কার বা শাস্তিদান __সে 
তারা অপরাধী হোক ব| না হোক, ভক্তদের প্রতি স্বেচ্ছামতো ব্যবহার, প্রভৃতি সব 
আচরণই ঠিক, সমালোচনার উধ্র্ধে। ভক্ত-সেবকগণের অন্তরের ভাবকে বোঝার 
কোনো প্রয়োজন তার নেই। আল্লার পরিচয় কোরাণ থেকেই পাওয়া সম্ভব, 
বুদ্ধি বারা নয়” 

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে অশঅরী কোরাণের বাণীসমৃহকে প্রমাণ হিসেবে দাখিল 
করেছেন । যেমন _-হুবল্‌-কাহিরী ফৌক-ইবাদিহী” (তিনি তাঁর সেবকগণের 
ওপর পরতন্ত্ব স্বতন্ত্র )। 

“কুল-কুল্পুন মিন্‌ ইন্দে ল্লাহে” ( বলো, আল্লার নিকট থেকেই সব )। 

“ব মা তসাবুন ইল্ল। অন্ধ্যশাঅ'ল্লাহ” ( আল্ল। যতক্ষণ না চাইবেন ততক্ষণ তুমি 
কিছু চাইতে পার না )। 

এইভাবে ঈশ্বরের সীমাহীন সর্বশক্তিমন্তা, অশঅরীর প্রধান সিদ্ধান্ত সমূহের 
মধ্যে অন্যতম একটি । 

(৪) দেশ, কাল ও গতির মধ্যে বিচ্ছিন্ন বিন্দুবার্দ _অশঅরীর 
হেতৃবাদ অস্বীকারের প্রকরণে আমি আগেই বলেছি যে তারা না মানতেন জগতের 
কার্ষকারণ নিয়মকে, ন! জাগতিক বস্তকে দেশ, কাল, গতির মধ্যে কোনে রকম 
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের পটভূমিতে । গণিত _-এক, দুই, তিন ***-এর মধো কোনো 
প্রকার অবিচ্ছিন্ন ক্রমকে মানে না । এক সংখ্যাটি সমাপ্ত হলে তবেই ছুই অস্তিত্ব" 
প্রঞ্ হয় __ প্রশ্ন হলো এক থেকে দুইয়ে সংখ্যাজ্ঞান সর্পের ন্যায় পিচ্ছিল গতিতে 
হয়, না ভেকের ন্যায় লম্ফ দিয়ে; উত্তর হবে -_লাকিয়ে। দেশ বা দিশায় বন্তর 
গতি । বন্তাকে দেশ থেকে দেশান্তরে চলতে দেখ! যায়। প্রশ্ন ওঠে যদি বন্যা 
সব সময়ে কোনো! স্থানে স্থিত থাকে -_-তবে তা গতিশূন্ত অতঃপর একে গতি 
বলা ভুল হবে। এখন যদি আগনি দুটি গতিকে সিদ্ধ করতে চান তবে তার 
একমাত্র রাস্তা হলো সর্পের ন্যায় পিচ্ছিল নয়, সংখ্যার মতো! গতিকে এক-একটি 
লম্ বলে মেনে নেওয়া । অকারণ পরমাণু প্রতি মুহুর্তের জন্য সৃষ্টি হয়েই লয় 
প্রাপ্ত হয়। আর একটি নতুন অকারণ পরমাণু তার দেশ ও কালের জন্য জন্মে ও 
বিনষ্ট হয়। এই প্রথম ও দ্বিতীয় পরমাণুর মধ্যে শুন্কতা __গতিশ্ন্যতা, দেশ- 
শূন্যতা । এমন নয় যে প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় মুহূর্তের ( এখনই” ) মধো সম্বন্ধ 
না থাকায় তাকে কালিক-শূন্ভতা বলা যাবে _যা কাল তাই-ই “এখন, ক্ষণ, যা 
“এখন” নয় তা কাল নয়। আবার যেখানে ছুটি “এখন'-এর মধ্যে আমরা 
কিছুই পাই না; একেই বলে কালিক-শূন্ততা । অশঅরী ভেকের লক্ষের (প্লুতির) 
উপমার সিদ্ধান্ত দ্বারা ঈশ্বরের শক্তিমত্তার হেতুবাদ-নিষ্বেধ, তথা বস্ত-গতি-দেশ- 
কালের পর্মাণু-বূপতা সবকিছুকেই এইভাবে সিদ্ধ করেছেন । এখানে বিশেষভাবে 
মনে রাখার মতো কথ হলো এই যে, অশ.অরী এই “ভেক-লক্ষন+, “বিচ্ছিন্ন-প্রবাহ”, 
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«বিন্দু-ঘটনা; “বিচ্ছিন্ন পরমাণুসস্ততি'-কে বন্ত-স্থিতি থেকে উৎপন্ন কোনো সম্ভাব্য 
জটিলতাকে মুক্ত করার জন্য ন্বীকার করেননি, যা কি-ন! আমরা বর্তমানের 
আপেক্ষিকতাবাদ ( - 7২০15601৬10 ), কোয়াণ্টামবাদ (- 3881010]0 1116079 ) 
অথব! বৌছ্ের ক্ষণিক অনাত্মবাদ এবং মার্কস-এর (দ্বান্বিক ) বন্তবাদে পাই। 
অশঅরী এর দ্বারাই দিব্যদর্শন, অলৌকিকতা, ঈশ্বরের নিরগ্কুশতা ইত্যাদি 
সিদ্ধ করতে চেয়েছেন। সন্দেহ নেই যে, এই দিদ্ধান্তসমূহ থেকেই আল্লার 
নিরস্কুশতার আবরণে স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজগণ তাদের নিবঙ্কুশতাকেও 
আচ্ছাদিত করে রাখার চমৎকার স্থযোগ পেয়েছিলেন । 

(৫) পয়গন্রের লক্ষণ -_-পয়গ্ধর কে" এর উত্তরে মুবাফিক বলেছেন __ 
পয়গম্বর তিনিই যাকে আল্লা বলেন --'আমি তোমাকে পাঠালাম" বা “এই ব্যক্তি 
আমারই প্রেরিত” এই রকম সব শব্দ । পয়গন্থর হওয়ার কোনো শত বা যোগ্যতা 
নেই, বরং আল! তার ভক্তদের মধ্যে যাকে চান তাকেই নিজের কুপার পাক করে 
নেন।” (“মণ কাল! লহ অর্গল্তোক! ও বল্পগবস্থম্‌ অন্গী, ওয়ে! নবহহা মিন্'-ল্‌ 
অল্ফাজে। ওয়ো' লা য্তেরোতো ফীহে শতু ন্‌, ওয়ে! লা এন্ডেঅদ্রাদুন্‌ বলি'ল্লাহো। 
যথতস্সে! বেরহ্‌ মতেহী যন্য্যশাও মিন্‌ এবাদেহী |”) 

(৬) দিব্য চমণ্ডকার €-সিদ্ধি) _এমন দাবিও তো কেউ করতে 
পারেন যে খোদা আমাকে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন, তাই অশঅরীগণ এশ্বরিক 
প্রমাণ হিসাবে দিব্য চমৎকার বা সিদ্ধিকে পয়গন্থরত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় 
মনে করেছেন। এই দিব্-অলৌকিকতাকে সিদ্ধ করার জন্য তারা কিভাবে 
হেতুবাদকে অস্বীকার করেছেন এবং খোদা কর্তৃক প্রতি মুহুর্তে নতুন পরমাণু 
হষ্টির কল্পনা করেছেন সে বিষয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি । 


গম অধ্যায় 


প্রাচ্য ইসলামী দার্শনিক (১) 
( শারীরিক ব্রহ্মবাদী ) 
$১. আজজীদ্দীন রাজী (৯২৩ বা ৯৩২ খৃষ্টাব ) 


শারীরিক ব্রদ্মবাদ বা পিধাগোরাসের প্রারুতিক দর্শনের ইসলামী সমর্থকগণের 
মধ্যে ইমাম রাজী এবং 'পবিব্রসংঘই প্রধান। কোনো অজ্ঞাত কারণে পবিত্র 
সংঘের অপযশ হওয়ায় তার পক্ষে মুদলমানগণের ওপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার 
করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু এ ব্যাপারে রাজীকে তাঁর স্গিপ্ধ দর্শনশৈলীর ফলে 
সৌভাগ্য-শালীই বলা চলে। এখন আমি এর সম্বন্বেই কিছু আলোচন! 
করব। | 

(১) জীবনী -_আজ্জীদ্দীন রাজী পশ্চিম ইরাণের রে শহরে আবিভূর্ত 
হন। ধর্ম শিক্ষার অতিরিক্ত গণিত, চিকিৎসাশান্, দর্শন (বিশেষত পিথাগোরাসের ) 
গ্রভৃতি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, এবং সেই সময়ে একজন প্রধিতযশা 
হাকিম বা চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। 

যুক্তিবিদ্ভার প্রতি তীর শ্রদ্ধা ছিল না, এবং আরিস্টটল রচিত 
একখানি তর্কশান্্র ছাড়া তিনি এ বিষয়ে আর কোনো পুস্তক পাঠ 
করেননি । 

সরকারী চিকিৎসক হিসাবে তিনি প্রথমে রে শহরে এবং পরে বাগদাদের 
চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন । পরে উদ্দাসী হয়ে দেশ ভ্রমণের নেশায় বেরিয়ে 
পড়েন। এই ভ্রমণকালে তিনি কতিপয় সামন্ত গ্রভুর কপাপাত্র হয়েছিলেন ধাদের 
মধ্যে ইরাণী সামানী বংশের ( ৯০০-৯৯৯ খৃঃ) শাসক ইবনে ইশ হাকও-ছিলেন ; 
একে রাজী ম্বরচিত একটি চিকিৎসা গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। 

সাধারণ বিচার __চিকিৎসাশাস্ত্ের প্রতি রাজী পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 
এই বিদ্যা সহন্র বর্ষের উপলব্ধির ফলশ্রুতি। রাজীর বক্তব্য, ক্ষদ্র এই জীবনে 
কতিপয় বাক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অপেক্ষা সহ বর্ষের অভিজ্ঞতার ত্বারা 
সঞ্চিত জ্ঞানই আমার নিকট অধিক মুল্যবান । 


১ দার্শনিক বিচার 


(ক) আত্ম। এবং শরীর -_আত্মা ও .শরীরের মধ্যে রাজী আত্মাকে 
অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। আত্মা-সন্বন্ধী অসুস্থতা শরীরের ওপরেও মন্দ প্রভাব 
বিস্তারে সক্ষম | তাই রাজী আত্মার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন । 
তবুও নিরাশাবাদের প্রতি রাজীর আগ্রহ অধিক থাকায় আত্মার চিকিৎসা বন্ছ 
ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিল -_জগতে শুভের চেয়ে অস্তুভের পাল্লাই বেশী ভারী হয়। 

রসায়ন শাস্ত্রের ওপর রাজী অত্যন্ত আস্থাবান ছিলেন । তিনি বিশ্বাস করতেন 
যে বন্তজগতের বিভিন্ন মূল উপাদানের মিশ্রণ ধাতুতে পরিবতিত হতে পারে । 
রসায়নের বিভিন্ন মিশ্রণ থেকে বিচিত্র গুণের উত্তাবন দেখে তিনি অনুমান করেন যে 
দেহের মধ্যেও ব্বতঃস্ফুর্ত গতি সৃষ্টি করার মতো যথেষ্ট শক্তি আছে। সন্দেহ 
নেই যে তার এই বিশ্লেষণ মূল্যবান কিন্তু প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি একে আর 
বিকাশিত করতে পারেননি । 

(খ) পঞ্চ সংখ্যক নিত্য উপাদান --(১) কর্তা ( -পুরুষ বা! ঈশ্বর ), 
(২) বিশ্বাস্মা, (৩) মূল ভৌতিক উপাদান, (৪) পরমার্থ দিশী এবং (৫) পরমার্থ 
কাল, এই পাচটি উপাদ্দানকে রাজী নিতা বলে এবং নদ সহাবস্থিত বলে মেনেছেন। 
এই অত্যাবশ্যক উপাদ্দানগুলি ছাড়! বিশ্ব হ্ষ্টি হতে পারত না। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারা 
বাহিক পদার্থ “ভৌতিক উপাদান'-কে জানতে পারি, এ ছাড়া আর কোন বস্তকে 
ইন্জিয় প্রত্যক্ষ করে? বিভিন্ন বস্তর স্থিতি তার স্থান বা দিশাকে নির্দেশ করে। 
বস্তর যে সদা পরিবর্তনশীলতা। --আগে এ রকম ছিল, এখন এই রকম -_আমাদের 
কাছে কালের অস্তিত্ব ঘোষণ। করে । প্রাণীর অস্তিত্ব তথ! জড়পদার্থের সঙ্গে তার 
বৈসাদৃশ্ঠ প্রমাণ করে যে আত্মাও এক পদার্থ । আত্মাসমূহের মধ্যে কয়েকটি বুদ্ধি 
--শিল্প গ্রভৃতিকে উন্নতির শিখরে পৌছে দেওয়ার ক্ষমতা -_থাকে, যাতে বোঝা 
যায় যে এই বুদ্ধির ম্োত কোনো বুদ্ধিমান কতা । 

(গ) বিশ্বের বিকাশ -_রাজী তার পঞ্চ উপাদানকে নিত্য এবং সদা 
একত্রিত বলেও এর মধ্যে বিশেষ একটিকেই প্রধান বলে মেনেছেন অর্থাৎ তিনি 
এই নিত্যতাকে কিছু শর্তের সঙ্গে মেনেছেন। স্থ্টির কাহিনী তিনি এইভাবে 
বর্ণনা করেছেন -_ প্রথমে একটা শুদ্ধ আধ্যাত্মিক জ্যোতি আবিভূত হয়েছিল, এই 
জ্যোতিই আত্মার (জীবের ) উপাদ্দান-কারণ, অতএব আত্মা এক সাধারণ, 
প্রকাশোন্ুখ আধ্যাত্মিক উপাদান । যে উধ্বলোক বা৷ জ্যোতির্গোক থেকে আত্মার 
আগমন, সেই স্থানকেই ব্রহ্ম বা এশ্বরিক জ্যোতির প্রকাশ বলা যেতে পারে। 
দিবসের অনুগামী যেমন রজনী, প্রকাশের অনুসরণকারীও তেমন অন্ধকার বা তমঃ। 
এই তমঃ থেকেই পশ্তজাতীয় আত্মার (জীবের) জন্ম, যাদের কাজ হলো বুদ্ধিমান 


১০২ দর্শন-দিগ দর্শন 


আত্মার ( - মানব) বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করা। আধ্যাত্মিক জ্যোতি যখন 
অস্তিত্ব প্রাঙ্ত হলো তখন তার সঙ্গে একটি মিশ্রিত বস্তও ছিল, সেটার নামই 
অশরীবী অবয়ব । এরই ছায়া থেকে উষ্ণতা, শৈতা, রুক্ষতা এবং নম্রতা এই 
চারটি স্বভাব" উৎপন্ন হয় । অন্তে এই চারটি 'স্বভাক থেকে আকাশ ও পৃথিবীর 
সব পিও্ _-শরীর _ সৃষ্টি হয় । এইভাবে যা সৃষ্টি হয়েছে তার পাচ উপাদ্দানকে 
নিত্য বলা হলো কেন? রাজী এর উত্তরে বলেছেন _-কেন না, এই স্যষ্টি সব 
সময় চলছে, ঈশ্বর কখনই নিক্ষিয় নন। এইভাবে জগতের নিত্যতাকে স্বীকার 
করে বাজী ইসলামের আরম্ভব।দের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে গিয়েছেন, তা সত্বেও রাজীর 
নামের সঙ্গে ইম।ম' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় আমর! বুঝতে পারি যে মানুষের অন্তরে 
তিনি নিজের জন্য একটি কোমল স্থান করে নিয়েছিলেন । 

(ঘ) মধ্যমার্গী দর্শন __রাজীর আবির্ভাবের আগে থেকেই এমন নাস্তিক 
জড়বাদী দার্শনিকগণের পরম্পরা চলে আসছিল ধারা জগতের কোনো অষ্টাকে 
মানতেন না। তাদের ধারণ! জগতের স্বয়ংস্থ্ট হওয়।র ক্ষমতা আছে । অন্যদিকে 
ছিলেন ঈশ্বর-অদৈত ( তৌহীদ )-বাদী মোল্লা সম্প্রদায়, ধারা কোনো অনাদি 
আত্মা, জড়-উপাদান -__দিশা, কাল প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করাকে মনে করতেন 
আল্লার সৌন্দর্য ও পৌরুষে কলঙ্কলেপনের তুল্য । রাজী জড়বাদী অথবা অদ্বৈত- 
বাদী কারও মতকেই সঠিক বলে মনে করতেন না তাই তিনি একটা মধাপস্থাকে 
স্বীকার করেছিলেন __ধারণাকে ঘুক্তিসম্মত করার জন্য ঈশ্বরের অতিরিক্ত আত্মা, 
প্রকৃতি, দিশা, কালেরও প্রয়োজন, এবং বুদ্ধিমান মানবাত্মাকে প্রকট করার জন্য 
গ্রয়োজন কর্তার । 


$২. পবিত্র-সংঘ (-অখবানুস সফা ) 


মোতজলা, করামী, অশ.অরী ; এই তিন সম্প্রদায়ই ছিল দর্শনদ্রোহী | কিন্ত সেই 
সময়ে বস্রায় পবিভ্র-সংঘ নামে নতুন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল ধার! 
দর্শন _বিশেষত৩ পিথাগোরামের দর্শনের প্রতি যথেষ্ট শ্রন্ধাণীল ছিলেন এবং 
ইসলামকে দার্শনিকতার রঙে রঞ্জিত করতে চেয়েছিলেন । এই সম্প্রদায় শুধু 
ধামিক ব! দীর্শনিকই নয়, এদের একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনাও ছিল। এরা 
দর্শনকে শুধু আত্মার তৃপ্তিদায়ক বিষয় বলে মনে করেননি, তার দ্বারা এক নতুন 
সমাজ প্রতিষ্ঠাও করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য কোরাণের দ্বৈত অর্থ করে 
নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন । এবং জগতে একটা ইউটোপিয়ান 
( 0$০0122, কাল্পনিক আদর্শ ) ধর্মবজ্য প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। 

(১) অতীতামুসারী ইবনে-মৈমুন _-নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মোতজলী 


সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আল্লাফের দেহান্ত হয় এবং তার কাছাকাছি সময়েই আব্দ,্া 


দর্শন-দিগ দর্শন ১০৩ 


ইবনে-মৈমুনের জন্ম হয় (৮৫০ খুঃ)। আজমী বা! ইরাণীদের মুসলিম ধর্মে দীক্ষা 
দিয়ে ইসলাম প্রচণ্ড ভূল করেছিল । ইসলামের মধ্যে যত মতভেদ হ্থষ্টি হয়েছিল 
তার অধিকাংশেরই প্রবর্তক ছিলেন এই ইরাণীগণ। ইবনে-মৈমুনও ছিলেন 
এদেরই একজন | দীঁমান্কাসের শ্বাবিয়া বংশ ( -বনী-উমাইয়! ) প্রথম দিকে 
আপোস-মীমাংসা দ্বারা তাদের অধীনস্থ বিদেশের সভা জাতি সমূহের শিরম্তর 
অন্তদ্বদ্বকে নিবৃত্ত করেছিলেন | বাগদাদের আব্বাসী বংশ এই পথে অধিকতন 
গতিদান করে নিজেদের শাসন-ব্যবস্থার অনেক কিছুই ইবরাণী কৃষ্টির রঙে রাঙিয়ে 
নিয়েছিলেন __ তীরা ইবরাণী পণ্তিতগণকে যথেঈ সম্মানই শুধু দান করেননি, ইরাণী 
রাজনীতিজ্ঞদের মন্ত্রী _মহামন্ধিত্বে বরণকরে শ।সনকার্ধে॥ অংশীদার পর্ন্ত করে 
ছিলেন । কিন্তু মনে হয়, এতেও তারা সন্তষ্ট ছিলেন না । ইবনে-মৈমুন যে দলের 
নেতা ছিলেন সেই করমতী দল আব্বাসী শী'সনকে হঠিয়ে নতুন এক শাসন-ব্যবস্থা 
স্থাপন করতে চেয়েছিল, কেমন শাসন তা আমি পরে বলব । ইবনে-মৈমুনের 
প্রতিদ্বন্দিগণ তাঁকে একজন ষড়যন্ত্কারী নীতিহীন বাক্তি বলে মনে করতেন, কিন্ত 
ত্বকে মহাত্মা ও উচ্চন্তরের দার্শনিক বলে মনে করার মতে৷ বহু মানুষও ছিলেন । 
মৈমূনের সম্প্রদায় শুভ্র বর্ণকে নিজেদের প্রতীক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন, 
কারণ তারা মনে করতেন তাদের ধর্ম পরিস্তুদ্ধ ও উজ্জল এবং এই ওজ্জল্য প্রাপন 
হওয়াই আত্মার চরম লক্ষা । 

(শিক্ষা )-_করমতী লোকের শিক্ষাই ছিল কর্তব্যের কাছে শরীর ও 
এশ্বর্যকে তুচ্ছ মনে করতে হবে। সংঘের ভ্রাতৃগণের কল্যাণের প্রতি সর্বদা মনোযোগী 
হতে হবে। সংঘের জন্য আত্মসমর্পণ, নেতার প্রতি পূর্ণ শদ্ধা ও তাঁর আজ্ঞাপালনে 
পূর্ণ তৎপরতা __ প্রত্যেক করমতীতভুক্ত ব্যক্তিরই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য । সংঘের 
কল্যাণ ও নেতার আজ্ঞ।য় মৃত্যুকে পর্যন্ত অগ্রাহা করতে হবে । 


হ--পবিভ্র-সহংঘ 


(১) পবিভ্রসংঘের স্থাপন -বসরা এবং কুফা ছিল করমতী সম্প্রদায়ের 
কেন্দ্র । দশম শতাব্দীর শেষার্ধে বসরায় একটি ছোট-খাট সংঘ ( পবিভ্র-সংঘ ) 
স্থাপিত হয়। এই সংঘে চারটি শ্রেণীবিভাগ ছিল । প্রথম শ্রেণীতে সম্মিলিত 
ছিল ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক তরুণ। আত্মিক বিকাশের জন্য গুরুর আজ্ঞাপালন 
এদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্ততূক্ত ছিলেন ৩০ 
থেকে ৪০ বছরের সদশ্তগণ । আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে এদের বহির্জগৎ সম্বদ্ধেও 
জ্ঞানার্জন করতে হতো । তৃতীয় শ্রেণীর অন্তভূক্ত ছিলেন ৪* থেকে ৫০ বছরের 
সাস্যভ্রাতৃগণ ; এরা জগতের দিব্য-নীতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের যোগ্যতা হত করতেন, 
এরা ছিলেন পয়গন্থরতুল্য | ৫০ বছরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণ ছিলেন চতুর্থ, 
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অর্থাৎ সর্বোচ্চ শ্রেণীর সাস্ত। তীর] ছিলেন সত্য-ভুষ্টা এবং তাদের মর্যাদা ছিল 
ফরিস্তা দেবতার --সমান। প্রকৃতি, সিদ্ধান্ত, ধর্ম সব কিছুর উধ্র্বে ছিল 
তাদের স্থান। এই শ্রেণী বিভাজনের কাজে পবিব্র-সংঘ যে ইবনে-মামূনের করামতী - 
দল তথা প্লেটোর প্রজাতন্ত্র দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিল এতে সন্দেহ নেই, কিস্তু এতে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে তারা তাদের এই শ্রেণীবিভাজনকে কতটা বাস্তবে পরিণত 
করতে পেরেছিলেন । 

(২) পবিভ্র-সংঘের গ্রন্থাবলী ও নেতৃবর্গ __পবিত্র-সংঘ তাদের সমকালীন 
জ্ঞানকে গ্রস্থাকারে নিবন্ধ করেন, যার নাম “রসায়ল্‌ অথবান্ুসস্ফা” ( পবিত্রসংঘ 
্রস্থাবলী )1 এই গ্রস্থাবলী ৫১টি পুস্তকের সংকলন ( সম্ভব্ত শুরুতে ছিল 
৫০টি)। গ্রন্থের বর্ণনাশৈলী থেকে মনে হয় এতে বিভিন্ন লেখকগণ ছিলেন এবং 
সম্পাদনাতেও সামগ্রস্ত বিধানের কোনো চেষ্টা দেখা যায় না। এতে রাজনৈতিক 
পদক্ষেপের সঙ্গে প্রাকৃতিক ভাবের আধারে জ্ঞানবাদের বিবেচনা কর] হয়েছে। 
সংঘের নেতৃবর্গ এবং গ্রস্থাবলী রচয়িতা স্বন্ধে পরবর্তাঁ! পুস্তকে যে সব নাম পাওয়া 
যায় তা নিম্নরূপ 

(১) মুকদ্দসী বা আবু-জ্লৈমান মুহম্মদ ইবনে মুশীর অল্-বন্তী ; 

(২) জজানী আবুল-হাসান আলী ইবনে-হারুণ অল্-জজানী ; 

(৩) নক্ষাজুরী বা মুহম্মদ ইবনে-আহ্‌মেদ অল্-নক্ষাজুরী ; 

(৪) ওঁফো বা আল ওঁফো ; এবং 

(৫) রিফাঅ বা জৈদ ইবনে-রিফাঅ। 

পবিত্র সংঘ যে সময়ে কাজে নেমেছিল সেই সময়ে বাগদাদের খলিফা প্রাধান্য 
হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং জায়গায় জায়গায় স্বতন্ত্র শাসকগণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে- 
ছিলেন। মুঘলিম স্থলতানগণ এই সময়েও অবশ্ঠ খলিফাকে পোপের ন্যায় ধর্মগুরু 
মনে করে সম্মান করতেন এবং উপঢৌকন পাঠিয়ে ব্ড় বড় পদবী পাওয়ার আশ! 
করতেন। বাগদাদের প্রতিবেশী তথ! ইরাণের পশ্চিমাংশে ছিল বুবায়হা বংশের 
শাসন) এই বশ স্পষ্টতই শিয়া সম্প্রদায়তুক্ত ছিল। পবিভ্র-সংঘ গ্রন্থাবলীতে 
মোতজলা-শিয়া-গ্রীক দর্শনের ভিত্তির ওপর নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করা 
হয়েছিল। এই কাজে সেই সময় ব1! কাল কতট! অনুকূল ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। 

(৩) পবিভ্র-সংঘের সিদ্ধান্ত তৎকালীন ধামিক অসহিষ্ণুতার সঙ্গে 
পবিভ্রসংঘের পরিচয় থাকায় তারা! চাইতেন ফে লোকে ইব্রাহিম মুসা, জতুন্তী 
(জোরোয়াস্্া), মুহম্মদ, আলী মকলকেই ভগবানের দূত -_পয়গম্ধর --বলে মান্ুক ) 
এমন নয় যে ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধির আপোস রফা করার জন্ তারা পিথাগোরাস, 
সক্রেটিস, প্লেটোকেও খধি বা পর়গন্থরের শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন । তীরা সক্রেটিস, 
ধীন্ত তথা খৃষ্টান শহীদদগণকেও হাসান-হুসেনের মতোই পবিত্র শহীদ বলে 


মানতেন। 
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(ক) দর্শন-প্রধান -__পবিত্র-সংঘের বক্তব্য ছিল যে ধর্মে বিশ্বাস, নীতি 
নিয়ম পালন প্রভৃতি সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত মানুষের পক্ষে ঠিক কাজ? কিন্তু মেধাবী, 
জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত হলো! উচ্চপর্যায়ের দার্শনিক অগ্তদূ্টি থাকা । 

€খ) জগতের উৎপত্তি বা নিভ্যতা-সন্ধন্ধীয় প্রশ্ন ভুল -_বৃদ্ধের স্যায়ই 
পবিত্রসংঘের দার্শনিকগণও জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করাটাকে নিছক পণুশ্রম 
বলে যনে করেছেন । আমিকিবা কে? এই প্রশ্ন আমার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
এবং লাভজনক | “মানব-বুদ্ধি যখন এই প্রশ্নেরও উধ্র্ব যেতে চায় তখনই সে 
নিজের সীমাকে অতিক্রম করে । নিজেকে উন্নত করতে করতে ক্রমশ শুদ্ধ ও 
সর্মহান্‌ জ্ঞানে (ব্রদ্ধে) উপনীত হওয়াই হয় তার চরম লক্ষ্য, যা কি-না সংসার 
ত্যাগ এবং সদাচার দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব |” 

(গ) অষ্ট (নবম ) পদ্ার্থ__পবিভ্রসংঘ গ্রীক তথা ভারতীয় দার্শনিক- 
গণের স্থায় উপাদানের ব্গাকরণ করেছেন । সর্বশ্রেষ্ঠ হলে। ঈশ্বর, পরমাত্ম! বা 
অদ্বৈত, যা! থেকে ক্রমশ নিম্নলিখিত আটাটি উপাদানের বিকাশ হয়েছে। 

(১) নফজ্ুফআল (ভাব বা বুদ্ধি) -কর্তা-ভাব ( ০75801৬০ 5101710) 

সব্র্ম।-্ুষ্টিধমী ইচ্ছা বা মনন । 

(২) নফজ্ইন্ফআল - অধিকরণ বা সবভাব । 

(৩) হেবল! মূল প্ররুতি বা জড় উপাদান । 

(৪) নফস্-আলম --জগৎ্জীবন ( সমূহ মানবাত্মা! )। 

(৫) জিম্মেমুতলক ** মহত শরীর, পরম উপাদান । 

(৬) আলম-অফলাক - ফরিস্ত বা! দেবলোক । 

(৭) অনাসর-অর্অ - ( পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ) এই চার পদার্থ । 

(৮) মবালীদ-সলাস! স্ বস্তজাত তিন প্রকার পদার্থ ধোতু, বনম্পতি, প্রাণী) । 

কর্তা-ভাব, অধিকরণভাব, মূল-প্ররূতি এবং জগতৎ-জীবন এই চারটি অমিশ্র 
পদার্থ। পরম শরীরকে নিয়ে এই চারটি পদার্থ মিশ্রিত । এই মিশ্রণ হয় দ্রব্য ব। 
গুণ (-ঘটন। ) রূপে। 

প্রথম দ্রব্য হলো মূল জড় উপাদান বা আকার 3 প্রথম গুণ হলে! দিশা, কাল, 
গতি, যার মধ্যে গ্রকাশ এবং মাত্রাকেও অন্ততুক্ত করে নেওয়া যায় । মূল জড় 
উপাদান একটিই এবং সাংখ্যের ন্যায় তা সর্বদা একক। ভিন্নত। এবং বাহুল্যের 
কারণ হলে! আকৃতি, এ বিষয়ে পিথাগোরাসও একমত ছিলেন । প্রকৃতি ও আরুতি 
সম্পূর্ণ পৃথক ছুটি বন্ত __কল্পনাও নয় বস্তস্থিতিও নয় । 

পবিত্রসংঘের মতে মূল বস্ততত্বেরও উধ্র্বে কর্তী-ভাবই হলো সকল চেতন 
অচেতন তত্বের মূল উপাদান-কারণ । 

€ঘ) মানবাক্সা! -_মানবাত্মা ( স মন ) অধিকরণ ভাব থেকে সঙ | মকল 
মানবাত্মার সমটিকে এক পৃথক ভ্রব্য বলে মানা হয়েছে _-যাঁকে “পরম-মানব' বলা! যায় 
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বা মানবতার আত্মা” । প্রত্যেক মানবাত্মা বস্ত থেকে বিকাশিত হয়, কিন্তু 
ক্রমবিকাশের মাধ্যমে তা আত্মায় পরিণত হয়। শিশুর আত্মা তথ! মন সাদা 
কাগজের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় বাহিক জগৎ থেকে যে বিষয়কে গ্রহণ 
করে তা প্রথমে মস্তিষ্কে সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হয়, তারপর মধ্যভাগে বিষয়টির 
বিশ্লেষণ শুরু হয় এবং শেষে সংস্কার দ্বার! জ্ঞানরূপে মস্তিষ্কের শেষভাগে সঞ্চিত হয় | 
বহিরিন্দ্রিয়ের সংখ্যা মানুষ ও পশুর সমানই, তবে মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো তার 
বিচারক্ষমতা, বাঁকশক্তি এবং ক্রিয়া আছে । 

(ড) ঈশ্বর ( স্বরন্ধা) -্থট্টিধর্মী ভাবই ঈশ্বর । ঈশ্বর থেকেই সমস্ত 
উদ্ভৃত। অষ্ট উপাদানেরও উধেবেঈশ্বর বা পরম অদ্বৈত-উপাদানের অবস্থান । 
সবকিছুর মধ্যেই এই উপাদান আছে এবং এই উপাদানই সবকিছু । 

(৮) কোরাণের স্থান _-কোরাণকে পবিত্র-সংঘ কি দৃষ্টিতে দেখতেন তা 
এই বাক্য থেকেই বোঝা যাবে _-“আমাদের পয়গম্র মুহম্মদ এমন এক অসভ্য 
বেগিস্তানী জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, যাদের না ছিল ইহলোকের সৌন্দধ 
সম্পর্কে কোনে জান, না! ছিল পরলোকের আধ্যাত্মিক স্বরূপের ধারণ । এদের 
জন্য কেবাণে ব্যবহৃত স্থূল ভাষাকে সুসভ্য মানুষের উচিত আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ 
করা।” এই উদ্ধৃতি ছারা স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে পবিত্র-সংঘ, জতুস্তী 
( জোরোয়ান্ত্র) খুষ্ প্রভৃতি ধর্মকে অধিকতর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন । ঈশ্বরের 
ক্রোধ, নরক-মন্ত্রণাদির গল্প অন্ধ-সংগ্কার বা মূঢ় বিশ্বাস । তাদের মতে পাপী ও মূর্খ 
আত্মাগণ ইহজীবনেই নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রলয়কে তারা নতুন অর্থে এবং 
দুইভাবে মেনেছেন। দেহ থেকে আত্মার চ্যুতি একটি ক্ষুন্্র প্রলয় ; আর মহাপ্রলয়ের 
মাধ্যমে সমস্ত আত্মাই পরম ব্রহ্ম তথ! অছৈতে বিলীন হয়ে যায় । 

(ছ) পবিভ্র-সংঘের ধর্মচর্ষ। __ত্যাগ, তপন্তা ও আত্মসংযমের ওপর পবিত্র 
সংঘ সর্বাধিক জোর দিয়েছেন । কোনো প্রেরণাবিনাই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত বুদ্ধি 
দ্বারা যা উচিত বলে মনে হয়, সেই প্রকার কর্মই প্রশংসনীয় । দিব্য-বিশ্ব নিয়মের 
অনুসরণই সর্বোচ্চ ধর্মাচরণ | সকলের অধিক উচ্চস্থান প্রেমের - পরমাত্মার সঙ্গে 
আত্মার (জীবের ) মিলনের জন্য প্রেম সদা সন্তিয়। এরূপ প্রেমেরই একটি অংশ 
হলো সেই প্রেম, ঘ! প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে ইহজীবনে ক্ষমা, সহানুভূতি এবং ন্মেহ বূপে 
প্রকাশিত হয় । প্রেম ইহলোকে মানসিক সান্ত্বনা, হৃদয়ে স্বাতন্ত্র্য দেয় তথ সর্বশ্রেণীর 
প্রাণীর লক্ষে শীস্তি স্থাপন করে, এবং পরলোকে নিত্যজ্যোতির সঙ্গে মিলন ঘটায়। 

পবিত্র-সংঘ যদিও আত্মিক জীবনের ওপরেই বেশী জোর দিয়ে শরীরের প্রতি 
অধিক মনোযোগ দেননি ; তবুও শরীরকে একেবারেই অবহেল। করার পরামর্শও 
ঘবেননি। --পঠিক মতো দেহের যত্বু নেওয়া উচিত '"'যাতে আত্মা নিজেকে 
পূর্ণূপে বিকাশিত করার সুযোগ ও সময় পায় ।” | 

আদর্শ ব্যক্তিকে এক্সপ হতে হবে __“প্রাচ্য ইবাণীদের ন্তায় উচ্চ বংশোদ্ভূত, 


দর্শন-দিগ দর্শন ১০৭ 


আরবীগণের মতো শ্রদ্ধাশীল, ইরাকজাতির তুল্য শিক্ষিত, ইছদ্রীগণের মতো ব্ক্তিত্ব- 
-সম্পন্ন, যীশুর শিশ্যুগণের ন্যায় স্দাচারী ও মাজিত, সিরিয়ানী সাধুর মতো পবিত্র 
ভাব বিশিষ্ট, গ্রীকগণের তুল্য বিভিন্ন বিজ্ঞানে নিপুণ, হিন্দুর মতো রহস্যের 
ব্যাখ্যাকারী এবং স্থফীর ***মতো সন্ত” পবিজ্র-সংঘের অনেক সিদ্ধান্তই বাতিনী, 
ইসমাইলী, দশখা প্রভৃতি ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়, এতে মনে হয় 
তারা একে অপরের তথা সম্মিলিত চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন । 


$ ৩. সুফী সম্প্রদায় 


আরব থেকে উদ্ভূত ইসলাম ছিল ভক্তিপ্রধান ধর্ম । খৃষ্ট এবং ইহুদী ধর্মেও 
ভক্তিরই প্রাধান্য দেখা যায়। গ্রীক দর্শন যুক্তিপ্রধান। কেবল ভক্তি-প্রাধান্ 
যেমন বুদ্ধিকে সন্ত করতে পারে না, তেমনই যুক্তি-প্রাধান্যও শ্রদ্ধাপ্ুত অন্তরকে 
তৃপ্ত করতে সক্ষম নয় । সমাজে স্থিরত] প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণের 
গ্রয়োজন আছে; তীদের শ্রদ্ধাকে বিচলিত করে দড়ি-ছাঁড়া উটের মতো স্বেচ্ছাচাবী 
পলায়নপর বুদ্ধিকে নিরস্ত কর! প্রয়োজন -_এই ধারণাকে অবলম্বন করে গ্রীকগণ 
প্রাচীন ভারতীয় রহন্যবাদের সঙ্গে মিশ্রিত নব্য-প্লেটোনিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন 
করেন! যখন ইসলামও একই ধরনের সঙ্কটে আক্রান্ত হয়, তখন সেখানেও সেই 
হ!তিয়ারই ব্যবহৃত হয়েছিল । 

খৃষ্টান সাধক তথ! হিন্দু-বৌদ্ধ যোগীগণ তৎকালেও ছিলেন এবং তারা কত 
সাফলোর সঙ্গে ভক্ত ও দার্শনিক উভয়ের নিকটেই শ্রদ্ধাভাজন হুন, তা ইসলামিক 
তত্বজ্ঞ দেখেছিলেন ; তাই ইসলামও সফীবাদের নামে গৃহস্থ ও ত্যাগী ফকিরগণের 
এক সম্প্রদীয় গঠন কবেন। 

সুফী শব্দ __সোফী ( » সোফীস্ট ) গ্রীক ভাষার শব্ধ । গ্রীক দর্শনের 

প্রকরণে এই পরিব্রাজক দার্শনিকগণ সম্বন্ধে আমি আগেই আলোচন! করেছি । 
অষ্টম শতাব্দীতে যখন আরবী ভাবায় গ্রীক দর্শনের অন্বাদ শুরু হয়েছিল, 
তখন সোফী শব্দটিও দার্শনিক অর্থে আরবীতে এসে যায় এবং পরে বর্ণমালাগত 
ক্রটিতে “সোফী, সুফীতে পরিণত হয় । 

সর্বপ্রথম স্থফী উপাধি পান আবুহাঁপিম সুফী, তার মৃত্যু হয় ১৫০ হিজরী সন, 
অর্থাৎ আনুমানিক ৭৭০ খৃষ্টাব্দে । পয়গন্বরের জীবৎকালে বিশেষ ধর্মাত্মা পুর্ুষগণকে 
বলা হতে 'সহাবা” €(-্মাথী )1 পয়গন্ধরের সমকালীন এই ব্যক্তিদের ভবিষ্যতেও 
এই নামে স্মরণ করা হতো | পরে জাত মহাত্মাগণকে প্রথমে তাবইন ( স্অন্চর ) 
আরও পরে তাষঅ-তাবইন ( -অনু-অনুচর ) বল! হতে থাকে | এরপর জাহিদ 
€ ্স্ুত্থাচারী ) ও আবিদ ( ভক্ত ) এবং তারও পরে স্থফী শবটি এসেছে। 
০০০১ ৮. 


১০৮ দর্শন-দিগ দর্শন 


“সুফী তারাই, ধারা সবকিছু ছেড়ে ঈশ্বরকেই আপন করে নিয়েছেন” 

_( জুন্নন মিশ্রী )। 

“ধাদের জীবন-মৃত্যু শুধুমাত্র ঈশ্বর-নির্ভর” _( জানীদ বাগদাদী ); 

“ধারা সম্পূর্ণ শুভাচারী ও ছুরাচরণ থেকে মুক্ত” _- ( আবুবক হারীরী )3 

“ধাদ্দের অন্য কেউ পছন্দ করে না, অন্যদেরও ধারা পছন্দ করেন না" 

-_-( মনস্থর হুল্লাজ )) 

“ধারা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের নিকটেই আত্মসমর্পণ করেন” _-( রোয়ম্‌); 

“যাদের মধ্যে পবিত্র জীবন, ত্যাগ ও কল্যাণগুণ একত্রিত হয়েছে” 

_( শাহাবুদ্দীন সহরাবদী )। 

গজালী ( ১০৫৯--১১১১ খুং) স্থুকী শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন 

স্থফী শব্দটি জ্ঞান ও আচরণ বা কর্মের সংমিশ্রণ । কোরাণের ভক্তিমার্গ এবং স্থফী- 

মার্গের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, কোরাণোক্ত শরীঅতে জ্ঞানের পরে এসেছে 
আচরণ, এবং স্থফীমার্গে আচরণের পরে জ্ঞান । 

২. সুফী পচ্ছের নেতা -_-আমি আগেই বলেছি যে ইসলামিক স্থফীবাদ 
হলে! নব্য-প্লেটোনিক দর্শন ও রহন্যবাদ এবং ভারতীয় যোগের সংমিশ্রণ । এই 
ধরনের পন্থ৷ ইরাক, ইরাণ, মিশর নকল দেশেই ছিল, এ রকম অবস্থায় ইসলামের 
ভেতর ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হওয়া তার পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন নয় । কিছু লোকের মতে 
পয়গন্ধরের জামাতা আলীই ছিলেন স্থফী-জ্ঞানের প্রথম প্রবর্তক, কিন্তু স্বাবিয়ার 
সঙ্গে মনোমালিন্যের সময়ে আমরা দেখেছি যে আলী ইসলামের মধ্যে আরবীয়ানার 
কি রকম দুঢ পক্ষপাতী ছিলেন। অতএব, এটা স্প্টই বোঝা যায় যে, 
এ অবস্থায় একজন সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির পক্ষে বিচার-স্বাতন্ত্রের ক্ষেত্রে 
বেশী প্রগতিশীল হওয়া সম্ভব নয়। মনে হয় ইরাণীগণ বিজয়ী আরবীগণকে 
অবদমিত করে নিজেদের জা।তীঞ্তাবাদী স্বতগ্র চিপ ধারাকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে 
যেভাবে আবরবীদের অস্তদ্ব“ন্দের স্থযোগ নেওয়ার জন্য আলী-সম্তানদের তথা শীয়। 
সম্প্রদায়ের প্রাতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল, সেইভাবেই ইসলামের 
আরবী শরী অত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সুফীমার্গকে উধ্রে” তুলে ধরার উদ্দেগ্ে 
হজরত আলীর নামের সঙ্গে তা যুক্ত করে দিয়েছিল । 

মোল্লাগণের ভয়ে স্থৃফীমত প্রথমে নিঃশবে অব্যবস্থিতভাবে চলছিল, কিন্তু 
ইমাম গজালীর ( একাদশ শতক ) ন্যায় প্রভাবশালী বিদ্বান মোল্লা যখন খোলাখুলি 
তাঁদের সপক্ষে লেখনী ধারণ করলেন এমনকি তীদের শিক্ষাকেও সুব্যবস্থিত পট- 
ভূমিতে প্রতিহ্িত করে দিলেন তখন তাঁরা যেন পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেলেন । 

৩. সুফী সিল্ধাস্ত __পবিত্রসংঘ যে সুষীমতের প্রশংদক ছিলেন, তা 
আগেই বলেছি। স্থফী দর্শনে জীব ব্রদ্ষেরই অংশ, ব্রদ্দের মধ্যে লীন হওয়াই তার 
প্রধান আরাধ্য বিষয় । জীব ও জগত ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয় । শঙ্গরের ব্রন্ম-অতবৈতবাদ 


দর্শন-দিগ-দর্শন ১০৯ 


এবং সথফীর অদ্বৈতবাদে কোনো! প্রভেদ নেই । ভারতে মুদলমান স্থফীগণ যে সম্পূর্ণ 
শাস্তিপূর্ণ পথে এত সাফল্য অর্জন করেছিলেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হুকৃ 
( সত, বা ব্রহ্ম )-এর সঙ্গে জীবের মিলনের একটিই পথ আছে, তা হলো প্রেম 
( ইশক )-এর | যদিও তা শুদ্ধ, আধ্যাত্মিক প্রেম তবু অন্তত কয়েকবার তাকে 
লৌকিক ক্ষেত্রেও পদার্পন করতে হয়েছিল, কাব্যক্ষেত্রে _-ইরাঁণেই নয়, ভারতেও 
তো! এই প্রেম বনু প্রসিদ্ধ কবির জন্ম দিয়েছে । শম্স, তবরেজ, ওমর-খৈয়াম, 
মৌলানা রুমী, জায়সী, কবীর প্রভৃতির ন্যায় বিখ্যাত কবিগণ তো৷ এই প্রেমেরই 
কবি। 

৪. সুফী যোগ -_ভারতীয় যোগের মতো -_ (আর ভারতীয় যোগের অনেক 
কিছু তো নিয়েছে ) সুফী যোগেরও তাই অনেকগুলি সোপান আছে, যেমন-_- 

(১) বৈরাগ্য বামায়ার বন্ধন ত্যাগ -_বন্ু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, কামিনী 
কাঞ্চন, ধন-দৌলত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয় হলো সুফী যোগের প্রথম সোপান । 

(২) একান্ত-চিস্তন - যেখানে চিত্তচাঞ্চল্যজনক বস্ত নেই সে রকম নির্জন 
স্থানে নিবিষ্ট-অস্তরে ঈশ্বরের ধ্যান করতে হুবে। 

(৩) জপ --ধ্যানকালে এমনভাবে ঈশ্বরের নাম আল্লাহ্‌” “আল্লাহ্‌”, উচ্চারণ 
করে যেতে হবে যাতে জিহবা! না জড়িত হয় এবং মনে হয় যেন এ নাম ব্বতঃ্ফুর্ত- 
ভাবেই উচ্চারিত হচ্ছে । 

(৪) মনোজপ _ ধ্যানের সময় শুধু মুখে নয় অন্তরের মধ্যেও নামজপ 
করতে হবে। 

(৫) উশ্বরে তল্সয়ত। _মনোজপ বধিত হয়ে চিত্তের একাগ্রতা এত গভীর 
হবে যে সেখানে বর্ণ, শব, উচ্চারণের কোনো খেয়ালই থাকবে না এবং ঈশ্বর 
(আল্লাহ্‌ ) -এর ধ্যানে অন্তর এত গভীরভাবে নিমগ্ন হবে যে তার থেকে কখনও 
বিচ্ছিন্ন হবে না। 

(৬) দ্দিব্যদর্শন ( মুকাশফ ) __-এ রকম তন্ময়তা ঘটলে দিব্যদর্শন হয়। 
দিব্যদর্শনের ফলে আধ্যাত্মিক সত্যতা -_যাকে মানুষ কেবল শ্রদ্ধা বা সংস্কারবশত 
মেনে এসেছে -_তা স্পষ্ট দেখ! যায়। পরয়গদ্ধরী, আকাশবাণী ( -* ভগবদ্ধাণী ), 
ফরিস্তা, শয়তান, ত্বর্গ ও তার সেতু, নরক ও তার যন্ত্রণা, পাপ-পুণ্যের তুলাদণ্ড, 
্যায়ের পুরস্কার ইত্যাদি গুরুত্পূর্ণ কথা যেগুলি শ্রদ্ধাবশে মেনে নেওয়া হয় --সে 
সবই চোখের সাধনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

ইমাম গজালী দিব্যদর্শনকে একটি দৃষ্টান্ত দ্বার! বর্ণনা করেছেন-_ 

«একবার রোমান এবং চৈনিক চিত্রকরগণের মধ্যে বিবাদ বাধে । উভয়েই 
নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করতে থাকেন? তৎকালীন বাদশাহ উভয়ের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করার জন্যে একটি ঘরের ছুই বিপরীত দেওয়ালের একটিতে রোমান 
শিল্পীকে এবং অন্তটিতে চৈনিক শিল্পীকে চিত্রাগ্কনের আদেশ দিয়ে মাঝখানে পর্দা 


১১০ দর্শন-দিগ দর্শন 


ফেলে দেন, যাতে তার! পরম্পরকে নকল না করতে পারে। কয়েকদিন পরে 
রোমান চিত্রকর বলে তার কাজ শেষ হয়েছে, চৈনিকও তাই বলে। পর্দা উঠিয়ে 
দেখা গেল যে উভয়ের চিত্রই আশ্চর্য রকম এক, এক চুলও পার্থক্য নেই। দেখা 
গেল যে রোমানটি মোটেই চিত্রাঙ্কন না৷ করে দেঁওয়ালকে শ্রেফ পালিশ করে 
আয়না বানিয়ে ছেড়েছে ফলে পর্দা তোলা মাত্রই চৈনিক চিত্রকরের আঁকা ছবিটি 
রোমানের দেওয়াল-দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হয়েছে ।” 

মুকাশফার ( দিব্যদর্শনের ) পূর্বঞ্চনা প্রথমে হয় অকন্মাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো, 
পরে তা ধীরে ধীরে স্থিতি লাভ করে। 

গজালী লিখিত অহাউল-উলুম-এর সঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের নিয়োক্ত স্থক্তিটি 
(২/১১ ) তুলনীয়__ 

“নীহারধূমাককানলানিলানাং খগ্যোৎ্বিদ্যুতম্ষটিকাশনীনাম্‌ । 

এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তকরাণি যোগে ।” 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


প্রাচ্য ইসলামী দার্শনিক ২) 
ক. রহস্যবাদ-বস্ত্রবাদ 


চীনের সমাট মিগ ( ৫৮-৭৫ খুঃ ) বুদ্ধকে স্বপ্পে দর্শন করেন, তারপর তিনি বৌদ্দ 
ধর্ম ও বৌদ্ধ পুস্তকের অনুসন্ধান এবং অনুবাদের কাজ শুরু করান। খলিফা 
মামুনের ( ৮১১-৮৬৩ খুঃ) সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনিও স্বপ্নে আযারিস্টটলকে দেখেন 
এবং আযারিস্টটল তাঁকে নিজের দর্শনের সম্বপ্ধে এমন কিছু বলেন যাতে মামুন প্রচণ্ড 
প্রভাবিত হয়ে পরের দিনই কিছু লোককে ক্ষুদ্র-এশিয়ায় আযারিস্টটলের গ্রস্থগুলিকে 
খুঁজে বাগদাদে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাতে আরবী ভাষায় সেগুলির 
অনুবাদ করানো যায় । মামুনের দরবারে যেভাবে আযারিস্টটলের প্রশংসা কর! 
হতো, তাতে তার মতো পণ্ডিত ও বিগ্যোৎ্সাহী যে প্রভাবিত হয়ে 'আযরিস্টটলকে 
স্বপ্নে দেখবেন এ আর আশ্র্য কি? গ্রীক দর্শন গ্রন্থের আরবীতে ভাষান্তরের 
কথা আমি আগেই বলেছি । এখন আমি এ অনুবাদ এবং দর্শনচ্। দ্বার! কিভাবে 
ইসলামের মধ্যেও দার্শনিকগণের আবির্ভাব হয়েছিল এবং তীরা কি প্রকার বিচার 
বিশ্লেষণ করেছিলেন সেই বিষয়েই বলব । বাগদাদ ছিল দর্শনানবাদ ও দর্শনচর্চা 
উভয়েরই কেন্দ্র, অতএব ইসলামের প্রথম দার্শনিকগণের প্রাচ্দেশে আবিভূর্ত 
হওয়াই ছিল স্বাভাবিক । এদের মধ্যে সর্বপ্রথম দার্শনিক হলেন কিন্দী, তাই 
তাঁকে নিয়েই আমি আমার আলোচনা শুরু করছি । 


$১. আবু-ইয়াকুব-কিন্দী (৮০০-৮৭০ খুঃ) 


১. জীবনী _-আবু-ইউ এ ইয়াকুব ইবনে-ইস্হাক আল-কিন্দী -€ কিন্দী 
বংশজ ইস্হাকপুত্র আবুল-ইয়াকুব ), কিন্দা নামক আরবী-কবীলার সঙ্গে সমন্ধযুক্ত 
ছিলেন। কিন্দা কবীলা দক্ষিণ আরবের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু যে পরিবারে দার্শনিক 
কিন্দী ভূমিষ্ঠ হন, তাদের কেউ পুস্তে' থেকে ইরাকে এলে বসবাস করেছিলেন । 
আবুইক়্াকুব-কিন্দীর জন্মের সময়ে তাঁর পিতা ইস্হাক কিন্দী ছিলেন কুফার 
রাজ্যপাল । নিশ্চিতভাবে জান না গেলেও অঙ্মান করা যায় যে তিনি সম্ভবত 
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নবম শতাব্দীর প্রারস্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে একটি 
পুস্তক থেকে জানা যায় যে তিনি ৮৭০ খৃষ্টাব্দে ( আল-কিন্দীর মৃত্যুকাল সম্বন্ধে 
মতভেদ আছে । ৮৭০ কিংবা ৮৭৩ খুষ্টাব্ধে তিনি মারা যান । ) জীবিত ছিলেন। 
সেই সময়ে ফলিত জ্যোতিষের এমন কিছু যোগাযোগ ঘটছিল যাকে অবলম্বন করে 
করমতী দল আব্বাসী বংশের শাসনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছিল। কিন্দীর 
শিক্ষা প্রথমে বসরায় এবং পরে তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান তথ! সংস্কৃতির পীঠস্থান 
বাগদাদে হয়েছিল। কিন্দী ছিলেন গ্রথম শ্রেণীর ইসলামী দার্শনিক, তাঁকে 
আরব বংশজ বলা যেতে পারে, কিন্তু তা কেবল পিভৃপরিচয় হিসেবে । বাগদাদ এ 
সময়ে নামেমাত্র ছিল খলিফার রাজধানী, বস্তুত তা ছিল ইরাণী সভ্যতা এবং 
গ্রীক দর্শনচর্চার কেন্দ্র। বাগদাদে বসবাসকালে কিন্দী অনুভব করেছিলেন 
যে প্রাচীন আরবী সারল্য তথা ইসলামী ধর্মবিশ্বাস দুই-ই প্রাচীন জাতির সংস্কৃতি 
ও শিক্ষাকে সঠিক নিরূপণ করতে পারেনি । গ্রীক চিন্তাধারার দ্বারা তিনি এতদূর 
প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি বলেছিলেন, দক্ষিণ আরবের ককীলাদের ( কিন্দীও 
যাদ্দের মধ্যে একটি ) পূর্বপুরুষগণ পূর্বোক্ত গ্রীকদের ( গ্রীকগণের প্রথম পুরুষ )- 
ভ্রাতা । বাগদাদে আরবী, সিরিয়ানী, ইহুদী, ইরাণী, গ্রীক প্রভৃতি রক্তের এতই 
সংমিশ্রণ ঘটেছিল যে সেখানে জাতি-পার্থক্যের নামে কোনো অসহিষ্ণুতা দেখা 
যায়নি । 

কিন্দী আব্বাসের দরবারে কতদিন ছিলেন তা জান। যায়নি । গ্রীক গ্রস্থের 
অন্বাদকগণের মধ্যে তার নাম পাওয়া যায় । তিনি শুধু ত্বয়ং অন্থুবাদই করেননি, 
অন্তের অনুবাদের সংশোধন এবং সম্পাদনাও করেছিলেন । একাধারে জ্যোতিষী 
এবং চিকিৎসক হওয়ার ফলেই বাঁজদরবারে তার প্রতিষ্ঠা স্ব হয়েছিল । 
যাই হোক না কেন, এটা স্পষ্ট যে পরে আর তিনি আব্বাসী দরবারের কৃপাপাত্র 
ছিলেন না । খলিফা মুতবন্কিণ (৮৪*+__৮৭১ খু) তীর পূর্বের খলিফাগণের ধামিক 
উদ্দারতা ত্যাগ করে “সনাতনী মুসলমানগণের পক্ষ অবলম্বন করেন, ফলে বিচার 
স্বাতন্ত্রের ওপর আঘাত শুরু হয়, কিন্দীরও তার শিকার ন! হয়ে উপায় ছিল না 
এবং বহুদিন পর্স্ত তার পুস্তাকালয় বাজেয়াপ্ত ছিল । 

কিন্দীর প্রতিভা ছিল পর্বতোমুখী। তৎকালীন শিক্ষা-সংস্কৃতির __ভূগোল, 
ইতিহাস, জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসাশাক্্, দর্শন _-সবেরই একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী 
হওয়ায় সবেতেই তার দখল ছিল। গণিত, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ভূগোল, 
চিকিৎসা-শান্ত্র এবং দর্শনের ওপরেই তিনি বেশী পুস্তক রচনা করেছেন। এটা 
খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, একদিকে কিন্দী রসায়নশান্তুকে ভ্রান্ত বলে তাতে বিশ্বাসী 
ব্যক্তিগণকে নিধু'দ্ধি বলেছেন, অন্যদিকে গ্রহের হাতে মাস্ুষের ভাগ্যকে সমর্পণ করা 
ছিল তার কাছে বিজ্ঞান । 

২. ধর্মীয় বিচার -_কিন্দীর সময়ে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার এত বেড়ে গিয়েছিল 
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যে খোলাখুলি নিজের মতামত প্রকাশ করা বিপজ্জনক ছিল । অতএব কিন্দী যে 
ধর্মীয় সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছিলেন তা কতট আন্তরিক ছিল মে বিষয়ে সতর্কভাবে 
বিচার করে মতামত দেওয়া উচিত। তিনি যে মোতজলার কিছু ধর্মীয় সিদ্ধান্তের 
সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন তা বোঝা যায়, তবে নেকী এবং ঈশ্বর-অছৈত মতেই 
তার সর্বাধিক বিশ্বাস ছিল। যথার্থ জ্ঞানের জন্য যুক্তিই (প্রত্যক্ষ, অনুমান ) 
যথেষ্ট, আপ্ত বা শব্প্রমাণের বেশী প্রয়োজন নেই, এই ভারতীয় সিদ্ধান্ত ইসলামী 
দার্শনিকগণের মধ্যেও প্রখ্যাত হয়েছিল। কিন্দী মজহবীর পক্ষ অবলম্বন করে 
বলেছেন পয়গম্বরী ( --আগঞ্তবাক্য ) ও প্রমাণ; আবার তিনি যুক্তিবাদ এবং 
শব্দবাদের সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে থেকে যে একটি 
বাক্য তিনি সর্বধর্ধেই পেয়েছেন তা হলো নিত্য, অদ্বৈত, “মূল-কারণ-এর বিচার | 
আমাদের বুদ্ধজনিত জ্ঞান এই 'মুল-কারণ'-কে সম্পূর্ণ সিদ্ধ ( প্রতিষ্টিত ) করতে 
সমর্থ নয় । মানুষ যাতে এই “মূল-কারণ, __অছৈত ঈশ্বর-কে বুঝতে সক্ষম হয় তার 
জন্যই পয়গদ্ধর প্রেরিত হন । 

৩. দার্শনিক বিচার -_কিন্দীর যুগের আগে থেকেই নব্য-পিথাগোরাসীয় 
প্রাকৃতিক দর্শন ( প্ররূতি ব্রঙ্গের কায়া, অতএব প্রকৃতির কাধ ব্রহ্মেরই কাধ )-এর 
বিচার শুরু হয়ে গিয়েছিল । নিজের গ্রন্থসমূহ আযারিস্টটল সম্বন্ধে তিনি অনেক 
লিখেছেন, কাজেই কিন্দীর দার্শনিক চিন্তায় উপরোক্ত চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। 

৫১) যুক্তিবাদ __কিন্দী যুক্তিবাদকে অবশ্বাই লমর্থন করতেন, তবে তা 
আগুবাদ ( পয়গম্থরবাদ ) -এর স্থবিধার দিকে নজর রেখে । 

(২) তত্ববিচার __-€ক) ঈশ্বর __কিন্দী এই বিশ্বকে ঈশ্বরের হ্ষ্টি বলে 
মেনেছেন এবং কাধ-কারণ নিয়ম ও হেতুবাদকে সমর্থন করেছেন। কার্ধ 
কারণের নিয়ম বিশ্বব্যাপী এই কথা বলে তিনি আরও বলেছেন _-এই জন্যই 
আমর] গ্রহ-নক্ষত্রের ভবিষ্যৎ অবস্থিতি এবং তাদের (ফলিত জ্যোতিষ অন্ুযায়ী ) 
ভালো-মন্দ ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ্বাণী করতে পারি । ঈশ্বর “মূল-কারণ' হতে পারেন 
কিন্ত জগতে কৃত কর্ষের সঙ্গে তিনি সরাসরি সম্বন্ধ না রেখে মধ্যবর্তী কারণের 
দ্বার! কার্যসিদ্ধি করেন । পূর্ববর্তী কারণ ছারা পরবর্তী কার্ধ হয়, আবার এই 
কার্য কারণে রূপান্তরিত হয়ে তারও পরবর্তী কাধ হৃষ্টি করে, কিন্ধু কাধ কখনও 
তার পূর্ববর্তী কারণ রূপ ধারণ করতে পারে না বা তার ওপর কোনো! প্রভাব 
বিস্তার করতে পারে না; উদ্দাহরণ স্বরূপ -_-মাটি পিগ প্রস্তুত করে, পিওড হলো 
কাধ, মাটি তার কারণ, আবার কাধ-পিও্ড কারণে পরিণত হয়ে কারধরূপ ঘড়া 
নির্মাণ করে, কিন্তু ঘড়া দ্বারা পিগ্ডের কোনো রূপর্দান সম্ভব নয়, পিওও মাটির 
কিছু করতে পারে না । 

(€খ) জগ্গও __ঈশ্বরহুষ্ট জগতের ছুটি প্রকার, প্রক্ৃতি-জগৎ এবং শরীর- 
জগৎ্। শরীর বা কায়ার উধ্বে” সমগ্র জগৎ-ই প্রকৃতি-জগৎ | 
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(গ) জগণ-জীবন _ ঈশ্বর (মূল-কারণ) ও জগতের মধ্যবর্তা হলে! জগৎ-চেতন 
বা জগৎ-জীবন (বা সমূহ আত্মা )। এই জগত-চেতন ( নফস্আলম ) থেকেই 
প্রথমে ফরিস্ত! বা দেবতার এবং পরে মানবজীব ( মানবাত্মা ) সমূহ উৎপন্ন হয়েছে । 

€ঘ) মানবাত্মা এবং ভার আরাধ্য _-জগৎ-চেতন হতে নির্গত মানবাত্ম৷ 
তার বাসনা-কামন! চরিতার্থের জন্য কায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু স্বীয় স্বরূপে 
সে দেহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর তাই যে পর্যন্ত আত্মার স্বরূপে থাকে সে পর্ন 
গ্রহের কোনো প্রভাব তার ওপর পড়ে না। আত্মা প্ররুত, অবিনশ্বর পদার্থ । 
সে ভাব (- আত্ম) লোক হতে ইন্দ্রিয়লোকে উত্তীর্ণ হয় তবুও তার মধ্যে 
পূর্বস্থিতির সংস্কার থেকেই যায়, ইহলোকে তার শান্তি মেলে না, কেন না, তার 
বেশীর ভাগ আকাজ্ফাই অপূর্ণ থেকে যায়, যার জন্য তাকে মানসিক পীড়ন সহ 
করতেই হয়। এই চলমান জগতের কোনো বস্তুই স্থির নয়, তাই আমর] জানতে 
পারি নাযে কতর্দিন আমাদের প্রিয়জন বা প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদেবেদন। সহ করতে 
হবে। একমাত্র ভাবলোকেই (ঈশ্বরে) এই প্রকার স্থিরতা আছে। যদি 
আমরা বাসনা পূরণ করতে এবং প্রিয়জন হতে বিচ্ছেদ না চাই তবে আমাদের 
ঈশ্বর ও তার সনাতন কৃপা, প্ররুতি-ভাব ও স্থুকর্মের প্রতি কায়মনোবাক্যে নিঝিষ্ট 
হতে হবে। 

(৩) নউস (০3) € শব্রক্গ) 3০5 একটি গ্রীক শব্দ, যাব অর্থ 
হলো আত্ম! বা নিত্ভাব। এটা গ্রীক দর্শনের একটি প্রধান বিচার্ধ বিষয় । 
এই পরমাত্মা বা নিগুণ ব্র্দের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিন্দীর প্রথম আলোচনাতেই সমস্ত 
ইসলামী দর্শন-সাহিত্যে ট০এর চর্চার পথ খুলে যায়। কিন্দী এর চারটি 
প্রকার ভেদ করেছেন -_- 

(ক) প্রথম ভাব (- ঈশ্বর ) __জগতে যতকিছু সনাতন, সত্য, আধ্যাত্মিক 
( অ-ভৌতিক ) তার মূল কারণ ঈশ্বর বা পরমাত্মা। 

(খ) দ্বিতীয় ভাব __আত্মার আন্তরিক বা অন্তহিত ক্ষমতা _( * বুদ্ধি) 
মানবাত্মার ফোনে কিছুকে বোঝার যোগ্যতা, যার সাহায্যে আত্মা বিকাশিত 
হতে পারে । 

(গ) আত্মার কার্যক্ষমতা -_এ হলো! সেই গুণ যাঁকে আত্ম! ইচ্ছানুযায়ী 
ব্যবহার করতে পারে, যেমন লেখকের লিখন-ক্ষমতা, শিল্পীর চিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা | 

€ঘ) আত্মার ক্রিয়। _-এর দ্বারা আত্মার মধ্যেকার রুদ্ধ বাস্তবিকতা বাহ্‌- 
জগতে প্রকটিত হয় --নিরাকার ক্ষমতা সাকার রূপ ধারণ করে। এই ক্রিয়া 
শারীরিক, মানসিক উভয় প্রকারেরই হতে পারে । 

(8) জ্ঞানের উদগম -_ (ক) ঈশ্বর _-কিন্দী [ব০০৩-এয এই চারটি 
বিভাগই আত্মার নিজস্ব কাজ বলে মেনেছেন, কিন্তু আত্মার অন্তহিত ক্ষমতাকে 
ঈশ্বরের দান বলে মানেননি এমনকি অন্তহিত ক্ষমতাকে কার্ষক্ষমতায় পরিণত 
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করাও ঈশ্বরের কাজ বলে মনে করেছেন, অর্থাৎ কার্ধক্ষমতাঁও ঈশ্বরের দান; 
আমাদের জ্ঞানের উৎস আত্মা নয় ঈশ্বর । ইসলামী-দর্শনে “ঈশ্বর সমস্ত জ্ঞানের 
ন্রোত” এই সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি সর্বত্র দেখা যায় । প্রাচীন ইসলাম কর্মের মধ্যেও 
আত্মাকে সর্বদা পরতন্ত্র বলে মানত, জ্ঞানের ব্যাপারে আর কি-ই বা বলার আছে । 
কিন্দী আত্মার পরতন্ত্রতা থেকে উখিত দার্শনিক কাঠিন্তকে বুঝে “ঈশ্বর সরাসরি 
সকল কাধে হস্তক্ষেপ করেন না” এই সিদ্ধান্ত থেকে তাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, 
কিন্তু সেই সঙ্গে ঈশ্বরকে জ্ঞান __যা দীর্শনিকগণের কাছে কর্মের চেয়েও মহত্বপূর্ণ 
__-এর ম্রোত বানিয়ে ইসলামের ঈশ্বর-পরতন্তর সিদ্ধান্তের পুষ্টি সাধন করেছেন । 

কিন্দীর ০১ বা আত্মা-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত আযারিস্টটলের টীকা ভাস্তকার 
আলেকজাগ্ডর আফাদিসিয়াসের থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়; কিন্ত 
আলেকজাগ্ডার তাঁর “আত্ম! সম্বন্ধে? গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন যে আ্যারিস্টটলের মতে 
০৮5 ( পরমভাব ) তিন প্রকারের । কিন্দী তীর চারটি “প্রকার”কে প্লেটো 
এবং আযারিস্টটল উভয়ের মতবাদের ওপর স্থাপিত করেছেন । বস্তুত কিন্দীর 
নিজন্ব মত এই নব্য-পিথাগোরিয় এবং নব্য-প্লেটোনিক রহশ্যবাদী দর্শনকে অবলম্বন 
করেই গড়ে উঠেছে । 


(খে) ইক্ডিরিয় এবং মন _ জ্ঞানের শ্োতকে ব০০-এর দিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
কিন্দী আত্মা থেকে বহিভূর্তি বলে মানলে ঘখন তিনি রহস্তবাদের মধ্যে নেমে 
এসেছেন তখন তিনি বস্তস্থিতিকেও মর্যাদা দিতে চেয়েছেন এবং বলেছেন - ইন্দ্রিয় 
বা চিন্তন (* মানসিক ক্রিয়া কল্পনা) দ্বার] আমরা জ্ঞান প্রাপ্ত হই । তিনি স্বীকার 
করেছেন যে ইন্দ্রিয় কেবল ব্যক্তি বা বস্ত-স্ববূপকেই € - স্বলক্ষণ ) গ্রহণ করে যা 
সামান্য ব৷ স্বলক্ষণ নয় তা এর বিষয় নয়! এই-ই হলো দিগ্লাগ-ধর্মকীতিন প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান “প্রত্যক্ষ কল্পনাপোঢ 1” (ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত, কল্পনারহিত )। দিপ্রাগ 
ধর্মকীতি সামান্যাদিকে কল্পনামূলক, অতএব 'বস্তুসৎ” (বাস্তব সত্য ) বলে মানতে 
রাজী হননি, যদিও তাকে “ব্যবহারিক পৎ্ (ব্যবহারিক সত্য ) বলে মানতে 
আপত্তি করেননি, কিন্তু কিন্দী চিন্তন ছার! প্রাপ্ত জ্ঞানকে “বস্তনৎ, বলে মেনেছেন। 

€গ) ভাববাদ _-যাই হোক, শেষ পর্যন্ত উভয়েই দিগন্রাস্ত হয়ে এক 
জায়গাতেই মিলিত হন, সেই জায়গা হলে! বস্তজগৎ থেকে দূরে --ভাববাঁদের 
গোলকধাধা । কিন্দী বস্তত ভাববাদী হলেও খোলাখুলিভাবে অজ্ঞাত যোগা- 
চারের ভাববাদকে স্বীকার করতে চাননি ! এ ভাববাদ ক্ষণিক ন1 নিত্য সে তর্কে 
তিনি ঘাননি বটে কিন্তু ভাবের যে চারটি ভেদ তিনি করেছেন এবং একের 
মধ্যে অন্তের কূপাস্তরের কথা বলেছেন, তাতেই বোঝা যায় যে তিনি নিত্যতাকে 
মানতেন না। বৌদ্ধ ভাববাদী বা যোগাচারী দার্শনিকগণের ন্যায় কিন্দীর 
ভাববাদকেও ( টয০এ5 ) আলয়ভাব ( -ভাবশ্লোত ) এবং প্রকৃতিভাব ( শ্ ক্রিয়া 
পরায়ণ )এর মনন হারা বুঝতে হবে। বৌদ্ধ এবং কিন্দী উভয্বের তাববাদেই 
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“সবকিছুই ভাব, ভাবের বাইরে কোনো বস্তর অস্তিত্ব নেই” --এই তবকে মেনে 
নেওয়া হয়েছে এবং কিন্দী ধর্মকীতির সঙ্গে সহমত পৌষণ করে বলেছেন _ইন্দরি় 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং জ্ঞরেয় ( বিষয় ) এবং এইভাবে মন ( কল্পনা ) দ্বার। জ্ঞাত পদার্থ 
( ধর্ম) হলো প্রথম ভাব বা আলয়ভাব ( -* নিত্য, ব্রহ্ম )। অবশ্য উভয়ের মধ্যে 
একটি মন্ত পার্থক্যও ছিল, যেখানে নিজের সহধমমী ( মুললমান ) গণের চাপে আতঙ্ক- 
গ্রস্ত কিন্দীর মন কোনে! সহদয় ব্যক্তির নিকট একান্ত উক্তভাব ব্যক্ত করে তৃপ্ত হয়ে- 
ছিল, সেখানে সহ্ধর্গী ( বৌদ্ধ) গণের অনুরোধে ভীত হয়ে নিজ মত বস্তবার্দের 
স্থানে ভাববাদকে স্বীকার করে ধর্মকীতির হৃদয় গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । 
তাই যদ্দি কিন্দীর “আলয়ভাব এবং প্প্রথম টি ১৪১,এর একতার কথা বলার 
পর ধর্মকীতি বলেন -_“আমিই তে| বন্ধু! জেনে শুনেই অসংগের আলয়ভাবকে 
পরিত্যাগ করেছি, কারণ তিনি স্থিরবাদ এবং ঈশ্বরবার্দকে পেছনের রাস্তা দিয়ে 
ভেতরে নিয়ে এসেছেন ।”__-তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 
কিন্দীর দর্শন নব্য-প্লেটোনিক এবং আরিস্টটলের দর্শনের সংমিশ্রণ | 


$২. ফারাবী (৮৭০ ? -৯৫০ খু) 
১-_জীবনী 


ইসলামিক দর্শনের বিকাশে দ্বিতীয় সোপান হলেন আবু-নাসের ইবনে-মুহম্মদ 
ইবনে-তর্থন ইবনে-উজলগ, আল্-ফারাবী (ফারাবে বসবাসকারী উজলগের পুত্র 
তর্থন, এর পুত্র মুহম্মদ, এর পুত্র আবুনাসের )। আবুনাসেরের জন্ম হয় ফারাব 
জেলার বসিজ নামক স্থানে ৷ বসিজে একট! ছোটখাট কেল্লার সেনাপতি ছিলেন 
আবুনাসেরের পিতা মুহম্মদ । আধুপাসেণের সন্পূর্ণ নাম দেখলে মনে হয তার 
পিতারই মুসলমানী নাম, কিন্তু তার পিতামহ তর্থন এবং প্রপিতামহ উজলগের নাম 
অ-মুসলমানী -_ শুদ্বতুকী অতএব বোঝা! যায় যে আবুনাসের সাধারণ মুসলমান 
নন, ছুই পরম্পরায় তুকাঁজাতীয় মুসলমান। ফারাবীর পিতা ছিলেন ইরাণের 
সেনাপতি, যার একটাই অর্থ হতে পারে যে, তিনি হয় ছিলেন পর্যটক (৮৭১-৯০৩ 
খুঃ) নয়তো কোনো ইরাণী শাসক বংশের কর্মচারী । ফারাবীর বংশ-লতিকা দেখে 
এটাও অনুমান কর! ঘায় যে, যদিও মধ্য এশিয়ায় স্থাপিত ইসলামী শাসন দেড়শত 
বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল, তবুও সেখানকার সকল অধিবাসী অন্তত 
তৃকাঁগণ মুসলমান হুননি। ফারাবীর দার্শনিক প্রতিভা এবং বাক্তি-্বাতত্ত্রোর বিচার 
করার সময় আমাদের মেই সময়ের আড়াই শত বৎ্সন্স পূর্বে মৃত হিউ এন সাং-এর 
বর্ণনার কথাও মনে রাখতে হবে,যা থেকে এই প্রদেশের-বিখ্যাত সব সজ্ঘারাম এবং 
সাজার হাজার শিক্ষিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বিষয় জানা যায়। ছুই পর্যায়ের নব্য-মুললিম 
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হওয়ার অর্থ, ফারাবীর জন্মভূমিতে আজও কিছু কিছু বৌদ্ধ দীর্শনিক পরম্পরা 
রয়েছে । বক্ষৃতটবর্তী এই তুকাঁ যে জ্ঞান ও কৃট্টিতে সমূন্গত ছিল, এতে সন্দেহ 
নেই। 

ফারাবীর প্রাথমিক শিক্ষা তার পিতৃগৃহেই হয়েছিল । এরপর তিনি তত্কালীন 
বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র বুখারা বা সমরখন্দে গিয়েছিলেন কি-না তা লানা যায় না, তিনি 
কত বছর বয়সে ইসলামের নালন্দা __বাগদাদে অধ্যয়নে রত হয়েছিলেন তাও 
অজ্ঞাত। কিন্দী অবশ্য তখন দেহরক্ষা করেছেন কিন্তু জীবিত ছিলেন রাজী । 
জন্মভূমিতে বুদ্ধিস্বাতন্তর্যের হাওয়া! তাকেও স্পর্শ করেছিল এবং বাগদাদে এসে তিনি 
যোহন্না ইবনে-হৈলানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঘোহন্নার ন্যায় গৈরমূসলিম 
( অ-মুসলিম ) বিদ্বানকে অধ্যাপক রূপে নির্বাচন কর! ফারাবীর মানসিক অবসন্নতার 
কথাই প্রমাণ করে। বাগদাদে বিচার-স্বাতত্ত্রোর বাতাবরণ __অন্তত মুসলমানগণের 
সনাতনী সম্মেলনের বাইরে --কিরূপ ছিল, সে পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি । 
কারাবী দর্শন ছাড়াও সাহিত্য, গণিত, জ্যোতিষ এবং চিকিতসাশাঞ্র সম্পর্কে জ্ঞান- 
লাভ করেন এমনকি সঙ্গীতশাস্ব বিষয়েও লেখালিখি করেন । ফারাবী সম্তরটি 
ভাষায় পণ্তিত ছিলেন; তুকাঁ ছিল তার মাতৃভাষ|, ফারসীভাষা তার জন্মভূমির 
হাওয়ায় বিকাশিত, আরবী ইসলামের কথ্য ভাষ1, ফলে এই তিন্টি ভাষায় যে তার 
অধিকার থাকবেই এ আর কি এমন আশ্চর্ধ । সন্দেহ নেই যে সিরিয়ানী, ইরাণী, 
গ্রীক প্রভৃতি ভাষায়ও তার সমান দখল ছিল । 

শিক্ষা সমাপ্তির পর ফারাবী দীর্ঘকাল বাগদাদে ছিলেন, নবম শতাব্দীর শেষ দিকে 
বাগদাদের খলিফার রাজনৈতিক শক্তির শোচনীয় পতন ঘটে । দেশের প্রান্তিক 
তথা অন্তবর্তা ভাবী রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রভাব বাগদাদের ওপরেও কখনো কখনো 
এসে পড়ছিল । হয়ত এ রকম কোনে অস্থিরতার সময়েই ফারাবী বাগদাদ ত্যাগ 
করে হলব ( আলেপ্পো )-এ বাস করা স্থির করেন । হুলবের সামন্ত-প্রভূ টসফুদ্দোল্লা 
খুব বিচ্ান্নুরাগী ছিলেন -_-বিশেষত দর্শনে তার আগ্রহ বেশী ছিল। এই রকম 
একজন আশ্রয়দাতারই প্রয়োজন ছিল ফারাবীর । 

সম্প্রতি বৌদ্ধ থেকে মুনলমানধর্ম গ্রহণকারী দেশ বা পরিবারেই শুধু ফারাবী 
ভূমিষ্ঠ হননি বরং বৌদ্ধগণের ন্তায় তিনিও শান্তিপূর্ণ একাস্ত জীবন-যাপন বেশী পছন্দ 
করতেন । ইসলামে স্থফীগণেরই প্রাধান্য ছিল, য! ছিল তার শরীর ও মনের অনুকূল, 
তাই ফারাবী সুফী পোশাকই পরিধান করতেন । তার জীবনও অন্যান্য ইসলামিক 
দার্শনিক অপেক্ষা গ্রীক সোফীস্ট এবং বৌদ্ধ ভিক্ষগণের জীবনের সঙ্গেই বেশী 


ফারাবী স্বৃষ্ খু্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হলব থেকে দামাস্কাসে যান এবং সেই 
সময়েই সেখানে দেহুত্যাগ করেন । হলবের সামন্ত তার কবর সুফী পরিচ্ছদেই 
আচ্ছাদিত করে দেন। কথিত আছে মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আশ বর । 
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তীর মৃত্যুর ১* বছর আগেই তার সহকারী ( অন্গবাদক ) আবুবিশ্রমন্তার দেহাস্ত 
হয়। তীর শিষ্ত আবু-জকৃরিয়া-ঘঙ্গা ইবনে-আদী ৯৭১ খুষ্টাবে ৮১ ব্ছর বয়সে 
দেহরক্ষা করেন । 


২ _ফারাবীর কীহ্তিসমৃহ 


ফারাবী তার তরুণ বয়সে লিখিত অনেক ছোট ছোট গ্রন্থে তর্কশান্ত্র ; নব্য 
পিথাগোরাসীয় শারীরিক ত্রহ্মবাদ এবং প্রাকৃতিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন । 
কিন্তু তার পরিণত জ্ঞানের পরিচয় তিনি আযারিস্টটলের গ্রন্থ অধায়ন ও তার 
ব্যাখ্যার মধ্যেই দিয়েছেন, যার জন্য তাঁকে বল! হয় “দ্বিতীয় আযরিস্টটল" বা 
“হাকিম সানী” অর্থাৎ দ্বিতীয় আচার্য । আ্যারিস্টটলের ভাব-গম্ভীর দর্শন এবং 
বস্তবাদী জ্ছআানের (১০161০) দ্বারা ইউরোপে পুনর্জাগরণ তথ! আধুনিক 5016106 
-এর যুগের প্রবর্তন কতটা প্রভাবিত হয়েছিল, এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন 
নেই, কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে আ্যারিস্টটলের পুনমূল্যায়নে ফারাবীর দান 
অসাধারণ। ফারাবী আরিস্টটলের গ্রস্থসমূহের যে সংখা ও ক্রমনির্ণয় করেছেন 
তা আজও অক্ষত আছে। আযারিস্টটল নামে অন্যান্য কিছু লেখকের রচনা 
_-আ্যারিস্টটলের ধর্মশাস্ত্র-কেও ফাবাবী এই গ্রন্থক্রমনির্ণয়ে গ্রহণ করোছলেন। 
ফারাবী আযারিস্টটলের আটটি যুক্তি-শস্ত্ের ওপর, আটটি সায়েন্স-পুস্তকের ওপর 
এবং অধ্যাত্বশাস্ত্, নীতিশাত্্র ও রাজনীতি গ্রন্থের ওপর টীকা ও বিবরণ লিখেছেন । 
গ্স্থগুলি হলো-_ 


১ ॥ যুক্তি-বিদ্যা __ 
(ক) 1716 €৪(9£01155 (খ) 1116 171170010916195 
(গ) 70176 71150 4815 0105 (ঘ) 1116 ১০০০1) 4১10815010১ 
(ড) [156 1 010109 (চ) 1105 ৯0191915005 
(ছ) 7716 £17660110 (জ) [16 7১9961০5. 


২ ॥ বিজ্ঞান -_721/5195 
(ক) £050816905 7১755108 (খ)ট 72 09618 6 1001800 


(গ) 702 8210618101096 9 (ঘ) '11)9 75050791098 
€০০01101)010106 
(ড) 7176 25501001989 (চ) 136 9905. 9 96185910 


(ছ) "115 8০০$ ০1 18176 (জ)ট 1106 8০901. 01 /১12107915 
৩1 অধ্যাজ্ শান ---1১1০1801)%5105 
৪ ॥ নীতিশাছ --1500155 
« ॥ রাজনীতি --7013665 
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ফারাবী চিকিৎসাশাত্মও অধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু তার সমস্ত মনোযোগ 
তর্কশাস্ত্, অধ্যাত্মশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের ( বস্তবাদ ) মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। 


৩ দার্শনিক বিচার 


উপরোক্ত পডক্তিগুলি পড়ে অনুমান কর! যায় যে দর্শনের অন্দরমহলে প্রবিষ্ট 
হওয়ার যে স্থযোগ ফারাবী পেয়েছিলেন তা তার পূর্বগামী ধা তীর পরবর্তী কোনো 
ইসলামী দার্শনিক পাননি । বক্ষৃতট, মেরওয়া, বাগদাদ, দামাস্কাস সবই ছিল 
দর্শনের পীঠস্থান, অতএব ফারাবী এই স্থযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন । 

€১) প্লেটো ও আারিস্টটলের সমন্থয় _প্রেটোর দর্শন ছিল অ-বস্তবাদী 
ভাববাদ এবং আ1রিস্টটল তাঁর সমূহ দেবতা তথা ভাব (টি 98৪)-কে মেনেও 
ছিলেন সবচেয়ে বড় বস্তবাদী । ফারাবী এই পার্থকাটা অন্থভব করেছিলেন, এবং 
যদি নিরপেক্ষ বিজ্ঞান (5০1০7০9) ভক্ত হতেন তবে কোনো আলোচনার চেষ্টা 
করতেন না। কিন্তু ফারাবীর অন্তরে নব্য-প্লেটোনিক দর্শন গভীর প্রভাব বিস্তার, 
করেছিল, অথচ তার চিন্তাশীল মস্তি আযরিস্টটলকে ছাড়তেও প্রস্তত ছিল না 
এ রকম পরিস্থিতিতে উভয়ের সমন্বয় সাধনের আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক । এমন 
নয় তিনি ইসলামের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তা ঘদি হতো! তবে 
তার দশাও কাফেরদের মতো হতো! । ফারাবীর মতানুযায়ী প্রেটে। ও আারিস্ট- 
টলের পার্থক্য শুধু তাদেব বর্ণনাশৈলীতে, আসলে উভয়ের ভাবধারা তুল্যমূল্য, 
উভয়েই উচ্চতম দর্শন-জ্ঞানের খধি (ইমাম )। এ কথা বলে দেওয়ার আবশ্যকত! 
নেই যে ফারাবীর হীদয়ে এই ছুই গ্রীক দার্শনিকের প্রতি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল 
তা আর কারণ প্রতি থাকা সম্ভব ছিল ন)। 

€২) যুক্তি _ফারাবীর মতে যুক্তি-তর্ক শুধু প্রয়োগ ( দৃষ্টান্ত )-সিদ্ধ 
বিশ্লেষণ মাত্র নয়, জ্ঞানের প্রামাণিকত। তথ! কিছু ব্যাকরণগত নিয়মও এর অন্তর্গত । 
জ্ঞাত এবং সিদ্ধ বস্তর সঙ্গে অজ্ঞাত বস্তকে জানাই - প্রমাণসিদ্ধাস্ত __হলো যুক্তি । 

€৩) সামান্য €(-জাতি ) - গ্রীক দর্শন এবং তা থেকে গৃহীত পরবর্তী 
ভারতীয় ন্যায়-বৈশেষিক শাঙ্কে সামান্তকে একটি স্বতন্ত্র, বস্তসৎ পদার্থ বলে সিদ্ধ 
করার অনেক চেষ্টা কর! হয়েছে । ফারাবী ইসাগোজীর (188০8০ ফোফিরিয়াসের 
রচিত পুস্তক, যা তুলক্রমে আযারিস্টটলের রচিত বলে মনে হয়েছিল ) ওপর লেখার 
সময়ে এক জায়গায় সামান্য সম্বন্ধে আলোচনা! প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন __স্তধুমাপ্র 
বন্ত ব! ইন্ড্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারাই নয়, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যযেও আমরা বিশেষকে 
প্রাপ্ত হই। এইভাবে সামান্ত বস্ত ব্যক্তির মধ্যে কেবল ঘটনা-নির্ভর হয়েই থাকে 
না, অন্তরের মধ্যেও একটি দ্রব্য-রূপে তা অবস্থিত । এ কথাঠিক যে মন বস্ত 
দ্বারাই সাখান্তকে কল্পনা করে, তবু এতে সন্দেহ নেই যে সেই বস্ত-পিণের 
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( ব্যক্তি) অস্তিত্ব প্রাপ্তির আগে থেকেই সামান্য ( স্বাক্তিত্ব ) সত্তা রগ 
অবস্থান করে 

(৪) সত্তা -_সত্তা কি ; এই প্রশ্নের উত্তরে ফারাবী বলেছেন --বস্তর সন্ত 
স্য়ং বস্তুই | 

(৫) ঈশ্বর অদ্বৈত-তন্ব _ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ফারাবী লন্তাবে 
বাবহার করেছেন । সন্তা ছুই প্রকারের হতে পারে _হয় আবশ্যক, নয়তে। সম্ভ 
( বিদ্যমান )। কোনো! বস্তর সন্ত! তখনই বিদ্যমান হতে পারে যখন তার কোনে 
কারণ থাকে । কিন্তু কারণের সিদ্ধান্তকে অন্থৈত পর্যন্ত বর্ধিত করা যায় না, কেন 
না শৃঙ্খল স্থষ্টিকারী নিয়ম অনন্ত নয় সান্ত। অতএব আমাদের এমন এক সন্তাকে 
স্বীকার কর! আবশ্যক যিনি স্বয়ং কারণরহিত হয়েও সবকিছুরই কারণ; 
যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়, আত্মতৃপ্ত, পরমণ্ত, চেতন এবং পরমসন্ত 
( ভাব )। তিনি প্রকৃতির সমস্ত কল্যাণ-স্থন্দর পের _যা কি-না তার নিজেরও 
কপ -__ প্রেমিক । এ এশখ্বরিক সত্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় ন 
__কারণ তিনি স্বয়ং প্রমাণ ও সত্য _বাশ্তবিকতাকে নিজের মধো স্থাপিত করে 
বস্তর মূল কারণ রূপে প্রকাশিত হন। এরূপ সত্তার আবির্ভাব যেমন আবশ্যক, 
তেমনই তার এক --অদ্ৈত __হওয়াও প্রয়োজন । দ্বৈত হলে তীর মধ 
সমানতা এবং অসমানত। উভয়েরই প্রকাশ হবে যার সঙ্ঘ।তে প্রত্যেকেরই সারল্য 
বিদ্িত হবে। তাই পরিপূর্ণ সত্তার অদ্বৈত হওয়া প্রয়োজন । প্রথম সন্তা কেবল 
এক তথা বস্তুপং তিনিই ঈশ্বর । সবকিছুর মুল-কারণ সেই এক সত্তায় সকল বস্তুই 
লীন হয়ে যায়, কোনে! ভেদাভেদ সেখানে থাকে না) তাই এবূপ সত্তার কোনে! 
লক্ষণ নিরূপণ করা যায় না। মানুষ তবুও তাঁর কল্যাণরূপকে ব্যক্ত করার জন্য 
স্থন্নর সুন্দর নামকরণ করে। স্বন্দরতম গুণ বা বিশেষণ প্রয়োগ করে। কিন্তু 
তীকে কাব্যিক উপমা'র সম।প করেই জানা দরকার | আমাদের দুর্বল দৃষ্টি, অক্ষম 
বুদ্ধি এই পরমতত্বের পূর্ণ-প্রকাশকে দেখতে পায় না। বস্তর অপূর্ণতা আমাদের 
অনুভূতিকে অসাড় করে রাখে। 

(৬) অদ্বৈত-তন্ব থেকে বিশ্বের বিকাশ _ পরম সত্ত1, অদৈত-তত্ব ব! 
ঈশ্বর থেকে বিশ্বের বিকাশকে ফারাবী ছয়-ছয়টি সোপান এবং শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেছেন ; যার মধো প্রথম নিরাকার ছয়টি শ্রেণী হলো-_ 

১. সর্ধশক্কিমান ঈশ্বর, ধার মধ্যে ( পিথাগোরাসীয় ) আকৃতিসমূহ অনন্তকাল 
ধরে অবস্থান করছে। 

২, কতা পুরুষ থেকেই নয়জন ফরিস্তা বা দেবাত্মা প্রকটিত হন; এদের মধ্যে 
প্রথমজন কতাপুরুষেরই সমান, তিনি ( হিরণ্াগর্ডের গ্থায় ) ব্রঙ্মাপ্ডের বহুদূর পর্যন্ত 
সঞ্চালন করেন । এই প্রথম দেবাত্ম। থেকেই একাদিক্রমে আটজন ফরিস্তা, দেবা 
বা 'অভ্িমানী” দ্েবগণ প্রকটিত হন । এই ছুই শ্রেণী সর্বদা একত্রিত হয়ে থাকে । 
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৩. তৃতীয় শ্রেণীতে আছে ক্রিয়াপরায়ণ ভাব (০5), যাকে পবিভ্রাত্মাও 
বলা চলে । এই ক্রিক্মাপরায়ণ ভাব স্বর্গ ও মর্তকে মিলিত করে । 

৪. চতুর্থ সোপান আত্মার । বুদ্ধি ও আত্মা এই দুই শ্রেণী অদ্বৈতের স্বরূপে 
না থেকে মন্তুষ্ের সংখ্যা অনুযায়ী বহু সংখ্যক হয় । 

৫. আরুতি -__পিথাগোরাসের আকৃতি, যা বস্ততত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন 
প্রকারের বন্তহ্ুট্টিতে সহায়তা করে । 

৬. ভৌতিক উপাদান বা বন্ত __পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু বপের মধ্যে । 

এর মধ্যে প্রথম তিনটি __ঈশ্বর, দেবাত্মা, বুদ্ধি -_সদাভাব (০5 ) স্বরূপ 
নিরাকার । পরবর্তী তিনটি __-আত্মা, আরুতি, বস্ত --যদিও মূলত নিরাকার 
--তথাপি শরীরের সঙ্গে শতসাপেক্ষে সন্বন্ধযুক্ত | 

দ্বিতীয় ছয়শ্রেণীর সাকার হলো-_ 

১. দেব-কার-__দেহধারী ফরিস্তা বা দেবদূত । 

২. মনুষ্য-কায়-_-শরীরধারী মানব । 

৩. পশ্র (তিধক)-কায়-_দেহধ।রী পশু-পক্ষী | 

৪. বনস্পতি-কায়__বুক্ষাদি সাকার পদার্থ । 

৫. ধাতু-কায়_স্বর্ণ-রৌপ্যাদি সাকার বস্ত। 

৬. মহাভূত-কায়__মাটি, জল, অগ্নি, বাষুর সাকার রূপ । 

(৭) জ্ঞানের উদগম __কিন্দীর ন্যায় ফারাবীও জ্ঞানকে মানব-প্রযত্বসাধ্য 
বিষয় না মনে করে ঈশ্বর-প্রদত্ত বস্ত বলেই মনে করেছেন। আত্মার সংজ্ঞা 
নির্ণয় করতে গিয়ে ফারাবী বলেছেন -_আত্মা শরীরের অস্তিত্বকে পূর্ণতা প্রদান 
করে; কিন্ত আত্মাকে পূর্ণতা দান করে পরমভাব ( ট্ব০03 ), এ ভাবই বাস্তবিক 
মানব । এ মহাভাব শিশুর আত্মায় স্থপ্তরূপে থাকে অর্থাৎ তার ক্ষমতা অন্তহিত 
হয়। ইন্জরিয় এবং কল্পনাশক্তি সক্রিয় হলে শিশুর সাকার বস্ত সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এবং 
স্থগ্ুঁতাঁব জাগ্রত হয় । কিন্তু এই ভাবকে সুপ্ত থেকে জাগরিত অবস্থায় আনয়ন 
মন্ুুষ্যের স্বীয় গ্রযত্থের কল নয়, বরং এ সেই অন্তিম নবতম দেবাত্মা! (চন্দ্র )-ছবারা 
প্রকটিত। দেবাত্মাগণ স্বয়স্ত নন বরং নিজ সত্তা প্রকাশের জন্য মূলভাব বা 
ঈশ্বরের ওপরেই নির্ভরশীল | 

৫৮) ঈশ্বর থেকে আত্মার সমাগম - ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হওয়াই 
মানবের লক্ষ্য । ফারাবী একে সম্ভব বলেছেন --শেষ পর্যস্ত মানুষের ০৪3 
(ভাব) তার নিকটস্থ অন্থিম দেবাত্মার (চন্দ্র) সঙ্গে সমানতা রাখে । এবং এই 
দেবাত্মার মধো সমানতাই মূলভাব (- ঈশ্বর )-এর দিকে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ । 

এই সাম্য কিভাবে সম্ভব সে বিষয়ে ফারাবীর মত হলো! __ইহজীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ 
জিনিস হলো বুদ্ধিসম্মত জ্ঞান। কিন্তু মানুষের যৃতার পর তার জ্ঞানী-আত্মা 
সেইরূপ পূর্ণস্বাতন্ত্য প্রাপ্ত হয় যা কি-না একমাত্র টব০এ5-এর মধ্যেই সম্ভব । 
সসহ্যা9 
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'দ্েঝত্মায় বিলীন হওয়ার পর এ পুরুষ নিজের ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে 
না রক্ষা করে? ফারাবী স্পষ্ট ভাষায় এর উত্তর দেননি । - মৃত্যুর পর 
মানুষ লুপ্ত হয়ে যায়, এক পর্যায়ের পর আসে আরেকটি পর্যায় । প্রত্যেকেই 
ঠিক তার সদুশের সঙ্গেই মিলিত হয় __ জ্ঞানী আত্মার কোনো দেশের সীমা নেই, 
অতএব তার সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য কোনো গণ্ডির প্রয়োজনও নেই, যেমন বিচারের 
ভেতর বিচার, শক্তির মধ্যেই শক্তির মিলনে কোনো সীমা বা পরিমিতির আবশ্যকতা 
থাকে না। প্রত্যেক আত্মই তাকে চায় যে তার নিজের মতো, এই চাওয়াই 
আন্তরিক এবং আনন্দদায়ক । 

(৯) ফলিত জ্যোতিষ এবং রসায়নশাক্কে অবিশ্বাস -_মহান্‌ দার্শনিক 
আযারিস্টটলের বিচারকে ব্যাখ্যা করা এবং অন্গভব কর! ব্যতীত ফারাবীর স্বতন্থ 
দার্শনিক চিন্তনকর্ম খুব বেশী ছিল না) অতএব এ ক্ষেত্রে তার নিকট খুব 
বেশী কিছু আশ! করা যায় না। ফারাবী যদ্দিও ধর্ম এবং বহস্তবাদে কিঞ্চিং আতঙ্কিত 
ছিলেন, তবুও যুক্তি ও স্বতন্্রচিন্তন তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলে 
তিনি ফলিত জ্যোতিষ এবং বসায়নশাদ্ষকে (সেই সময়ে বসাযনের সাহাযো 
তা্রাদি, সম্তা ধাতু থেকে স্বর্-নির্দাণের দ্বারা ধণী হবার প্রবৃত্তি মান্ধষকে পেয়ে 
বসেছিল ) মিথ্য। মনে করেছেন । 


৪ -_-নীভিশ্াস্ত্র 


ফারাবী ঈশ্বরকেই জ্ঞানের উত্স মনে করেছেন। অতএব এটাই শম্ভব 
যে ফারাবী নীতি _-ভালো-মন্দ, পাপ-পুণোর বিবেককেও ঈশ্বরপ্রদত্ত মনে 
করতেন । কিন্তু ্মরণ রাখতে হবে যে ফারাবী মুলভাব বা ঈখ্বর থেকে বিশ্বের 
উৎপত্তি-বাদকে কেবল ইসশামের কিন'-এর ন্যাষ অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তি 
এই মতবাদের মতো! কবেই মানেননি, এমনকি কাধকারণ সম্বন্ধ থেকেই যে বিকাশ 
হয় তাও মেনেছেন; যদিও আরোহ নয় অবরোহ-ক্রমেই ভাব থেকে বস্তৃতত্বের 
বিকাশ হয়, তবুও সন্দেহ নেই যে তা অপেক্ষাকৃত বস্তুবাদী । যাই হোক না কেন, 
তার 'জ্ঞানের উদগম”এর সিদ্ধান্ত অপেক্ষা নীতিশাস্ত্রের উদগম'-এবু সিদ্ধান্ত অনেক 
বেশী যুক্তিসম্মত। ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি যদিও বা কিছু সময়ের জনতা জ্ঞানকে 
মানববুদ্দিজাত বলে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকেন কিন্তু নীতি-বিচারের স্লোতকে 
তারা ঈশ্বরপ্রদত্ত বলে মনে করবেনই। ফারাবী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত 
মত পোষণ করেছেন। তিনি জ্ঞানের শোতকে অ-লোৌকিক বলে হেনেছেন, 
কিন্তু নীতি-নিয়মকে মন্তয্ুহ্ষ্ট বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন? শ্বভাশ্তভ 
জ্ঞান মান্গষের বুদ্ধির উধ্রে নয । জ্ঞানকে ফারাবী কর্মের (আচারের ) চেয়ে বড় মনে 
করেছেন, তাই তার উদগমের উতৎসকে মানুষের উধ্বে” রাখতে চেয়েছেন। 


দর্শন-দিগদ শনি ১২৩ 


শুদ্ধ জ্ঞানকে ফারাবী বলেছেন স্থাতস্ত্রের (মানুষের স্বাধীনতার ) ভূমি ? কিন্ত 
তার মতে এই শুদ্ধ জ্ঞান ঈশ্বর-নির্ভর হলে তবেই নিশ্চিত হয়, যার অর্থ দাড়ায় 
মানুষের স্বাতন্থ্যও শ্বরাধীন --“তার আদেশ ব্যতীত বৃক্ষের একটি পত্রও কম্পিত 
হয় না”-_এই হলো! ফারাবীর সরল ভাগ্যবাদ । 


&-_রাঁজটনতিক বিচার 


ফারাবী প্লেটোর প্রজাতন্ত্র পড়ে অবশ্যই কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন , কিন্ত 
তিনি প্রেটোর জগ্‌ৎ -_এথেম্দ এবং তার প্রজাতন্্রকে সঠিকভাবে চিত্রিত করতে 
পারেননি । তাঁর দৃষ্টভঙ্গিতে বাজতঙ্তক্রের বিকল্প কোনে! শাসন সম্ভব নয়-_ 
একেশ্বরবাদীগণের পক্ষে রাজতম্থের বাইরে যাওয়া সহজপাধ্য নয় তাই ফারাবী 
প্লেটোর বহু দার্শনিকের প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে একজন আদর্শবাদী দার্শনিক রাজার 
শাসনাধীন সমাজ-ব্যবস্থাই কাম্য বলে মনে করেছেন। মানুব তাঁর জীবনচর্ধায় 
পরস্পর-নির্ভরশীল, ভৌগোলিক পটভূমি অন্্যায়ী কেউ হয় শক্তিশালী এবং অধিক 
কষ্টসহিঘু, আবার কেউ বা হয় ছুবল ; অতএব বিভিন্ন ধরনের মানুসেরই একজন 
অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাজার অধীনতা স্বীকার করা আবশ্তক । ফারাবী রাজের 
ভালোমন্দের দায়িত্ব রজার ওপরেই স্তস্ত করেছেন, তিনি যদ্দি কল্যাণ-শুভ 
সম্পর্কে অজ্ঞ, অনাভিজ্ঞ, দূরাচারী, অত্যাচারী হন, তবে তারও অমঞ্চল। প্লেটোর 
হ্যায় দীর্শনিক ব্যক্তিই আদর্শ রাজা, তিনি নিজের ন্যায় গুণী ব্যক্তিকে সাদরে গ্রহণ 
করে শাসনকাধে সহায়ক করেন । ফারাবী একাধারে শাসকরাজার নিরক্কশতাকে 
(যদি অঞ্ষুশ কিছু থাকে তবে তা দর্শনের ) বজায় ব্াঁখতে চেয়েছেন এবং 
নিজে একজন আদর্শবাদী দার্শনিক ছিলেন বলে তার কত্তব্যও নিরূপণ করেছেন । 
সমস্ত কর্তব্য --অছিগিরির মূল কথা হলো এই যে, রাজ্যের শুভাশুভের জন্য দায়ী 
একমাত্র রাজাই | মুর্খশাসিত রাজ্যের বাসিন্দাগণও নিরুদ্ধি ও পশুতুল্য হয় । এর 
সমস্ত দায়ও রাজার এবং সেই পাপে তাকে পরলোকে নরকযন্ত্রণা ভোগের জন্যও 
প্রস্তুত থাকতে হবে । কিছু বিস্তৃত অর্থে-- 
“জাস্থু বাজ প্রি প্রজ। ছুখারী | 
সো নুপ অবশি নরক-অধিকারী 1” -_তুলসীদাস 

ফারাবীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যবহর-বুগ্দিশন্য ছিল, অবশ্য তার কারণও 
ছিল। একজন সফল চিকিৎসক হয়ে তিনি বাবহারিক গুণ সম্পর্কে অজ্ঞ হবেন 
তা তো হতে পারে না, শুধু এটুকুই বলা যায় যে তিনি ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা 
দার্শনিকের কল্পজগৎকেই অধিক পছন্দ করতেন । তীর জীবনী বিশ্লেষণ করলেই 
এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার জীবনকে একজন বিচারমগ্ন স্ুকী বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর 
সঙ্গে তুলনা করা যায়। পাথিব সম্পদ না থাকলেও আস্তরিক এরশ্বর্ধ কোনো! 


১২৪ দর্শন-দিগ দর্শন 


রাজার চেয়ে তার কম ছিল না। প্লেটো ও আ্যারিস্টটলের পুস্তক পাঠ করে 
তিনি গভীর তৃষ্চি লাভ করতেন এবং অবসর-সময় বিনোর্দিত করতেন 
পুপ্পোগ্ঠানের শোভা! দেখে এবং পাখীর কাকলি শুনে । সনাতনী মুসলমানগণ 
তাঁকে কাফের বলতেন, কিন্তু ফারাবী তাদের জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিধি জানতেন, 
তাদের মূর্থ বলে জানার ফলেই তদের মন্তব্যে কোনো! মানসিক প্রতিক্রিয়া তার 
হতো না। পারসীগণের মধ্যে কমবেশী অনেকের নিকট তিনি ছিলেন মহান্‌ 
তত্বজ্ঞানী এবং শ্র্ছেয়। এটুকুই ছিপ তার পক্ষে যথেষ্ট সন্তুষ্টির কারণ। ধর্মীয় 
পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তিরা ফারাবীর শুদ্ধ সরল জীবনযাত্রা! দ্বারা প্রভাবিত না 
হয়ে পারেননি । 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক দূরে 
সরে গেলেও তত্কালীন সমাজ ও শাসন-ব্বস্থা থেকে ফারাবীর ভয়ের কোনো 
কারণ ছিল না । 


৬-_ফারাবীর উত্তরাধিকারী 


ফারাবীর মতো৷ নিজনতাপ্রিয়, প্রকৃতিপ্রেমিক পণ্ডিত দীর্শনিকের নিকট খুব বেশী 
শিষ্য-সমাগম সম্ভব ছিল না, কাজেই তার শিষ্য-সংখ্যা খুবই কম ছিল! আযারি- 
স্টলের কিছু গ্রস্থের অনুবাদক আবুজকৃরিয়া যহা! ইবনে আদী ( ইয়াকুবী পস্থার 
খৃষ্টান ) তার শিষ্য ছিলেন। অনুবাদক ব্যতীত তাদের বিষয়ে আর বিশেষ কিছু 
বলার নেই; কিন্তু ফারাবীর ইবরাণী শিষ্য আবু-স্থলৈমান মুহম্মদ ( ইবনে-তাহির 
ইবনে-বহরাম আল ) সজিস্তানী ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্তিত। দশম শতাব্দীর 
উত্তরার্ধে বাগদাদের খ্যাতনামা বিদ্বানগণ সজিস্তানীর শিশ্তমগ্ডলীর অন্ততুত্তি 
হয়েছিলেন । সজিস্তানী-গুক-শিষ্ি-মণ্লীর দার্শনিক পাঠ এবং সংবাদের কিছু 
অংশ আজও ক্ুরক্ষিত আছে য। থেকে তাদের গম্ভীর দর্শনের গভীরতাকে উপলক্ষ 
করা যায়। তবুও ফারাবীর তর্কশাস্ত্রের ধারা অনেক এগিয়ে গিয়ে আমাদের নব্য 
নৈয়ায়িকগণের মতো তত্ব-বিচাবের পরিবর্তে শব্দের কারিকুরিকেই প্রাধান্য দিয়েছে । 
বস্তুত সজিন্তানী শিহ্যমগ্ুলী তর্কশাস্ত্রকে দার্শনিক অন্তদু্টি-প্রাঞ্চির মাধ্যম হিসেবে 
গ্রহণ না করে তাকে শুখু বুদ্ধির মার-প্যাচ এবং বাকচাতুর্য হিসেবেই গ্রহণ 
করেছেন । এদের তত্ববোধ এবং রুচির মধে) স্বফীর রহশ্তবাদও ছিল, যার 
রহস্যময় জটিলতা ছিল তাকিকগণের তর্ক অপেক্ষা হুমমম । এই সুফী রহন্যবাদের 
প্রতি আ্বষ্ট হওয়ার ফলেই (সজিস্তানী-শিষ্য তৌহিদ্দী ১০০৯ খুষ্টান্দে যেমন 
লিখেছিলেন ) আবুলৈমান মজিস্তানী তার অধায়ন-অধ্যাপনায় যতটা 
এম্পিডকৃলেস, সক্রেটিস, প্লেটো প্রভৃতি “হস্তবাদী' দীর্শনিকগণকে নিয়ে চর্গ 
করেছেন, আযারিস্টটলকে নিয়ে ততটা করেননি । সজিস্তানী শিষ্ব-মগুলীর 
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মধ্যে দেশ-জাতি-ধর্মের কোনো সঙ্কীর্ণতা ছিল না, তাদের বিশ্বাস ছিল এ সমস্ত 
বৈপাদৃশ্ঠই বাহিক, সকলের মধ্যে অবস্থিত সত্যই একমাত্র অভিন্ন । 


$৩. বু-আলী মস্কবিয়া (*****- ১০৩০ খুঃ) 


ফাবাবীর ষুগ অতিক্রম করে এখন আমরা ফির্দোসী (৯৪০-১০২০ খুঃ), (আবু 
রেহান আল-) বেরুণী € ৯৭৩-১০৪৮ খুঃ) এবং মেহমুদ গজনবীর ( মৃতু্যু-১০৩৩ 
থুঃ) সময়ে উপস্থিত হচ্ছি। এ সমঘ়্ে শুধু বিচারে নয় শাসনের রজ্জুও 
নামনিহাদী আরবের হাত থেকে অনারবীয় মুসলমান জাতিদের হাতে চলে 
গিয়েছিল এবং রা কবীলাশাহী ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দ্বার প্রভাবিত 
ও নিম্মশ্রেণী থেকে উখিত লোকশন্তিকে নতুন শাসকের ( এমন ব্যক্তি, যিনি 
স্বরং দাসত্বের গ্লানি ভোগ করেছিলেন অথবা তার পূর্বপুরুষগণের দাসত্বের ছুঃখ 
ভুলতে পাবেননি ) নেতৃত্বে সংগঠিত করে ইসলামের অপূর্ণ বিঈয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন । এ ছিল সেই সময়, যখন ইসলামী শক্তির সঙ্গে হিন্দু 
শক্তির সরাসরি লড়াই শুরু হয়েছিল এবং হিন্দুরক্ষক পর্বতমালার নাম হয়ে গিয়েছিল 
হিন্দুকুশ ( হিন্ুকুশ.ত ) কারণ সেখানে হিন্দুগণকে হত্য| করা হয়েছিল । মেহমুদ 
গজনবী কাবুলের হিন্দুরাজ্য জয় করেই সধ্যষ্ট হননি, ইসলামী পতাকার গৌরব 
বুদ্ধির জন্য ভারতের ওপর পুনংপুনঃ আক্রমণ চালিয়ে যান! বাইরে থেকে 
দেখলে এগুলিকে হিন্দুদুসলম/ন সংঘর্য বলে মনে হবে এবং বিছ্যলিয়ের ইতিহাস 
লেখকেরাও ঘটনাটিকে সেইভাবেই দেখিয়েছেন । কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা 
যাবে যে এই হিন্দুমুপলমান বিবাদ সম্বন্ধে কোনে। প্রশ্নই উঠতে পারে না --অবশ্ঠ 
তৎকালেও একে এইভাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল । 

ইসলামের সুচনা থেকেই তার ওপর আরব কবীলাশাহীর স্পষ্ট ছাপ ছিল; 
এ কথা৷ আমি আগেই বলেছি এবং এও বলেছি যে দামাস্কামের খিলাফত 
তাকে অথাৎ এ কবীলাশাহীকে প্রথমে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং বাগদাদের 
খলিফা তাকে কবরস্থ করে দ্বিয়েছিল। এই অবস্থা যতদিন উচ্চপর্যায়ের 
শাসকবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন ঠিকই ছিল। কিন্তু কবীলাশাহী 
কোরাণ আজও মুসলমানের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ । তাদের সমস্ত মসজিদ এবং 
মাদ্রাসায় কোরাণ অবশ্য পাঠ্য । আরবী এবং কবালাদের সর্দার ও সাধারণ 
মানুষের মধ্যে যে সাম্য দেখা যায় কোরাণে তার কোনো স্পষ্ট বিবরণও নেই, 
কোনো উদ্দাহরণও মানুষের সামনে ছিল না -__বরং খলিফা এবং বিত্তবান ব্যক্তি- 
গণের যে উদাহরণ দেখা গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ এক বিপরীত চিত্রই আমাদের 
সামনে হাজির করে। অবশ্য কোরাণে ভ্রাতৃত্বের বাণী ম্পষ্টভাবেই বারংবার 
পুনরুল্লিখিত হয়েছে, এমনকি সুলতানগণকেও মসজিদে নমাজ পাঠকালে এই ভাব 
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প্রদর্শন করতে হতো । যে শক্তির সঙ্গে মুসলমানগণের বিরোধ ছিল তাদের মধ্যে 
ভ্রাতৃত্বভাবের কল্পনা এমনভাবেই শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের সামাজিক 
সংগঠন এতই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল যে “হিন্দুঝাণ্ডা” বা অন্য কোনো নামে তাদের 
ধরে নেওয়া সেই পরিস্থিতিতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। যদিও তখন ইসলামী 
ঝাণ্ডা বিশ্বব্যাপী ইসলামী কবীলাদের ঝাণ্ডা ছিল না, তথাপি তারা এই ধারণ! 
অবলম্বন করেই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, যাতে শক্রু দেশের কেবলমাত্র রাজনৈতিক 
নয় এমনকি সামাজিক ভিত্তিতেও আঘাত লাগছিল এবং শোষণাশ্রিত 
জাতপাত ভেদাভেদের ইমারতের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল | মঙ্কবিয়ার জন্ম হয় এ 
রকমই একটা সময়ে | 


১-_জীবনী 


মস্কবিয়ার জীবন সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু জানা নেই। তিনি ছিলেন সুলতান 
আদৃদহৌল্লার (ব্যায়হি? ) কোষাধ্যক্ষ এবং ১০৩০ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে তাঁর 
মৃত্যু হয় । 

মঙ্কবিয়া ছিলেন চিকিৎসক ; দর্শন ছাড়া ইতিহাস ও ভাষাশাক্্র ছিল তী'র প্রিয় 
বিষয় । কিন্ত তাঁকে যা অমরত্ব দান করেছে তা হলো তার লিখিত একটি গ্রস্থ__ 
“তহ্জিবুল এখলাক্‌” _( নীতি-সভ্যতা )। এটি রচনাকালে তিনি প্লেটো, 
আযারিস্টটল ও গ্যালেনের গ্রন্থের সঙ্গে ইসলামিক শাস্ত্রের মিশ্রণ ঘটিয়ে অত্যন্ত 
সাফলোর সঙ্গে বাবহার করেছেন । এব্যাপারে তিনি আরিস্টটলের নিকটই 
সর্বাধিক খণী | মস্কবিয়ার এই গ্রন্থটির আধারেই গজালী তীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ__ 
“অহ্াউল-উলুম” রচনা করেন । মঙ্কবিয়া লোভ, কার্পণ্য, লঙ্জাদি অষ্টপ্রকার 
দুরাচারের কথা বলেছেন । এই ছুরাচার হলো নৈতিক ব্যাধি, একে নিরাময়ের 
জন্য তিনি ছুটি উপায়ের কথা বলেছেন --(১) রোগের বিপরীত গুধধ প্রয়োগ, 
যেমন কার্পণ্য দূর করার জন্য অধিক ব্যয় করা) (২) সমস্ত নৈতিক ব্যাধির 
মূল -ক্রোধ এবং মোহ-কে উচ্ছেদ করার প্রযত্ব । 


২-দাশ্শনিক বিচার 


( মানবাত্! ) __মস্কবিয়৷ মানবাত্মা এবং পশুর আত্মমর মধো পার্থকা করেছেন, 
বিশেষত ঈশ্বর ও মানুষের বৌদ্ধিক চিন্তনকে তিনি এত প্রাধান্ত দিয়েছেন যাতে 
পশুর আত্মাকে মানবাত্মাব্র শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। মানবাত্মা এমনই একটা 
অমিশ্র নিরাকার পদার্থ, যে নিজের সন্ত জ্ঞান এবং ক্রিয়াকে অনুভব করে। 
তার হ্বভাব যে বস্তুগত নয়, আত্মিক, তার প্রমাণ হলে! এই যে, যেখানে বাস্তব 
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শরীর বিভিন্ন রকম আকৃতির মধ্যে মাত্র এক রকম আকৃতিই গ্রহণ করতে পারে, 
সেখানে আত্মা কিন্ত একই সময়ে বেশ কয়েকটি আকার গ্রহণ করতে সক্ষম । 
এমন নয় যে আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহা তথ৷ ইন্দরিয়-অগ্রাহ্থ উভগ্ন প্রকার আকৃতিকেই 
অবাস্তব স্বরূপে গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয় দ্বারা কলমকে আমর! লম্বা দেখি, কিন্তু 
স্মৃতিতে তার যে আকৃতির ধারণা স্থরক্ষিত হয়, তা বাস্তবের মতো লঙ্গা নয় । 
অতএব আত্মা ব!স্তবিক সীমার মধো বৃন্ধ নগ্র, আত্ম।র জ্ঞান এবং প্রযত্ব কায়িক 
সীমা ছাড়িয়ে ইব্জিপ্-গোচর জগতের সীমাও অতিক্রম করে। সত্য-মিথার জ্ঞান 
আত্মার সহজাত, ইন্দিয়প্রাপ্ধ নয় । ইন্টিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিচার আম্মা করে 
এ সহজাত ক্ষমতার সাহায্যে । “আমি জানি --তা অনুভব করা অর্থাৎ আত্ম- 
চেতনাই হলো সবচেয়ে বড প্রমাণ যে, আত্ম! একটি অবাস্তব পদার্থ । 


৩ -নীতিশীজ্্র 


(১) পাপ-পুণ্য _ মঙ্গবিয়া তার নীতিশাস্ত্রের জন্যই অধিক প্রসিদ্ধ। নীতি- 
শাস্ত্রের প্রথম প্রশ্ন হলে। শুভ কি? মঙ্কবিয়ার উত্তর _যার দ্বারা একজন 
ইচ্ছাশীল ব্যক্তি ( স্প্রাণী ) স্বায় উদ্দেশ্য ব| স্বভাবকে পূর্ণ করতে পারে। শুভ 
হওয়ার জন্তা এক বিশেষ ধরনের যোগ্য ও জ্ঞানী হতে হয়। অবশ্য সকলের 
যোগ্যত। একরকম নয়। সাধারণত শুভবৃদ্ধিম্পন্ন মানুষ খুবই কম। ঘিনি 
বা ধারা স্বভাবত ভালো কখনও তারা খারাপ হতে পারেন না আবার যারা খারাপ 
তাদের পক্ষেও ভালে হওয়া সম্ভব নয়, কারণ স্বভাব অপরিবত্তশীয় । বাকী সব 
মানুষ মধ্যম স্তরের । তার। প্রথমেই ভালে। অথব| খারাপ থ।কে না, সামাজিক 
পরিবেশ ও শিক্ষ।-দীক্ষ'র প্রভাবে তারা ভালে। ব! মন্দ হয় । 

শুত দুই প্রকারের, সাধরণ শুভ এবং বিশেষ শুভ । এর ওপরে আছেন এক 
পরম শুভ, তিনি হলেন পরম সৎ ( -ঈশ্বর ) এবং মহত্তম জ্ঞান । সমস্ত শুভই 
এ পরম শুভের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, সমস্ত বাক্তিরই কৃত বিশেষ কোনো 
শ্তভকর্মের মধ্যে তার আনন্দ এবং প্রসন্নত| প্রকাশিত হয়। এই আনন্দ আর 
কিছুই নয়, নিজেরই মুখ্য স্বভাবের সজীবতা৷ ও পূর্ণতার প্রকাশ, নিজেরই অন্তন্তম 
অস্তিত্বের পূর্ণ উপলব্ধি ! 

(২) সমাজের মহত্ব _-মানষ তখনই সুখী এবং কল্যাণময় হয়, যখন তার 
আচরণ হয় মানবিক -_ শুভাচারই মানুষের মহণীয়তা । সমাজের সব মান্ধষ এক- 
রকম নয়, কাজেই শুভ এবং আনন্দের অন্ভূতিও এক একজনের এক একরকম । 
যে ত্বভাবত মন্দও নয় ভালো নয়, এমন কোনো মানুষকে যদি একাকী 
রেখে দেওয়া যায়, তবে শুভ হওয়ার কোনে স্বযোগ তার থাকে না, অতএব মান্সষের 
যৃখব্দ্ধ সাজ গঠন করে বাস কর! কর্তব্য । এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমস্ত 
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রকম শুভাচরণ তথা মানবজাতির প্রতি প্রেম, এ ছাড়া কোনো সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
নয়। দ্বিতীয়ত মানুষের সঙ্গে থেকেই মানুষ সেই সাহচর্য দ্বার নিজের অন্তরের 
অভাব পূর্ণ করতে পারে, অতএব সামাজিক আচারই হলো! আসল আচার । 
আত্মপ্রেমের সীমাকে সঙ্কুচিত করে, প্রেমকে বিস্তৃত করতে হবে বাইরে প্রতিবেশীদের 
মধ্যে । এই প্রেম বা বন্ধুত্ব সংসারত্যাগী, নির্জনে বসবাসকারী লন্নাসীর পক্ষে 
সম্ভব নয়, এ কেবল সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব | যে নিভৃতগুহাবাসী সাধু মনে 
করেন যে তিনিই সমস্ত কল/ণ-শুভ বিতরণ করছেন তিনি আসলে নিজেকেই 
ধেঁকা দেন; তিনি ধামিক হতে পারেন, কিন্তু নীতিধমী নন, কারণ নীতিধর্মী 
হতে গেলে তাঁকে সামাজিক হতেই হবে । 

(৩) ধর্ম __মস্কবিয়ার মতে মানুষের নীতিশিক্ষার সবচেয়ে বড় উপায় হলো 
ধর্ম, উদাহরণ স্বরূপ নমাজ পাঠ এবং হ্জযাত্রার মাধ্যমে লোকপ্রেমকে বড় করে 
দেখা যায়, ঈশ্বর তথা মানুষকে ভালোবাসার এগুলি একটি উপায় । 

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার অভাব এবং মানব্জীবনে সমাজকে বনু উচ্চে স্থান দেওয়! 
থেকে বোঝা! যায় মস্কবিয়ার দুর্টি কত গভীর এবং ব্যাপক ছিল। 


$৪. বু-আলী সীনা (৯৮০-১০৩৭ খুঃ) 


ফারাবা তার গভীর অধ্যয়ন এবং প্রতিভ।র বলে দর্শনের ক্ষেত্রে যতটা কাজ 
করতে পারতেন তার শান্ত ও নিক্ষিয় ত্বভাবের জন্য ততটা পারেননি । কিন্তু 
এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ছিলেন একজন মহান্‌ পণ্ডিত। এখন 
বুআলী সীনা সম্বন্ধে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে তার জন্ই গ্রাচ্যে ইসলামী 
দর্শন উন্নতির চরম শিখরে উঠেছল। বু-আলী সীনা ছিলেন মস্কবিয়া, ফির্দোসী 
এবং আলবেরুণীর সমসাময়িক । মঞ্চাবস।খ সঙ্গে উপহার-বিনিময় এবং 
আলবেরুণীর সঙ্গে পত্রালাপও তার হয়েছিল । 


১. জীবনী 


আবৃ-আলী-আল-ছুসৈন ( ইবনে-আবদুল্পা ইবনে-)-দীনা ৯৮০ খুষ্টাবে বুখারার নিকট 
অফসনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবারের লোক প্ধায়ক্রমে ছিলেন সরকারী 
কর্মচারী । তিনি স্বগৃহেই তীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাণ্ধ করেন। যদিও মধ্য 
এশিয়ার এই অঞ্চলে প্রায় তিন শতাব্দী ধরে ইসলামী প্রভূত্ব চলে আপছিল, তবু 
মনে হয় এখানকার সভ্য জাতিকে তলোয়ারের মামনে যত সহজে মাথা নত করতে 
বাধ্য করা গিয়েছিল, তাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব তথা রাষ্ট্রীয় সভ্যতাকে বিসর্জন 
দেওয়ানো তত মহজ হয়নি। আমর! দেখেছি ফারাবী ইসলামের নির্ধারিত 
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সীমাকে দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে আদৌ পছন্দ করেননি; তিনিও ছিলেন 
সীনার স্বদেশবাসী | শুধু তাই-ই নয়, তাদের মাতৃভূমি বতমান উজবেকিস্তান 
( সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র) কত সহজে চান্দ্রবর্ষের মধ্যেই ধর্ম এবং মোলা-শামনের 
সীমা অতিক্রম করেছিল তা আমরা জানি; আর আজ সোভিয়েত দেশই 
মধ্য এশিয়ার সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল জাতি হিসেবে পরিচিত । এতেই বোঝা যায় 
যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও ইসলাম উজবেকিস্তানবাসীগণের জাতীয় চেতনাকে 
নষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। অতএব এ রকম সামাজিক পরিস্থিতি সীনার বিচাব- 
ধারার বিকাশের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করে'ছল তা সহজেই অন্তমান করা যায় । 
সীনা ন্বয়ং লিখেছেন যে বাল্যকালে আমার পিতা ও পিতৃব্যকে পরমভাব (০৪5 ) 
সিদ্ধান্তের ওপর গভীর আলে।চনা করতে দেখতাম এবং আমি অতান্ত মনোযোগ 
সহকারে ত] শুনতাম | | 

প্রারস্তিক শিক্ষী সমাপ্ত করে শীনা মধ্য-এশিয়ার ইসলামিক নালন্দা বুখারায় 
পড়াশে।ন! করতে যান । (বুখার। বস্তত বিহার শব্দের বিকৃত রূপ । নালন্দার 
আর্ধ মহাবহারের ন্যায় এখানেও “নববিহার” নাষে একটি শক্তিশালী বৌদ্ধ 
শিক্ষণাঁলয় ছিল। যেভাবে নালন্দা থেকে এ অঞ্চলের একাংশের নাম হয়ে 
গিয়েছিল বিহার, সেই ভাবেই “নববিহার” থেকে নগরের নাম হয়ে যায় বিহার বা 
বুখার। )। এখ।নে সীনা বিশেষভাবে দর্শন এবং চিকিৎ্সাশাস্্ অধ্যয়ন করেন। 
“ভবিহাতের আভ।স আগে থেকেই পাওয়া যায়” এই প্রবদবাক্য অগ্যায়ী তরুণ 
বুআলী সীনা মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে স্থানীয় রাজা নুহ ইবনে মনস্থরকে 
পোগণুক্ত করেন। এতে তার সবচেয়ে লাভ হয়েছিল এই যে রাজগ্্রস্থাগারের 
দরজ! তার জন্য সর্বদাই খোলা থাকত । তখন থেকে সীনা বিজ্ঞান অধ্যয়ন 
এবং চিকিৎসা! বিদ্যা অনুশীলন এবং প্রয়োগে নিজেই নিজের গুরু হয়ে বসেন। 
এতে তিনি কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন, মে সম্পর্কে পরে আলোচন করব । 
তবে এ-কথা ঠিকই যে, অত্যন্ত অল্প বয়লেই বিগ্াজনের প্রচলিত রীতি থেকে 
নিজেকে মুক্ত করে তিনি দর্শনের গতানুগতিক টীকাকার-_ভাষ্যকার না হয়ে 
স্বতন্রভাবেই গ্রীক-দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়নের দ্বারা স্ব-শৈলীকে বিকাশিত করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । 

এ সময় যশাকাজ্কী বিদ্বান ব্যক্তির স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনে! শাসকের 
আশ্রয় নেওয়। গ্রয়োজন হতো । সীনাকেও এরূপ পথই নিতে হয়েছিল । হতে 
পারে তিনি নিজের প্রতিভ] এবং জ্ঞানের দৌলতে কোনো বড় দরবারে অবস্থিত 
হয়ে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব এবং আত্মমর্ধাদাবোধ এত 
প্রথর ছিল যে, কোনো বড় দরবারে রাজার মন জুগিয়ে চলতে পারতেন না, বরং 
ছোটখাট দরবারেই ভিনি সহজভাবে মিশতে পারতেন, অতএব নিজের গতিবিধি 
তিনি এ পর্ধস্তই মীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন । অবশ্য সেখানেও যদি তার সঙ্গে 
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সামান্যতম মতবিরোধও হতো তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান ত্যাগ করতেন । 
বিভিন্ন ধরনের কাজ তিনি বিভিন্ন দরবারে করেছেন ; কোথাও শাসনকার্ষে অংশ 
নিয়েছেন, কোথাও বা করেছেন অধ্যাপনা, কৌথাও হয়েছেন লেখক । শেষে 
এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি হাজির হন হুমদানে ( পশ্চিম ইরাণ ) এবং সেখানকার 
শাসক শামন্থদ্দৌল্ল। তাকে উজীর পদ দান করেন। শামস্থদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর 
তীর পুত্র সীনাকে কয়েক মাসের জন্য কার।দণ্ড দিয়েছিলেন __-কারণ সীনা তার 
বংশগত এঁতিহামতে! কোনো রাজ ব| তার উত্তরাধিকারীকে খোসামোদ করতে 
শেখেননি ৷ মুক্সিলাভের পর তিনি ইম্পাহানের শ!সক আলাউদ্দোল্লার দরবারে 
আসেন। আলাউদ্দৌল্প! হমদ্ান অধিকার করলে আবুপীনাও আবার সেখানে যান 
এবং ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে, মাত্র ৫৭ বছর বয়সে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। আজও সেখানে 
তার সমাধি রয়েছে । হমদান ছিল ইরাণের প্রথম রাজবংশের ( মদ্রবংশ ) প্রথম 
রাজা দেবকের ( দয়উকু, মৃত্যু-৬৫৫ খুঃ পৃঃ ) রাজধানী । 


২. ক্কৃতি 


সান] গ্রীক দার্শনিকগণের রচনার ওপর কোনো টাকাভাধ্য রচনা করেননি । তিনি 
মনে করতেন টাকা ও বিবরণ প্রচুর রচিত হয়েছে, অতএব প্রয়োজন হলো মূল 
রচনার বিচার করে নিজন্ব সিদ্ধান্তে পৌছানো । তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে- 
ছিলেন তাই তিনি নিজের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ৷ তীর রচিত দর্শন গ্রন্থের মধ্যে 
গ্রধান তিনটি হলো 

(১) শক ( - চিকিৎসা! ) (আবুআবাদী জোজজানীকে পডাবার সময় 
রচিত | (২) ইশারাত ( -সঙ্কেত)। (৩) নজাত ( মুক্তি )। এগুলির 
মধ্যে শফা সম্বন্ধে তিনি নিজেহ বলেছেন যে "এখানে আমি আ্যারিস্টটলের কিছু 
মতকে তালিকাভুক্ত করেছি । অবশ্য তান মানে এই নয় যে, এখানে আমার নিজের 
বক্তব্য কিছু নেই । যেখানে “পয়গঞ্থরী”, “সন্নযাসত্ব-এর আলোচনা করা হয়েছে 
সেখানে নিশ্যই আরিষ্টটলের দর্শনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই । এইভাবে 
ইশারাত'-এর মধ্যেও পয়গম্বরী, পাপের উৎ্পণ্তি, প্রার্থনার প্রভাব, উপাসন। 
কর্তব্য, অলৌকিকত্ব প্রভৃতির ওপর যা লেখা হয়েছে, ত। গ্রীকদর্শন নয় ইসলামী 
দর্শনের সঙ্গেই সম্বন্ধঘৃক্ত । সীনার একজন কঠোর সম!লোচক ছিলেন রোশদ 
(১১২৬-১১৯৮ খুঃ) | তিনি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে সীনা কোনে! কোনো 
জায়গায় শ্মারিস্টটলের বিরোধিতা করেছেন, কোথাও ব৷ তার ভাবকে ক্রাটপূর্ণ 
করে প্রকাঁশ করেছেন, কোথাও বা আয ্িম্টটলের নামে নতুন নন্তব্য সংযোজিত 
করেছিলেন । এই সবের শুধু একটাই অর্থ হয় যে, সীন! ছিলেন যুক্তবুদ্ধির মানুষ । 

সীন! তাঁর জীবনে একটি মুহূর্তও নিষ্ষিয় থাকেননি । ১৭ থেকে ৫৭ 
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বছর বয়সের এই ৪০টি বৎসর, তার প্রতিটি ঘণ্টাকে তিনি কাঁজে লাগিয়েছেন । 
দিনের বেল! সরকারী অফিসারের কর্তব্য পাপন করতেন অথবা ছাত্র পড়াতেন, 
সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বিবিধ প্রসঙ্গালোচনা করতেন $ কিন্তু রাত্রিতে তার হাতে 
থাকত কলম এবং যাতে ঘুম না আসে তার জন্য সামনে থাকত মদের পাত্র। তীর 
গ্রস্থের বিষয় নির্ধারিত হতো সময় ও স্থবিধা অনুযায়ী, পড়।শোনা করার প্রচুর 
অবসর এবং নিকটে লাইভত্রেরী থাকলে চিকিৎ্সাশ।প্দর এবং দর্শনের ওপর বড় 
বই লিখতে শুরু করতেন। যখন পরিভ্রমণ করতেন তখন ছোট ছোট 
গ্রন্থ রচন1 করতেন । জেলে বসে কবিতা এবং ধ্যান ( ব্রিয়াজত )-এর বিষিয়ে 
গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । তাঁর কবিতাগুলিতে এবং স্তুফী নিবন্ধগুলিতে যথেষ্ট 
প্রসাদগুণ আছে । পছ্-রচনায় তাঁর এমন অধিকার ছিল যে ইচ্ছে করলে বিজ্ঞান, 
দর্শন, চিকিৎসাশাত্্ অথবা তর্কশাত্্ও তিনি পছ্যে লিখেতে পারতেন । পারসী ও 
আরবী এই ছুটি ভাষার ওপরেই তার পূর্ণ অধিকার ছিল। 


৩. দীর্শনিক বিচার 


সীনা একাধারে ছিগেন দার্শনিক এবং চিকিৎসক । রোশদ দর্শনক্ষেত্রে তার 
কীতিচ্ছটাকে কিছুটা মান করে দিয়েছিলেন, তবু চিকিৎসক-আচাধ হিসেবে 
ইউরোপ বহুদিন পর্যন্ত তাকে মধাদ! দিয়ে এসেছে । 

(১) মিথ্যা-বিশ্বাস বিরোধ -_-সীনা তীর পূর্ববর্তী ইসলামী দার্শানিকগণের 
থেকে বেশী মাত্রায় ফলিতজ্যোতিষ এবং রসায়নশাস্ত্রের -_এী সময়কার ছুটি 
প্রচণ্ড মিথ্য! বিশ্বাসের বিরোধী ছিলেন । তিনি একে মূর্খতা বলে মনে করতেন । 
যদিও এর মানে এই নয় যে, মানুষ চোখ বুজে অর্থাৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করেই 
এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । অবশ্য, তাঁর বুদ্ধিবাদ বৈজ্ঞনিকের বুদ্ধিবাদ 
--প্রয়োগসিদ্ধ সিদ্ধান্তই সত্য _-তা কখনোই ছিল্‌ না দার্শনিকের বুদ্ধিবাদ, যাতে 
ইন্ড্রিয়কে ভুল পথে চল! থেকে রক্ষা করার জন্য যুক্তি ও তর্করূপ অস্ত্রকে দক্ষতার 
সঙ্গে ব্যবহার করার ওপর জো!র দেওয়া হয়েছে । বুদ্ধির জন্য তর্ক অপরিহার্য 
কিন্ত যিনি দিব্য-প্রেরণ। প্রাপ্ত হন তার তর্কের আবশ্তুকতা নেই, যেমন নিরক্ষর 
বদ্ছুর নিকট আরবী ব্যাকরণ অপ্রয়োজনীয় । 

৫২) আত্মা-প্রকৃতি-উশ্বরবাদ __ফারাবীর মতে| সীন।ও প্ররুতি (মূল 
ভৌতিক উপাদান ) ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন বলে মানতেন না, তার মতে ঈশ্বর এক 
উচ্চ সত্তা, তাকে প্রকৃতি রূপে পরিণত বলে মানার অর্থ দাড়ায়, ঠাঁকে নীচে টেনে 
নামানো । এইভাবে আত্মাকেও তিনি ঈশ্বর থেকে নীচে কিন্থ প্রকৃতি থেকে 
উধের্ধে অবস্থিত এক পদার্থ বলে মেনেছেন । তার মতে ঈশ্বর কর্তৃক হুষ্টির অর্থ 
হলো কর্তা ( -ভগবান ) অনাদি (- অকৃত ) প্ররূতিকে সাকার রূপদান করেন । 
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সীনা এবং আ্যাবিন্টটলের মতের পার্থক্য এইটুকুই যে, আযারিস্টটল প্ররূতির 
অতিরিক্ত আকুতিকেও অনার্দি বলে মেনেছেন এবং মনে করেছেন যে ভগবান 
প্রকৃতি ও আকৃতিকে মিলিয়ে সাকার-জগৎ এবং বস্তু স্ট্টি করেন। সীনা 
প্রকৃতিকেই শুধু অনাদি বলে মেনেছেন আক্লৃতিকে নয়, এই সিদ্ধান্তের জন্যই 
সনাতনী মুসলমানগণ তাকে কাফের আখ্যা দিয়েছিলেন ও ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বাগ- 
দাদের খলিফা মুস্তনজিদ সীনার গ্রন্থগুলি অগ্নিদগ্ধ করেন । 

(৩) উত্বর __অনাদি প্রকৃতি নিরাকার, এ অবস্থায় জগৎ তথা তার সাকার 
বস্তর অন্তিত্ব সম্ভব নয়। অতএব জগংকে অস্তিত্রমপ্ডিত করার জন্য একটি 
সত্তার প্রয়োজন এবং সেই অমোঘ সন্তাই ঈশ্বর । ঈশ্বর-সিদ্ধির জন্য সীনার এই 
যুক্তি আ্যারিস্টটলের বিপ্রীত। অআ্যারিস্টটল বলেছেন আরুতি ও প্রন্কৃতি 
দুই-ই অনাদি, উভ্বের মিলনেই সাকার জগতের উদ্ভব। এই মিলনের কাজে চাই 
গতি, যা জগতের চিরন্তনত। বজায় রাখে এবং যাকে চালন। করার জন্য একটি 
শক্তির প্রয়োজন, এ চালকশক্তিই ঈশ্বর | 

ঈশ্বর এক এবং অদ্ধিতীয় | তাকে অনেক বিশেষণে ভূষিত করা গেলেও মনে 
রাখ! দরকার যে ঈশ্বর অদ্বৈত, এই বিশ্বাস যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়। 

(8) আত্মা ও দেহ -_গ্রীক দার্শনিক এবং তীদের অনুগামী ইসলামী 
দার্শনিকগণের ন্যায় সীনাও ঈশ্বর থেকে প্রথমভাব, তা থেকে দ্বিতীয়ভ।ব প্রভৃতি 
উৎপত্তির বর্ণনা করেছেন; এ আমি বহুবার আলোচনা করেছি, কাজেই পুনরা- 
বৃত্তির দরকার নেই । সীনা আত্মাকে প্ররুতির উধ্বে-স্থান দিয়েছেন, এর সঙ্গে 
ভারতীয় দর্শন ( সেশ্বর সাংখ্য )-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কাবুলে যখন মেহমুদ 
হিন্দু শাসন উচ্ছেদ করে নিজ শ!সন স্থাপন করেছিলেন সেই সময়ে সেখর সাংখ্যের 
অনুগামীদের সঙ্গে সীনার পরিচয় হওয়া অসম্ভব নয় অথবা এই ধরনের কোনো! 
ভারতীয় দর্শনগ্রন্থের আরবী অনুবাদ তার কাছে ছিল যা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছিলেন । এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে তিনি তার দর্শনে আত্মার ওপরেই 
বেশী জোর দ্িয়েছেন। এর জন্য তিনি তীর সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন-গ্রন্থের নামকরণই 
করেন “সফা” যার ভাবার্থ হলো আত্মার চিকিৎসা । 

সীনা দেহ এবং আত্মাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছুটি পদার্থ বলে মনে করতেন। সমস্ত 
পিগহ এমনকি মানবদেহও ধস্ত থেকে উদ্ভূত; অবশ্থ সেখানে মাত্রার সংমিশ্রণ 
খুব সযত্বে হয়েছে, এইভাবে মিশ্রণের দ্বারা মানবজাতির হ্য্ট বা বিনাশ সম্ভব৷ 
কিন্ত আত্মা এইভাবে বস্তর মিশ্রণ দ্বার! হুট নয়। আত্ম! শরীরের অভিন্ন অংশ 
নয়, শরীরের সঙ্গে পরে তার সংযোগ ঘটেছে। প্রত্যেকটি শরীরের নিজ-নিজ 
আত্ম! উপর থেকে আমে । প্রথম থেকেই প্রত্যেক আত্ম। পৃথক বস্তরূপে থাকে । 
শরীরে অবস্থান করে সার। জীবন ধয়ে আত্ম! নিজের বাক্তিক বিকাশকে 
বজায় রাখে । 
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আত্মার সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হলো মনন । পঞ্চ বাহিক এবং পঞ্চ আন্তরিক 
ইন্ডিয় দাস ( সু অন্তঃকরণ ) জগতের জ্ঞানকে ভাবময় আত্মা অবগত হয় এবং তার 
থেকে চূড়ান্ত জ্ঞানাত্মক সিদ্ধান্ত (- বোধ )করে। ( বেদান্তবাদীগণের চতুরবর্গ-_ 
মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকারের ন্যায় সীনাও অন্তঃকরণকে পঞ্চবর্গে ভাগ করেছেন 
(১) হিস্সহ-মুস্তরক (সম্মিলিত অন্তঃকরণ ), (২) হিফজ মুম্মই ( জ্ঞানময় ) 
প্রতিবিদ্বের সামৃহিক স্থৃতি, (৩) ইদ্রাক লাশউর1 ( জ্ঞানের আংশিক পরিচয় ), 
(৪) ইদ্রাক্‌ শউরা ( জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিচয় ), (৫) হিক্জ মআনি ( উচ্চ পরিচয়ের 
স্মৃতি) । বোধশক্তি তথা বুদ্ধি আত্মার ক্ষমতার চরম সীমা । প্রথমে বুদ্ধির মধ্যে 
চিন্তন ক্ষমতা গুপ্ত থাকে, কিন্ত বাহক ও আন্তন্বিক ইন্দ্রিয় দ্বার! প্রস্তত জ্ঞান- 
সামগ্রী তার গুপ্ত ক্ষমতাকে প্রকট করে কার্ধক্ষমতায় রূগায়িত করে, অবশ্ঠ এখানে 
দ্বিতীয়ভাব € টি০এ3 ) তথা আরুতিদাতার প্রেরণা থাকে; সে-ই বুদ্ধিকে 
বিচার ক্ষমতা প্রদান করে । মানবাজ্মার স্মৃতি কখনোই শুদ্ধ নিরাকার নয়, কারণ 
স্মৃতিযুক্ত হওয়ার জন্য সাকার আ!ধারের প্রয়োজন । 

ভাবময় ( মানব ) আত্মা তার নিম্নে অবস্থিত বস্তর প্রভু হতে পারে কিন্ত উচ্চ- 
স্তরের জ্ঞান লাভ তার জগতাত্ম! (-দ্বিতীয় ০৮5) দ্বারাই সম্ভব । এইভাবে 
উচ্চ ও নিম্ন জ্ঞান দ্বারাই মাগ্ষ প্রকৃত মানুষ নামের যোগ্য হয়। তবু পদার্থরূপী এ 
মানবাত্মা এক অমিশ্রিত, অবিনশ্বর, অস্ত বস্ত। যতদিন পধন্ত মানবাত্সা শরীরে 
বর্তমান থাকে ততদিন সে অধিক শিক্ষিত, অধিক বিকাশিত হওয়ার সুযোগ 
পায়। কিন্তু শরীরের মৃত্যু হলে আত্মাও জগতাত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যায় । 
এই জগতাত্ম(র সমীপতা --সমানতা নয় --শুভজ্ঞান সম্পন্ন আত্মার পরম সম্পদ । 
অন্তান্ত আত্মাগণ এঁ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, তাদের জীবন অনন্ত দুঃখময় । শারীরিক 
বিকার যেমন রোগোতৎ্পত্তির কারণ তেমনই আত্মার বিকারও দণ্ডনীয় । ন্বর্গলাভও 
মানবাত্ম। সেই পরিমাণে করে যে পরিমাণে আত্মা তার আত্মিক স্বাস্থ্য -_বুদ্ধিকে 
তার শরীরের মধ্যে বিকাশিত করে। বোধের উচ্চতম সুরে খুব কম 
মানবাত্মাই পৌছায় কারণ, সত্যের শিখরে সকলেন জন্য স্থান নেই | 

(৫) হই-এর কাহিনী -_আমাদের এখানে বেদান্ত এবং আধ্যাত্মিক 
বিষয়কে বোঝানোর জন্য যেমন 'সঙ্কল্প-স্র্যোদয়'-এর মতো নাটক লেখা হয়েছিল, 
সীনাও তেমন “হই ইবনে-একজান” বা! প্প্রবুদ্ধ-পুত্র জীবক*-এর কাহিনী লিখে সেই 
শৈলীকেই অন্রসরণ করেছেন । জীবক তীর বাহিক ইন্দ্রিয় এবং অন্থঃকরণের 
সহায়তায় পাথবী এবং স্বর্গের বৃত্তান্ত জানার চেষ্টায় ইতন্তত পরিভ্রমণ করছিলেন । 
তরুণগণকে আগ্রহ-উতৎসাহে ভরপুর করে তোলেন এমন একজন বৃদ্ধের সঙ্গে তার 
সাক্ষাৎ হলো । এঁ বৃদ্ধ আর কেউ নন, একজন জ্ঞানী আচার্য _ দার্শনিক ; 
যিনি পথপ্রদর্শকের হ্যায় সঠিক পথ নির্ণ্ করে দিতে চাইতেন । বৃদ্ধের নাম হুই, 
তার পিতার নাম জাগৃত বা প্রবুদ্ধ । ভ্রান্তপথের যাত্রীদের সামনে ছুটি মার্গ আছে 
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--(১) পশ্চিমের পথ, যে কি-ন! সাংসারিক বস্ত এবং পাপের দিকে নিয়ে যায়; 
(২) দ্বিতীয় পথ মানুষকে উদীয়মান সূর্যের দিকে নিয়ে যায়, এই পথই হলে! 
শুদ্ধ আকুতি এবং আত্মার পথ । হই পথিকদের সেই নবোদিত সর্ষের পথে চলতে 
নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে দিব্যজ্ঞানের শিখরে উপনীত হওয়! যায়, যেখানে চির- 
তাক্ষণ্য বিরাজমান, যেখানে সৌন্দর্ধের যবনিক1 সৌন্দর্যই, জ্যোতির ঘোমটা 
জ্যোতি, সেখানেই সেই অনন্ত বৃহন্তের নিবাস । 

(৬) উপদেশে অধিকারীভেদ __আত্মা এবং প্রক্কৃতিকেও ঈশ্বরের ন্যায় 
সনাতন বলে মানা, কোরাণের অনেক বাণী, সীনা নিজের মনোমতো! করে এমন 
ব্যাখ্যা! করেছিলেন যে, তিনি কাছের বলে পরিচিত হয়ে জীবন্ত কবরস্থ হতে 
পারতেন, এই বিপজ্জনক দিকটা সীনা বুঝতেন। তাই তিনি এই কথার ওপর 
জোর দিয়েছিলেন যে পর্বপ্রকার জ্ঞান সকলকে নিবিচারে দান করা অনুচিত | 
জ্ঞান বিতরণ কালে গুরুকে তার শিষ্ের যোগ্যতার দিকে নজর রেখে যে যে-প্রকার 
জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার যোগ্য তাকে সেই প্রকার জ্খনই দান করতে হবে। 
পয্পগণ্ধর মুহম্মদ আরবের খানাবদোস বদ্দুদের সভ্য জাতিতে পরিণত করতে 
চেয়েছিলেন ; তিনি দেখেছিলেন বদ্হ্দের নিকট আত্মিক আনন্দের ব্যাখা। করতে 
যাওয়া আর 'উলুবনে ঘুক্তে। ছডানো” একই ব্যাপার; তাই তিনি তাদের 
বলেছিলেন : “শেষ বিচারের দিন মৃতও জীবিত হয়ে ওঠে ।” বদ্ছুর! বুঝল, 
আমাদের এই প্রিয় শরীর চিরদিনের জন্য নষ্ট হয় না, এমনকি তা আবার ফিরে 
পেতে পার্রি এবং সেইজন্য এট! তাদের কাছে ছিল আশা ও আনন্দের কথ! 
স্বর্গের দুধের পুকুর, আঙ্র-বাগিচা, অপ্সরা প্রভৃতি বদদুদের চিন্তকে আকুষ্ট 
করে তুলেছিল । কিন্তু যদি কোনো জ্ঞানী-গুণী, যোগী, দার্শনিকের কাছে স্বর্গের 
এ বর্ণনা দেওয়া হয় তবে ত! আকর্পণ হ্যষ্ট না করে ঘৃণ।ই স্থী করবে। কারণ, 
জ্ঞানী দার্শনিকগণ স্বর্গ বা আপ্মবাদব কামন! কবে ঈশ্ববোপাসনা করেন না; 
তার্দের একমাত্র লক্ষা ভগবত্-প্রেমানন্ন, ব্রদ্গনিবাণ লভ | 


৪. আলঢেবকুলী (৯৭৩--১০৪৮ খুঃ) 


মেহমুদ গজনবীর সস্া্নয়িক পণ্তিত আবুরেহান আলবেরুণীর নাম ভারতে প্রসিদ্ 
ছিল। যদিও তিনি তার গ্রন্থপম্হে _বিশেবত '“আল্-হিন্ন-এ দর্শন সম্বন্ধে 
আলোচনা করেছেন, তবু দর্শনের অতিরিক্ত ভূগে।ল, জ্যোতিষ, গণিত মানব- 
শীন্্ও ছিল তীর বিধয়। আর্ধভট্রের অগ্র্গামীগণের মতকে উদ্ধৃত করে তিনি 
বলেছেন__ 

“ধের কিরণে যা প্রক।শিত হয় তাই আমাদের কাছে পর্যাপ্ত । তারও পরে 
যা আছে তা বন্থদূর পর্যন্ত সফল হতে পারে, কিন্ক আমাদের নিকট প্রয়োগযোগ্য 
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নয়। জ্ধরশ্মি যেখানে পৌছায় না, সেখানে ইন্ড্িয়ের কোনে! গতি নেই, অতএব 
সে স্থান সম্বদ্ধে কিছু জানাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।” 
এতেই বোঝা! যায় আলবেরুণীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল 


খ. ধর্মবাদী দার্শনিক 
$৫. গ্রজালী ( ১০৫৯-১১১১ খু) 


এখন আমর! সেই যুগ সন্বদ্ধে আলোচন! করব, যখন বাগদাদের খলিফার সম্মান 
শাসক হিসেবে নয়, ধর্মাচার্ধ হিসেবেই অধিক ছিল । বিশাল ইসলামী রাজ্য তখন 
ছিন্নভিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুলতানীতে পরিণত হয়েছিল । এশিয়ার এই স্থলতানা 
রাজাগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল সলেজুর তৃকী রাজ্য । এর শাসক তোগ্রল বেগ 
( ১০৩৭-১০৬২ খুঃ ) হিজরী সন ৪২৭, অর্থাৎ ১০৩৬ খুষ্টাবঝে সীস্তানের রাজধানী 
তুসপর অধিকার করেন, এবং ক্রমশ সমগ্র ইরাণ জয় করে 9৪৭ হিজরী সনে 
( ১০৫৪ খুঃ ) ইরাকও অধিকার করেন । তোগ্রলের পরে অর্পলন ( ১০৬২-১০৭২) 
এবং তার পরে প্রথম মালিক শাহ (১০৭২-১০৯২) সআাট হন । মাপিক শাহ্‌-এর 
শাসন কালে সলেজু-বংশের ভাগ্যরধি হিল মধ্য গগনে ৷ মালিক শাহের রাজাসীম। 
পূবে চীন সীমান্তে কাসগর পধন্ত এবং পশ্চিমে জেরুজালেম থেকে বুস্তন্তনিয়া প্যস্ত 
বস্তুত হয়েছিল। এটা ছিপ তুক্ণী শাসনের প্রারস্তিক ঘূগ এবং তৃর্কের তৃকাঁশামন 
এবং খিলাকতের অগ্রদূত । 

এই [চব্রশাপিত ইসলামিক অঞ্চলে এবার ইসলামিক প্রগতিশীলতা নষ্ট হয়ে 
গেল। এখন আর তারা দান-রিদ্রের পরম বন্ধু তথা ধনী সামন্ত-গ্রন্ত এবং 
পুরোহিতবর্গের সংহারক নয়, বরং নিজেরাই সামন্ত ও পুরোহিতবর্গ হুষ্টি করতে 
লাগল । তারা অত্যন্ত অমিতব্যয়া তো ছিলই এখন আবার এই নব্য শানকগণ 
শৌখিনত। এবং বিলাসব্যসনে যেন কাইজার এমনকি শাহন্শাহ্‌-গণেরও কান কেটে 
নিচ্ছিল । গজালীর সমকালান সুলতান সনজর সলেজু তরুণী এক দাসীর প্রেমে 
পাগল হয়ে তাকে জাম্গীর এবং সাত লক্ষ মোহর উপহার দিয়েছিলেন । সাধারণ 
মেহনতী জনতার ওপর এই ঘটনার কি প্রভাব পড়েছিল তা গজালীর এই উক্তি 
থেকেই বোঝা যায় যা তিনি সুলতান সন্জরকে বলেছিলেন --শ্রমজীবী জনতার 
ঘাড় যেমন কঠোর পরিশ্রমে যত ঝুঁকে পড়ছে, আপনার অশ্বের ঘাড়ও তেমনভাবে 
শ্বর্ষের বোঝায় হুুয়ে পড়ছে ।” মৌলবীদের সম্পর্কে গজালীর উক্তি “এরা 
মন্ুষ্র্ূপী শয়তান, এই পথন্রষ্টগণ অন্যদেরও ভ্রান্তপথে চালনা করে । অবশ্য 
বিপরীত চরিত্রের ভালো মৌলবী যে নেই তা নয়, তবে সে রকম ব্যক্তি এখনও 
আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি ।” ( মৌলবী ম্ ধর্মপুরোহিত, অহ্যাউল-উলুম ) । 
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“পণ্ডতিত-পুরোহিত ( উলম! )-গণও স্থলতান এবং আমীরগণের বেতিন- 
ভোগী। টাকা দিয়ে এদের মুখ বন্ধ করে দেওয়৷ হয়েছে । এই উলমাগণ প্রজাদের 
ওপর সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেও মুখ খুলতে সাহস করে 
না। সুলতান এবং আমীরগণ ঘ্বণ্যতর বিলাসী এবং কামুকে পরিণত হচ্ছে।*** 
অথচ উলমাগণ একফ্কোটা প্রতিবাদ করতে পারে না।” ( “মাল-গজালী”__- 
শিবলী নোমানী ; ১৯২৮ খুঃ, পৃঃ ১৯৪) 


১. জীবনী 


মুহম্মদ ( ইবনে-মুহম্মদ ইবনে-মুহণ্মদ ইবনে-মুহশ্মদ ) গজালীর জন্ম হয় ৪৫০ হিজবরী 
সনে (১০৫৭ থৃঃ) তুম ( সীন্তান ) শহরের একাংশ তেহেরানে । তার বংশ ছিল 
তন্তজীবী, আরবীতে য|দের বল! হয় গজল, তাই তিনি নিজের নামের সঙ্গে গজালী 
পদবী যুক্ত করে নেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হুন । তীর পিতা ছিলেন নিরক্ষর, 
কিন্ক বিছ্যোত্সাহী, অতএব সন্তভনকে শিক্ষিত করে তোলার আগ্রহ হওয়৷ তার 
পক্ষে স্বাভ।বিকই ছিল -_তাই মৃত্যুকালে তিনি তার ছুই পুত্র গৃহম্মদ এবং আহ্‌মেদকে 
তাঁর এক বন্ধুর হাতে দিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখাতে অনুরোধ করে যান। 
গজালীরা ছিলেন দরিদ্র, তীদ্দের পিতৃবন্ধুও ধনী ছিলেন ন।। পৈতৃক সম্পত্তি 
ফুরিয়ে গেলে দুই ভাই কোনোমতে আধপেট! খেয়েও বিছ্য।চর্চা চালিয়ে যেতে 
থাকেন। শহরের শিক্ষ। সমাপ্তির পর গজালীর বিছ্যাতৃষ্ণ! আরও বেড়ে যায়, 
তাই তিনি জর্জানে গিয়ে আবুনাসের ইসমাইলী নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । তশ্কালীন বিগ্ভাদানের রীতি অনুযায়ী শিক্ষক পাঠ্যবিষয়ের 
ওপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে যেতেন এবং ছাত্রগণ তা লিখে নিত। আরবরা 
যখন সমরখন্দ অধিকার করেছিল সৌভ।গ্যবশত তখন ইসসল।মিক দেশসমূহে 
কাগজের প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল, যদিও তখনও নালন্দার বিদ্যার্থীগণ তাল- 
পাতা বা কাঠের পট্িতেই লিখতেন | গজালী ইসমাইলীর কাছে যা শিখেছিলেন 
তা কাগজে লিখে নিয়েছিলেন | একদিন গঞ্জ।শী বাড়ি £রার পথে দক্থা দ্বার! 
আক্রান্ত হন এবং তাঁর সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠিত হয় । গজালী শুপু ভার কাগজ কয়টি 
দঙ্টযসর্দারকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন । সর্দার হেসে বলে _-"ভুমি কি 
কিছুই পড়নি ? ধর, এমন 'অবস্থা যদি হয় যে একটি কাগজও থাকবে না, তখন 
কি তুমি অজ্ঞ থাকবে ?” অবশ্টা সদাব উর কাগজ ফিরিয়ে দেয় । 

গজালী এখন যথেষ্ট বিদ্যার্জন করেছেন, এখন আর ছোটখাট পাণ্তত তার 
মন ভরাতে পারে না। এী সময় নেশাপোর (ইবাণ ) ও বাগদাধ (ইরাক) ছিল 
খাতনামা বিদ্যাকেন্দ্র। নেশাপোরে ইগাম আঁবছুল ম।লিক হর্মৈন এবং বাগদাদে 
আবু-ইলহাক শীরাজীকে বল! হতো! জ্ঞান-রবি। নেশাপোর ছিল গজালীর 
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দেশেরই প্রান্ত খুবাসানে, তাই গজালী সেখানে গিয়ে হরমৈন-এর শিষ্যত্থ 
গ্রহণ করেন । 

৬৪২ খৃষ্টাব্দে আরব ঘখন ইবাণ অধিকার করে তখন নেশাপোর ছিল একটি 
প্রসিদ্ধ নগর তথ। শিক্ষ।-সংন্কৃতির পীঠস্থান। তাই সেখানে বেহকিয়া নামে যে 
মাদ্রাসা খোলা হয়েছিল তা ক্রমশ দ্রুত উন্নত হয়ে এক লক্কপ্রতি্ঠ বিদ্যাপীঠে 
পরিণত হয়েছিল এবং ইসলামের সবাপেক্ষ। প্রাচীন মাদ্রাসা বাগদাদের “নিজা- 
মিয়ার সঙ্গে পধন্ত প্রতিদন্দিতা করছিল । হরমৈন বেহকিয়া ও নিজামিয়ায় 
(বাগদাদ) শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন । আবছুল মালিক হরমৈনে ( মক্কা-মদিনা ) 
গিয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন, ফলে হরমৈন তার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় ॥ 
তিনি স্থলতান আল্প্‌ আর্পেলন সলজুকির প্রধানমন্ত্রী এবং পরে নিজাধুল 
মূল্ক হয়েছিলেন । স্বলতান নিজে ছিলেন একজন পণ্ডিত, হাসান বিন-সব্বাহ্‌ 
( কিল-আল-মৌত-এর সংস্থাপক ) এবং উমর-খৈয়ামের সহপাঠী, পণ্ডিত ব্যক্তিগণের 
গ্রুতি তিনি শ্রদ্ধাধীল ছিলেন । হরমৈন-এর জ্ঞানের খ্যাতি তিনি শুনেছিলেন 
ভাই নেশাপোরে নিজের নামাচুসারে “নিজামিয়া নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে 
হরমৈনকে সেখানকার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করেন । 

হরমৈন-এর অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্রগণের মধ্যে অন্ততম হলেন গজালী । 
হরমৈন-এর জীবনকালেই তীর স্ৃযোগ্য শিষ্য হিসেবে গজালীর নাম ছড়িয়ে পড়ে । 
গজালীর শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল হুরমৈন-এর নিকট, তবুও তিনি গুরুর মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত তার সঙ্গে ছিলেন । হরমৈন-এপ মৃত্যু হয় ৪৭৮ হিজ.বী মনে (১০৮৫ বা 
১০৮৭ খুঃ) | গজালীর বয়স তখন মাত্র আঠাশ বছর | 

গজালী খুব যশাকাজ্জী ছিলেন, কিন্ত রাজদরবারের অনুগ্রহ ছাড়! এই 
আকাজ্ষা পূরণ হওয়! সম্ভব ছিল না। তাই তিনি কয়েক বছরের জন্য বাজদরবারে 
প্রবেশ করেন । নিজ|ম-উল-মুল্ক এবং তিনি, উভয়েই ছিলেন তুস নগরের বাসিন্দা, 
এবং বিদ্বানগণকে সম্মান ও পরীক্ষা করতেও জানতেন মুল্ক। নিজাম-উল-মুল্ক 
দরবারে এসে গজালীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং বিখ্যাত পণ্ডিতগণের 
সমাবেশে এক তর্কসভার আয়োজন করে গজালীর পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করান। 
গজালী জয়ী হন এবং মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই ইসলামী ছুনিয়ার সর্ববৃহণ্ খ্যাতলাম৷ 
বিগ্ভাপীঠ বাগদাদের মান্রাসা নিজামিয়ার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৪৮৪ 
হিজরী সনে (১০৯১ বা ১০৯৩ খৃঃ) যখন উমাদী-আল-আব্বল বাগদাদে পদার্পণ 
করেন তখন সমস্ত শহর তাঁকে সাড়ম্বরে স্বাগত জানায় । যদিও তখন আসল 
রাজধানী ছিল নেশাপোর শহর এবং বাগদাদের খলিফা ছিলেন সলজুকির 
বৃত্তিভোগী, তবু তখনও বাগদাদই ছিল শ্রেষ্ট বিদ্যাকেন্দ্র । 

৪৮৫ হিজরী সনে (১০৪২ থৃঃ) মালিকশাহ্‌ সলম্গুকির মৃত্যু হয়, তখন তার 
বেগম তৃফণ খাতুন আমীর এবং দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই কথা রাজী 
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করান, যে সিংহাসনে তার চার বছর বয়সের পুত্র মামুদ (১০৯২-১০৯৪ ৭ুঃ) বসবে 
এবং খলিফার নিকট প্রার্থনা করেন যে খুতবা ( শুক্রবার ব্যতীত অন্যদ্দিনের 
নমাজে খলিফার নামে পাঠ) যেন তার নামেই পড়া হয়। খলিফা মুক্তদর 
ভয়েতেই প্রথম শর্ত মেনে নেন, কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত মেনে নেওয়া খুবই কঠিন ছিল; 
অতএব খলিফা গজালীকে তুফণণ খাতুনের দরবারে পাঠান । গজ্জালীর ব্যক্তিত্ব 
এবং বোঝাবার স্থন্দর কায়দায় মুদ্ধ হয়ে তুফরণ খাতুন দ্বিতীয় শর্তটি ত্যাগ 
করেন । 

১০৯৪ খুষ্টান্দে মুঞ্জ দরের গর খলিফা হন মুস্তজহর | গজালীকে তিনি খুব 
শ্রদ্ধা করতেন । এ সময়ে বাতনী ( - ইসনাইলী ) পন্থা আবার মাথা চাড়া দিয়ে 
ওঠে এবং বাগদাদ ছাড়িয়ে অন্তান্ত জায়গায়ও ছড়িয়ে পড়ে । একাদশ শতাব্দীতে 
মিশরে যে ফাতমী খলিফার শাসন ছিল তারা সকলেই ছিলেন বাতনী। কাহিবরার 
গণিতজ্ঞ দার্শনিক আবু-আলী মুহম্মদ (ইবনুল হাসান) ইবনুল রহিম (মৃত্যু ১০৩৮ খুঃ) 
ছিলেন বাতনী। ইবাণে ইসমাইলী বাতনীগণের নেতা ছিলেন হাঁসান বিন-সবক 
( নিজাম-উল-মুল্ক-এর সহপাঠী )। ইনি এক স্বর্গ ( কিল-উল-মৌত ) প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং পরে তা খুবই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। গজালী বাতনীগণের প্রভাব 
খর্ব করার জন্য খলিফার নামান্যায়ী 'মুস্তজহরী” নামে একটি পুস্তক রচন! করেন । 

বাগদাদের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তার ধারাবাহিকতাকে এমনভাবে অক্ষুণ্ণ 
রাখা হয়েছিল যে সেখানে স্বাধীন চিন্তাধারার প্রবাহকে দাবিয়ে রাখা সস্তব হয়নি । 
তৃতীয় শতাব্ধী থেকেই সেখানে ইহুদী, থুষ্টান, পাঁরসী, মোতজলী, বাতনী, স্ব 
সকলেই শান্তিপূর্ণ সাধারণ ও বৌদ্ধিক জীবন-যাপন করছিলেন । য়কবয়ক 
খিলাফতির এই শান্তিপূর্ণ সময়েই যদিও সীনা ও হাসিমের মূল্যবান গ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছিল তবুও বিচার-স্থাতন্ত্যের তরঙ্গকে স্তব্ধ করা এত সহজ ছিল না। 
সনাতনী ইসলামের শক্তিশালী সমর্থক অশ.অবীর ন্যায় গজালীও প্রথমে “মুস্তজহরী, 
লিখেছিলেন এবং “মজালিসে গজা!লিয়া' পুস্তকে বিরোধীদের প্রতি ব্যঙ্গাআুক 

-বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছিলেন বটে, তবে এই অবস্থা বেশী দিন টিকতে পারেনি । 
গজালী নিজেই লিখেছেন --“আমি একে একে বাতনী, জাহিরী, দার্শনিক, 
মৃতকল্লিম ( -তাকিক ), জিন্দীক ( নাস্তিক ) সকলের সঙ্গেই মিশেছি এবং 
তাদের বিচারধারাকে জানতে চেয়েছি । কিন্তু আমার প্ররবৃত্তিই হলো! পুঙ্থান্গ- 
পুত্ঘরূপে সতোর অনুসন্ধান করা; এরই প্রভাবে চোখ বুজে পেছনে হাটার নীতির 
প্রতি আমি খুবই অসন্তষ্ঠ। ফলে বাল্যকাল থেকেই শুনতে শুনতে যে ধামিক 
বিশ্বাস অন্তরে গেথে গিয়েছিল আজ তার প্রতিও শ্রদ্ধায় ফাটল ধরেছে । আমি 
ভেবে দ্বেখেছি --এই প্রকার অদ্ধ অন্ুকরণকারী ধর্ম-বিশ্বাসী তো ইন্ছদী, থুষ্টান 
লকল ধর্মেই আছে **.অওঙএব শেষ পর্যস্ত কোনো কিছুর ওপরেই আর বিশ্বাস 
থ্থাকল না। বড় জোর মাস ছুই পধন্ত এরকম অবস্থা থাকে, খোদার দয়ায় তা 


দর্শন-দিগ.দর্শন ১৩৯ 


পুনরায় ঠিকও হয়ে যায়, কিন্তু অন্যান্য ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস কিছুতেই দুর হয় না। 
সেই সময়ে ***চারটি সম্প্রদায় ছিল -_মুতকল্লিম, বাতনী, ফিলম্ফা! ( সদর্শনি ) 
এবং স্থকী । আমি প্রতিটি সম্প্রদায় সম্বন্ধেই জানতে শুরু করি এবং শেষ পর্যন্ত 
সুফী মতবাদই আমার মনোযোগ আকৃঈ করে । জুনে, শিবলী, রায়জীদ, বস্তামী 
প্রভৃতি সুফী আচার্ধগণের সমস্ত লেখাই আমি পড়ে ফেলি । ***কিন্ব এই বিদ্যা 
বস্তুত নিষ্ঠাসহকারে আরাধ্য বিদ্যা, শুধু পড়ে গেলেই ফল লাভ হয় না । অভ্যাসের 


জন্য তপন্যা এবং সংযয প্রয়োজন । "সবকিছু বিবেচন! করে মনে হলো থে 
বাগদাদ ছেড়ে চলে যাই, সবকিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করি । -*কিস্তু মন 


কিছুতেই এই এশ্বর্ষ ও সম্মানকে জলাঞ্জলি দিতে চায়ান। এই ধরনের চিন্তার 
ফলে মনের অবস্থা এমন হলো যে বাঁকৃশক্তি রহিত হয়ে গেল, অধ্যাপনার 
কাজ বন্ধ, হজমশক্তি হ্রাস পেল এবং শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকও চিকিৎসা করা 
ছেড়ে দিলেন *-*।৮ 

প্রাগান ইসলামিক ধর্মের প্রতি গজালীর যে দু বিশ্বাস ছিল তা কেবলমাত্র 
শ্রদ্ধানিতর ! এটা ছিল শ্রদ্ধাময় ধর্ধবাদের প্রাথমিক অবস্থা । পরে এর ওপর 
বুদ্ধি তথা যুক্তিবাদের আঘাত শুরু হয় । এখন গজালীর সামনে ছুটি রাস্তা খোল৷ 
থাকল, হয় খুক্তিকে জলাগুলি দিয়ে পূর্ব-বিশ্বাসে অটপ থাকা, নয়ত যুক্তি নির্দেশিত 
পথে চলা । গজালী বাগদাদের স্থখৈশ্ববময় জীবন ছেড়ে দিয়ে কষ্ট-সহিষুতা 
এবং ত্যাগের পরিচয় দিলেন । কিন্ক বুদ্ধি তার নিজের পথে শিয়ে যাওয়ার জন্য 
যে শর্ত রেখেছিল তা এই ত্যাগ এবং দ্হিক কষ্টের চেয়েও কঠিন। নাস্তিক 
অপবাদ নিয়ে পণ্ডিত, মূর্থ সকলেরই দ্বণা তীকে সহা করতে হয়েছিল, তাঁর নামের 
ওপরে থুথু ফেল। হয়েছিল । সত্য-শক্তিতে অবিশ্বাস জন্ম'নো থেকে তিনি এটাও 
উপলব্ধি করেছিলেন যে এর পর চিরদিনের জন্য বিশ্বের দরবারে তাঁর মুখে কলঙ্ব- 
লেপন কর! হবে। শুধু তাই নয়, নিজামিয়ার প্রধান অধ্যাপক পদ থেকেও তাঁকে 
চ্যুত কর] হবে, এমনকি হয়ত কারান্তরালের নির্মম প্রহারও তাকে সইতে হবে। 
যদ্দি সর্বাস্তঃকরণে যুক্তিবাদের পথটি জানার সঙ্কল্প করতেন তবে গজালীকে সর্বপ্রকার 
অত্যাচার সহ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হতে! । গজালী পুরোপুরি অন্ধবিশ্বাসীও 
হতে পারেননি আবার শুধু বুদ্ধিবাদের রান্তাতেও চলতে পারেননি । তাই তিনি 
স্থফীপম্থাকেই আশ্রয় করেছিলেন যাতে কিছু ত্যাগ দেখানোর প্রয়োজন হলেও তার 
দ্বারাই মানসিক সন্তোষ, সম্মান, প্রতিপত্তি প্রভৃতি হাদিক এশ্বর্ব পাওয়া যেতে 
পারে । মুশকিল হলো যে বুদ্ধির প্রখর তেজকে রোখার জন্য আত্মসন্মোহনের 
(3০1707১00901580191) প্রয়োজন -_-য। একজন বুদ্ধিবাদী ব্যক্তির পক্ষে খুবই দরকারী 
কিন্ত আত্মসন্মোহনের ফলে মানুষ তো আত্মহত্যাও করে ফেলতে পারে । 

শেষ পর্ধস্ত চার বছর ধরে বাগদাদে অতিবাহিত জীবনকে শেষ নেলাম 
জানিয়ে গজালী মাত্র ৩৮ বছর বয়মে ৪৮৮ হিজবী সনে ( ১০৯৫ থুঃ) লোটা কম্বল 


১৪০ দর্শন-দিগ দর্শন 


সম্বল করে দামান্কাসে চলে যান। সেখানে ছুই বছর বাস করার পর তিনি 
জেরুজালেম প্রভৃতি জায়গা পরিভ্রমণ করতে করতে মক্কা-মদিনায় হজ করতে যান। 
সেখানে তিনি অনেকদিন ছিলেন । যাত্রাপথে আলেকজান্দ্রিয়। এবং কাহিরাও 
দর্শন করেন ৪৯৯ হিজ.বী সনে ( ১১০৬ খুঃ) পয়গম্বর ইব্রাহিমের জন্মস্থান খলিলায় 
অবস্থান কালে তিনি তিনটি প্রতিজ্ঞা করেন__ 

(১) কোনো বাদশাহের দরবারে যাৰ না। 

(২) কোনে! রাজাব এঁশ্বর্ধকে শ্বীকার করব না। 

(৩) কারও সঙ্গে তর্কযুদ্ধে ( - শান্ত্রার্থ ) অবতীর্ণ হব না । 
জেরুজালেমে যীশুর যে জন্মগৃহ, সেই আশ্তাবলে একবার ইসমাইলী হাকমী, ইব্রাহিম 
সব্বাকি, আবুল-হাঁসান-বস্ী প্রভৃতি স্ৃফীগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে 
গজালীর মুখ থেকে একটি শ্লোক বেরিয়ে আসে-_ 

“ফিদ্বৈতক লৌ লল্-হুবৰ কৃস্তে৷ ফিদ্দৈত-ণী । 
ব-লাকিন বেসেহ্‌ রূল-মুক্লতীন সবৈবত-ণী ॥ 
অতয়ক্‌ লেম! জাক সত্্রী অনিল-হাবা। 
ব লৌ কুত্তো তদ্রী কৈফা শৌকী অতৈত-ণী ॥ 
__অহ্যাউল-উলুম-এর টীকা 
এই শ্লোক শুনে বস্বী সমাধিস্থ হয়ে যান এবং অন্যান্যদের ওপরেও এমন প্রভাব 
পড়ে যে অনেকেই নিজের নিজের বন্্রপ্রান্ত ছি ড়তে শুরু করেন। 

এই রকম জীবনেই গজালী তীর সর্বশেষ গ্রন্থ অহ্যাউল-উলুম লিখেছেন । 

“হজ করার পর গৃহের আকর্ষণ গজালীকে আবার তার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে 
আনে” ( মুনকজ মিনল্জলাল' )। আমার কাছে লেখ! আমার এক বন্ধুর জীবন 
কাহিনীর পত্রের মতো গজালীরও “আবার সেই "*"চাষাবাদ, সেই সংসারের 
খুঁটি, সেই বন্ধন-রজ্জু; সেই গরু-বাছটুর ! দীর্ঘদিন উন্মুক্ত থাকার পর ***স্বেচ্ছারুত 
বন্ধন”, কিন্ত আমার সেই বন্ধুর মতো গজালীর শ্বাসরোধকারী অবস্থা হয়েছিল বলে 
মনে হয় না। বেদান্তের অলৌকিকতার মতো স্থফীবাদেও শেষ পর্ধস্ত যখন ইচ্ছা 
বন্ধন যেমন শ্বীকার করা যায়, তেমনই তা থেকে মুক্ত, হওয়াও সম্ভব । 

গজালী এখন একজন গৃহস্থ । ৪৯৯ হিজরী সনের (১১০৬ খুঃ) একাদশ 
মাসে তিনি আবার নেশাপোরের নিজামিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন, অবশ্য 
বেশীদিন সেখানে থাকতে পারেননি । নিজাম-উল-মুল্ক-এর জোট পুত্র ফখরল-মুল্ক 
সন্জর সলজুকির প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্নিত হন। এ কথা আগেই বলেছি যে এ 
সময় এক বাতনী সম্প্রদায়ের ( ইসমাইলীগণ, আগা! খা-র পূর্বস্থরী হাসান বিন 
সব্বাহ্‌-র অন্থগামীগণ ) ক্ষমতা খুব বেশী ছিল। তাদের বিরুদ্ধে শুধু লেখনীই নয়, 
এমনকি আইনের বিধানও প্রয়োগ করা হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে বাতনীগণও 
তাদের শক্তিশালী গুধ-সংগঠন ( -*অসেসিন ) গড়ে তোলেন। ৫**হিজী 
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সনে (১১০৭ খুঃ) অবশেষে ফখরূল-ঘুল্ক তাদের তরবারীর শিকার হন। শুধু 
সববাহ্‌-এর “কিল্-উল-মৌত” নয়, নেশাপোরেও অসেসিনগণের গুপ্ত ঘটি গড়ে 
ওঠে, অতএব গজালী স্থানত্যাগই শ্রেয় বিবেচনা করেন। 

গজালী এখন একান্ত জীবন-যাপন করতে চাইছিলেন, কিন্তু তার প্রতি 
ঈর্যাকাতর লোকেরও অভাব ছিল না। তার] গজালীর পুস্তকের অপব্যাখ্যা করে 
বলতে শুরু করেছিল যে তিনি নাস্তিকতার শিক্ষা দিচ্ছেন । হয়ত স্থলতান সন্জর 
স্বয়ং অ-প্রাকৃতিক অপরাধে দোষী ছিলেন, কিন্তু ইসলামকে রক্ষা করার 
জনা গজালীর সংবাদ সংগ্রহ করা কর্তব্য বলে মনে করতেন। তিনি গজালীকে 
দরবারে উপস্থিত হতে আদেশ করেন, গজালী মশহদ শহর পধন্ত চলে যান এবং 
সেখান থেকে স্থলতানকে এই পত্র লেখেন- 

“আপনার পিতা মা লিকশাহ্‌-এর আমলে ২০টি বংসর অতিবাহিত করিয়াছি । 
ইস্পাহান এবং বাগদাদের জৌলুস দেখিয়াছি। কয়েকবার ক্পতান ও খলিফার 
মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদানে দূতের কর্মও করিয়াছি । বধর্মশাস্ত্রের ওপরে প্রায় 
সপ্তদশ সংখ্যক পুস্তক রচন] করিয়াছি ***জেরুজালেম, মক্কায় অবস্থান করিয়াছি । 
আল্লার মিত্র ইব্রাহিমের শহীদ-বেদী স্পর্শপূর্বক শপথ করিয়াছি যে (১) কখনও কোনো 
স্থলতানের সম্ম্ণীন হইব না, (২) কোনো সথলতান প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিব না, 
(৩) কাহারও সহিত শাস্ত্রীয় বিতর্ক কারিব না। দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া এই প্রতিজ্ঞা 
পালন করিতেছি । সকল স্থুলতান এবং খলিফাগণ এই অধম ফকিরকে মার্জনা 
করিয়াছেন । কিন্তু এখন শ্রবণ করিতেছি যে আমাকে সরকারের নিকট উপস্থিত 
হওয়ার জন্য আদেশ জারি করা হইয়াছে । আদেশ মান্য করিবার নিমিত্ত মশহদ 
শহর পধন্ত আগমন করিয়াছি । প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্তই আর দরবার পর্যন্ত গমন 
করিলাম না ।” 

কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রার্থনাই ব্যর্থ হয়েছিল প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে সন্জরের দরবারে 
যেতে হয়েছিল। জনসাধারণের ওপর তার প্রভাব, জ্ঞান এবং জনহিতকর কার্গুলি 
দেখে সন্জর তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন । গজালীর পক্ষে দরবারে যাওয়া কোনে 
নতুন ব্যাপার নয় কিন্তু পরবর্তী লেখকগণ তীর নামে এই অপপ্রচার করেন ষে, 
সন্জরের দরবারে জীকজমক দেখে গজালীর না-কি কাগুজ্ঞান লোপ পেতে থাকে | 
সন্জরের সঙ্গে গজালীর সম্পর্ক এতই হাদদিক হয়ে ওঠে যে অনেক সময় সন্জরকে 
স্পষ্টাম্পষ্টি ম্যাষ্য কথা শোনাতে গজালী দ্বিধ! করতেন না। স্ুবর্ণের ভারে নুয়ে 
পড়া অশ্বের উপমা তিনিই দিতে পেরেছিলেন ৷ অন্জরের পরিবার হান্ফী মতের 
অনুগামী ছিলেন । গঞজালী সম্বন্ধে এমন কথাও আরোপ করা হয়েছিল যে তিনি 
ইমাম হানিফাকে ভালোমন্দ কথা অনেক বলেছিলেন । গজালী আত্মপক্ষ সমর্থনে 
কৈফিয়ত দিয়েছেন যে “-_'অহ্াউল-উলুম' পুস্তকে আমি হানিফাকে ধর্ম-মীমাংসা- 
শান্ত্ে (--ফিকা ) দুনিয়ায় অদ্বিতীয় বলে উল্লেখ করেছি ।” গঞ্জালী হয়ত 


১৪২ দর্শন-দিগদর্শন 


যৌবনের উদ্দামতীয় কারও বিরুদ্ধে কিছু লিখেছেন, কিন্তু পরে তাঁর মানসিক 
অবস্থার পরিবর্তন হয় । যাই হোক শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারটা! মিটে যায় । 

গজালী যখন বাগদাদ পরিত্যাগ করে চলে যান তখন তার বিদ্যার খ্যাতি এত 
ছড়িয়ে পড়েছিল যে খলিফা ও অন্যান্য বিগ্যোৎসাহী আমীরগণ গজালীকে আবার 
নিজামিয়ার মান্রাসায় প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করেন। তাই দরবারের সকলেরই দস্তখতসহু একটি পত্র তার কাছে পাঠানো 
হয়। সন্জরের প্রধান মন্ত্রী অত্যন্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে এ বিষয়ে তাকে বিবেচনা করতে 
অনুরোধ করেন। কিন্ক গজালী নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখিয়ে তা' প্রত্যাখ্যান 
করে ক্ষম। প্রার্থনা করেন । (১) আমার দেড়শত ছাত্রের পক্ষে তুস থেকে ওখানে 
যাওয়! সম্ভব নয় । (২) এখন আমি আগের মতো নিঃসন্তান নই, আমার পরিবারের 
ওখানে কষ্ট হবে। (৩) আমি শাস্তার্থ করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাজেই ওখানে 
আমার শান্তি বিদ্নিত হবে বলে আশঙ্কা করছি । 

গজালীর শেষ পুস্তকের নাম 'মুস্তকসী”। পুস্তকটি তিনি তাঁর মৃত্যুর এক 
বছর পূর্বে ৫০৪ হিজরী সনে ( ১১১১ খুঃ ) লেখেন। চতুর্দশ জমাদী, 
দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার ৫০৫ হিজরী সনে (ডিসেম্বর ১১১১ খুঃ) তুস নগরে তার 
মৃত্যু হয়। 


২. কৃতি 


৫০০ হিজরী সনের (১১০৭ খৃঃ) কাছাকাছি সময়েই যে গজালী অস্তত সত্তরটি গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন তা সন্জরের নিকট লিখিত তাঁর পত্র থেকেহ জান! যায়। এরও 
পরে চার বছর ধরে তার লেখনী থেমে থাকেনি । কুড়ি বছর বয়ন থেকে ৫৪-৫৫ 
বছর বয়স পর্যন্ত (তার মৃত্যু সময় ) দীর্ঘ ৩৫ বছর তাঁর কলম কাজ করে গেছে । 
আল্লামা শিবলী নোমানী তার “আল-গজালী” পুস্তকে গজালীর ৭৮টি পুস্তকের 
স্চী দিয়েছেন, যার মধ্যে কিছু কিছু গ্রস্থাবলী রূপেও আছে। তার গ্রঙ্ছগুলি 
প্রধানত ফিকা ( ধর্ম-মীমাংসা ), তর্কশাস্ত্, দর্শন, গবেষণাগ্রন্থ, স্থফীবাদ (- অদ্বৈত 
্রহ্মবাদ ) এবং নীতিশাস্ত্র বিষয়ে রচিত । 

গজালীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বইগুলি হলো-_ 

(১) অহ্যাউল-উলুম ( স্থফী, নীতি) 

(২) জবাহরূল-কুরাণ ( সুফী, নীতি ) 

(৩) মকাসিছুল ফালাসিফা [স্দর্শনাভিপ্রায় ] ( দর্শন ) 

(8) মইয়ারূল ইন্সা ( যুক্তি ) 

(৫) তোহাফতুল ফালাসিফা [দর্শন খণ্ডন ব। দর্শনের ধ্বংস ] ( গব্ষেণা ) 

(৬) মুস্তফসী ( ফিকা, ধর্ম-মীমাংসা ) 
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অহ্থাউল-উলুম এবং তোহাফাতুল ফালাসিফা গজালীর দুখানি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এর 
মধ্যে অহ্াউল-উলুমকে বলা হয় দ্বিতীয় কোরাণ। 

১) অন্যাউল-উলুম ( বিদ্যা-সঞ্জীবনী ) সম্বন্ধে কিছু প্রশংসাপত্র এখানে 
দিলাম-_ 

€ক) প্রশংসাপত্র __গজালীর সতীর্থ আবছুল-গাফির ফাস্ট বলেছেন 
“অহ্াউল-উলুম-এর মতো কোনো! পুস্তক আগে রচিত হয়নি ।” 

'মুজিম' (হদিসের ) টাকাকার ইমাম হুদীর মন্তব্য _-“বইটিকে কোরাণ বলে 
ভ্রম হয়।” 

শেখ আবু-মুহন্মদ কারজদনী বলেছেন -“যদি এই দুনিয়ার সমস্ত বিদ্যা নষ্ট হয়ে 
যায় তাহলেও অহ্যাউল-উলুম থেকে তার পুনর্জীগরণ ঘটানো যাবে ।” 

প্রসিদ্ধ স্থফী শেখ-আবদুল্লা! ইদারদীসের সমগ্র পুস্তকটি কস্থ ছিল । আবার 
শেখ-আলী নামে আর একজন স্থফী এই বইটি পঁচিশবার পাঠ করেন এবং প্রত্যেক- 
বার পাঠান্তে, ফকির এবং শিষ্যদের ভোজন করান । 

কুতুব শাজলী একজন বুদ্ধিমান স্থফী বলে পরিচিত ছিলেন । একদিন তিনি 
অহ্যাউল-উলুম হাতে নিয়ে বলেন,“জানো,এটি কোন পুস্তক ?”এই বলে মুখের ওপরে 
কশাঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, “দেখ, এই পুস্তককে আগে আমি অস্বীকার 
করেছিলাম । আজ রাতে ইমাম গজালী আমায় হজরত মুহশ্মদের দরবারে হাজির 
করেন এবং এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ মুখে চাবুকের আঘাত করেন ।” 

জগদিখ্যাত স্থফী শেখ মৃহীউদ্দীন অহ্থাউল-উলুম বইটি কাবার সামনে বসে 
পাঠ করতেন । 

এ সব প্রশংসা তো। ঘরণীর অতিরঞ্িত প্রশংসার ন্যায় স্ন্দর ও স্বাভাবিক « 
কিন্তু পরবর্তা শতাবীর প্রসিদ্ধ “দর্শন-ইতিহাস' গ্রস্থের লেখক জর্জ হেনরী 
লুইস বলেছেন -“্যদি দেকার্তএর সময়ে ( ১৫৯৬-১৬৫০ খৃঃ ) এই গ্রন্থটি 
ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হতে! তবে লোকে বলত যে দেকার্ত “অহাউল-উলুম' 
থেকে চুরি করেছেন ।” (0.:12,11:6%/15 2 /75107)07 £%2/95০177 | 
411 201110107১ 7.50 ) 

খে) আধারগ্রম্থ __অহাউল-উলুম তথা বিদ্া-সতীবনীতে যদিও দর্শন 
নীতি, সুফী, ব্রহ্মবাদ সকল বিষয়ই পাওয়া যায় কিন্তু মুখ্যত তা নীতিশাস্ত্রের গ্রস্থ। 
গজালীর যুগে নীতিশাস্তের মধ্যে গ্রীক নীতি-গ্রস্থের অনুবাদ এবং স্বতশ্্ গ্রস্থসমূহও 
ছিল, তার মধ্যে দার্শনিক মস্কবিয়ার লেখা “তহৃজীবুল এখ.লাক্‌” গ্রন্থের কথা আমি 
আগেই বলেছি । সর্বপ্রথম আযারিস্টটল এই বিষয়ের ওপর ছুখানি বই ( নীতিশাস্্র ) 
লেখেন, যার টাকাকার ছিলেন পোফিরিয়াস। হুনৈন ইবনে ইসহাক আরবী ভাষায় 
আযারিস্টটলের গ্রস্থের অন্থবাদ করেন। বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক জালীনুসও 
(গ্যালেন ) এই বিষয়ের ওপর “মানুষ নিজের দোষ কি উপায়ে জানতে 
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পারে, নামে একখানি বই লেখেন এবং সম্ভবত এই বইটিরও অনুবাদ 
আরবী ভাষায় হয়েছিল; মঙ্কবিয়া নিজ গ্রন্থের কয়েক জায়গায় এর থেকে 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন । 

বিভিন্ন গ্রন্থকার গ্রীক পুস্তকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিগ্নোক্ত পুস্তকগুলি 
লিখেছিলেন-__ 

১, আবরাউল মদ্দীনতুল-ফাজিলা -_ফারাবী ( ঝাজনীতি ) 

২, তহ্জীবুল এখলাক্‌ - -মন্কবিয়া 

৩. আকবর বল্‌্ইসমা _বুআলী সীনা 

৪. কৃবতুল্-কুলুব __আবুতালিব মন্কী ( ধর্মীয় ঢঙে ) ূ 

৫. জরিয়া ইল! মকারিমুশ-শরীঅত -_রাগিব ইম্পাহানী ( ধীয় ঢডে) 
এর মধ্যে তহ্জীবুল এখ.লীক্‌ এবং কৃবতুল কুলুব থেকে তো বহু উক্তি সম্পূর্ণ শব্গগত 
ভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে; __-আল্লামা শিব্লী নোমানী তাঁর পুস্তক “আল 
গজালী' ( উত্দু)-তে এর কিছু উদ্দাহরণও দিয়েছেন এবং লেখার ভাষা 
সম্পূর্ণ মন্কীর মতোই । 

€গ) লেখার প্রয়োজন - স্রফীবাদের প্রভাব যখন তার ওপর খুবই প্রবল 
সেই সময় গজালী অহ্াউল-উলুম লিখেছিলেন । তিনি ব্রহ্ধানন্দ ত্যাগ করে কেন এই 
পুস্তক লিখেছেন তার কারণ সম্বন্ধে পুস্তকের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন-_ 

“আমি দেখেছি সমগ্র বিশ্ব ব্যাধিতে আক্রান্ত, আত্মিক ও পারলৌকিক 
সদাচারের পথ রুদ্ধ। জ্ঞনালোক প্রদর্শনকারী বিদ্বানের সংখ্য! হাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। 
যার! বঙমান তার] নামে মাত্র পণ্ডিত, নিজ স্বার্থই শুধু বোঝেন। তারা জগতে এই 
বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে চান যে বিদ্ধামাত্র শাস্ত্রীয় বাদ্‌বিতগ্ড, মৌখিক উপদেশ এবং 
ফতোয়] (ব্যবস্থা) এই তিনটি বিষয়ের ওপরই নির্ভরশীল। পরলোকচর্চা 
অচল হয়ে গেছে, মানুষ তাকে ভুনতে বসেছে ।” তাই মৃত বিদ্াকে পুনরুজ্জীবিত 
করার জন্তই গজালী বিদ্যা-সপ্ভীবনী লেখেন ! 

€ঘ) গ্রন্ছের বৈশিষ্ট্য -_শিবলী বিদ্যা-সগ্জীবনীর বৈশিষ্ট্যকে বিস্তারিত 
ভাবে ব্যাখ্যা করেন । সংক্ষেপে তা হলো__ 

(১) গ্রস্থকার, পণ্ডিত এবং সাধারণ পাঠক, উভয়েরই বোধগম্য করার জন্য 
অত্যন্ত সরল ভাষা ( আরবী ) ব্যবহার করেছেন, অথচ তীর দার্শনিক মাহাত্ম্যকে 
খর্ব হতে দেননি । মন্কবিয়ার 'অত-তহারত' গ্রন্থটি পড়তে হলে প্রথমে তার 
ভাষার ছুর্বোধ্যতাকে বোধগম্য করতে হবে তারপর অর্থ বোঝার জন্য মাথা খাটাতে 
হবে --এ বই যেন নারিকেলের কাঠিন্য ভেদ করে মিষ্ট শ্বাদ আশ্বাদণ, কিন্ত 
গজালীর গ্রন্থ যেন পাতলা খোসার লাাংড়। আম! 

(২) এতে অধিকারীভেদের -_গৃহস্থ এবং গৃহতাগী সুফী -_গ্রত্যেকের প্রতি 
পুর্ণ এবং সতর্ক দৃষ্টি রেখে যথাযোগ্য নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । 
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(৩) প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের সাধারণ আচাব-ব্যবহারের বিষয়ও ব্যাপক 
দুটি দিয়ে লেখা হয়েছে । 

(৪) ক্রোধ-লোভাদি বিপুর প্রশ্রয়ে মানুষের শক্তি খর্ব হয়ে যে হতাশা, 
অকর্মণ্যতা বধিত হয়, তাকে দূর করার জন্য যথেষ্ট উপদেশবাণী তিনি দিয়েছেন । 
এখানে আমি ছুটি বাণীর নমুনা দিচ্ছি-_ 

১. সাধারণ সদাচার -_টেবিলের ওপর খাছ রেখে খাওয়া, আটা ছেনে 
রুটি করা, আন্নান ( এক রকম ঘ!স, যা সাবানের কাজ করে) দিয়ে হাত ধোয়া 
এবং পেট ভরে খাওয়া -_এই চারটি বাবস্থাকে প্রাচীনপন্থী মুসলমান পণ্ডিতেরা 
নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেন যে এগুলি পয়গম্রের পরব্তীকালে উদ্ভূত খারাপ 
আচরণ । গজালী লিখেছেন-- 

“চাদরের ওপর খাছ্য রেখে খাওয়া ভালো, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে টুলের 
ওপর রেখে খাওয়া খারাপ। কেননা এ রকম কোনো আদেশ ধর্মপুজজকে নেই ।-*. 
টুল থেকে খাদ্য গ্রহণ স্বিধাজনক*** আস্মানে হাত ধোয়] অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর | 
পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রেখেই ধর্মপুস্তকে খাওয়ার পর হাত ধোয়ার উপদেশ 
দেওয়। হয়েছে । আনান ব্যবহার তো আরও ভালো । পয়গন্ধরের যুগে এর 
উপযোগিতা কেউ বোঝেনি, কারণ তখন হয় এ ঘাস পাঁওয়! যেত না, নয়ত তার 
প্রচলনই শুরু হয়নি। হয়ত তার! হাত না ধুয়ে লুঙ্গিতে মুছে ফেলতেন, কিন্তু 
এতে প্রমাণ হয় না যে হাত ধোয়া অনুচিত |” 

খাওয়ার বিষয়ে কিছু কথ! তিনি পাশ্চান্ত দেশ থেকে গ্রহণ করে লিখেছেন-__ 

“খাছ কোনো উচু জায়গায় রেখে খাওয়াই উচিত। খাগ্বস্ত পর পর আসা 
উচিত । ঝোল জাতীয় খাগ্ প্রথমে গ্রহণ করা দরকার । শেষ পাতে মিটি খাওয়া 
প্রয়োজন । ঠিক সময় খাছ গ্রহণ করা দরকার । বাড়িতে যদি অনেক অতিথি 
এসে পড়ে আর মাত্র ছুই-একজন বাকী থাকে তাহলে যথা সময়েই খাওয়া শুরু করে 
দেওয়া উচিত ।” একটি অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে লিখেছেন-_ 

“অনেকের মধ্যে এই রীতি ছিল যে সবখাছ্চের নাম পর পর লিখে একটা 
থাছ্য তালিক1 অতিথির সামনে দেওয়া হতো |” 

২. উদ্ভোগপরায়ণতা এবং কর্মক্ষমতার ওপর কোর _-শিশুর 
প্রারস্তিক শিক্ষায় শায়ের ( কবিতা ), ব্যায়াম এবং খেলাধূলাকে অন্ততভূক্ত করা 
গজালী প্রয়োজন বলে মনে করেছেন । সঙ্গীতকে মনোমুগ্ধকর বলে তিনি এর 
গুঁচিত্য প্রচার করেছেন এবং বলেছেন যে --“ন্বয়ং পয়গম্বর হাবসীদের খেলা দেখে- 
ছিলেন। আমি আরও বলতে চাই যে খেলাধূলা, যাতে চিত্তবিনোদন হয় তাতে 
মানসিক ক্লান্তি দূর হয়। মনের স্বভাবই এমন যে যখন কোনো বিষয়ে তা শঙ্ধিত 
হয় তখন অক্ষম হয়ে পড়ে । অতএব মানসিক শান্তির ব্যবস্থা! কর! দরকার যাতে 
তা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে । যে সর্দা শুধু পড়াশোনা করে তারও বিশ্রামের 
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প্রয়োজন । তাই কাজের মাঝে মাঝে বিরতি, কিছু খেলাধূলা আবার আগেকার 
কাজে উতসাহ-উদ্যম জাগিয়ে তোলে 1” 

এইভাবে শরীরকে কর্মঠ রাখতে মানসিক শক্তিকে ব্যবহার করার জন্য তিনি 
বলেছেন _-শুধু ক্রোধকে দমন করাই নীতি-শিক্ষা/ নয়। আত্মপম্মানবোধ এবং 
যথার্থ শোধ জাগ্রত করাই নীতি-শিক্ষা, সেখানে যেমন ভীরুতাকে দূর করতে হবে 
তেমনই অতি সাহন বা অন্যের ওপর অত্যাচারকেও প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। 
'**ক্রোধকে সম্পূর্ণ দমন করা কি করে সম্ভব? স্বয়ং পয়গম্বর পধন্ত অন্যের প্রতি 
ক্রোধ থেকে মুক্ত ছিলেন না। পরমপুজনীয় মৃহম্মদ নিজেই বলেছেন__“আমিও 
মানুষ, আর পাঁচজনের মতো রাগ অভিমান আমারও আছে । কোনো! অন্যায় কথা 
শুনলে হজরত মুহম্মদের মুখ লাল হয়ে যেত, তবে প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও তার মুখ 
দিয়ে কখনও খারাপ কথা বেরুত না ।” 

“সন্তষ্টিই পরম স্থখ” এই কথার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে গজালী বলেছেন-_ 

“জানা দরকার জ্ঞান একটা অবস্থার স্থষ্টি করে যা থেকে কার্ধ উদ্ধার হয়। 
সন্তষ্টির এমন অর্থও অনেকে করে থাকেন, জীবিকা উপার্জনের জন্য পরিশ্রম না 
কর! অথবা তার কোনো উপায়ও চিন্তা না করা। যেন মানুষ নিঙ্কর্মা হয়ে বসে 
থাকবে ঠিক যেন নাকের সামনে মাংসের টোপ নিয়ে ও২-পাতা চিতাবাঘের 
মতে | কিন্তু এটা মূর্থের বিচার কারণ এ রকম করা শরিয়তে ( ধর্ম আভ্ঞাতে) 
হারাম। -**যদি তুমি মনে করে থাকো যে খোদা তোমাকে বিনা-খাছ্যেই 
পরিতৃপ্ত করবেন, কিংবা খাগ্যকেই এমন ক্ষমতা! দেবেন যে সে নিজেই তোমার কাছে 
পৌছে যাবে অথবা কোনো! ফরিস্তাকে পাঠিয়ে দেবেন যিনি রুটি চিবিয়ে তোমার 
পেটে চালান করে দেবেন, তবে বুঝব যে তুমি খোদার চরিত্র সম্ধন্ধে একেবারেই 
অনভিজ্ঞ |” 

মঠের সন্তষ্ট সাধুফকীরদের সম্পর্কে গজালী বলেছেন__ 

“মঠে বাল করলেই সন্তোষ আসে না, কারণ সেখানে একটা নিদিষ্ট আয়ে 
চলতে হয়। অবশ্য যদি ভিক্ষা না করে মানুষ যে পৃজা-দক্ষিণা দেয় তাতেই সন্তষ্ট 
থাকা যায় তবেই সন্ত্টির মহিমা বোঝা যাবে। কিন্তু যখন ( মঠের ) প্রসিদ্ধি 
ঘটে তখন তার অবস্থা দাড়ায় বাজারের মতো, সেখানে বাস কর! আর হাটের 
মাঝে বাস করা! একই কথা । কাজেই এই বাজারে যার আনাগোনা তাকে কখনই 
সন্তুষ্ট বল! চলে না ।” 

দেখা যাচ্ছে সুফী হয়েও গজালী এ পস্থার অকর্মন্ততাকে সমর্থন করেননি | 

€ও) নীতি-ব্যবস্থার ব্যাখ্য। --অহাউল-উলুম-এ নীতির ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে গজালী বলেছেন যে মানুষ শরীর এবং আত্মার সংমিশ্রণ । শরীরের মতো 
আত্মারও একটা বিশেষ আকৃতি আছে, মানবরূপের মতোই তা স্থদর্শশ অথবা 
কুদর্শন, অর্থাৎ সদীচারী অথবা দূরাচারী। গজালী নীতিকে শুধু দৈহিক ক্রিন্নার 
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মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তার জন্য মানুষের স্থায়ী ক্ষমতার শর্তও প্রয়োগ 
করেছেন । গজালী নৈতিকতার চারটি প্রধান স্তস্তের কথা বলেছেন । জ্গান, ক্রোধ, 
রিরংস| এবং সংযম । এই চারটি স্তম্তকেই যদি সংযতভাবে, অন্তরে পোষণ করা 
যায় তবেই মানুষ সম্পূর্ণ সদীচারী হতে পারে । একটি বা ছুটিকে পালন করলে 
অপূর্ণতা থেকে যায় । 

গ্যালেন (শ্.জালীনুস ) মানুষের সদাচারী অথবা ছুরাচারী হওয়ার ব্যাপারে 
মনে করেছেন যে কিছু মানুষ স্বভাবত সদাচারী, কেউ বা হুরাচারী আবার 
কিছু মানুষ মধ্যম-স্বভাবের । এই তৃতীয় শ্রেণীর মান্ুবদের সংশোধন করা সম্ভব । 
মন্ধবিয়াও গ্যালেনের এই মতকে সমর্থন করেছেন এ কথা আমি আগেই বলেছি । 
আযারিস্টটলের মত 'এর বিপরীত --স্বভাবত মানুষ সদ্দাচারী বা ছুরাচারী হয় না, 
শিক্ষা ও পরিবেশই এর জন্য দীয়ী, অবশ্য তা সবার ক্ষেত্রে সমান নয় । 
আযারিস্টটলের এই মতকে গজালী সমর্থন করেছেন। তাই শিশুশিক্ষার ওপর 
গজালী সবচেয়ে জোর দিয়েছেন, যেমন-_ 

€১) শিশুর উন্নয়ন __“শিশুর বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া! দরকার | শিশুর প্রথম স্পৃহ! হলে! ভোজন । তাই 
খাদ্য দিয়েই তার শিক্ষা শুরু করা দরকার । তাদ্দের শেখাতে হবে খাগ্গ্রহণের 
পূর্বে ভগবানের নাম (বিসমিল্লাহ ) করা উচিত। খাওয়ার টেবিলে সামনে যে 
খাগ্য আছে তা হাত বাড়িয়ে নাও কিন্তু তোম।র সঙ্গে একত্রে যার! খাবে তাদের 
আগে নেওয়ার চেষ্টা কর না। পরিব্ষেক যেমন দেবেন তেমন খাবে । তাড়াতাড়ি 
না করে ভালো করে খাবে । হাত বা পোশাকে যেন খাছ না লাগে। বেশী খাওয়া 
ভালো নয়, অল্প ও সাধারণ খাছ্যে সন্তষ্ট থাকবে । অন্যকে খাগ্যের ভাগদানের 
সদিচ্ছা শিশুর মনে জাগিয়ে তোলা উচিত । 

“শুভর পোশাকের প্রতি শিশুকে আকৃষ্ট করে তুলতে হবে, বোঝাতে হবে যে 
রডীন, রেশমী এবং জরীর পোশাক পরা নারী ও নপুংসকদের কাজ | এই রকম 
পোশাক-পরা বালকের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। ছুষ্ট ও কুটিলবুদ্ধি, আরামপ্রিয়তা 
ও বিলাস-ব্যসনের প্রতি শিশুর ঘ্বণা জাগিয়ে তুলতে হবে । 

“শিশুর ভালে। কাজের জন্য তাকে প্রশংসা ও পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত কর! 
দরকার, আবার যখন খারাপ-কথা বলতে দেখা যাবে তখন শিশুকে সচেতন করে 
দিতে হবে যাতে ভবিষ্কতে আর ন। করে । ***অবশ্ঠ বারবার সনুপদেশ না দেওয়াই 
ভালো...কারণ তাতে এর প্রভাব কম হয়ে যায়। 

“শিশুকে শেখানে। দরকার, দিবানিদ্রা ক্ষতিকর । কঠোর শান্তি বা অতিরিক্ত 
প্রশ্রয় কোনোটাই ভালো নয়। ...প্রতিদিন কিছুট! হাটা দরকার ও ব্যায়াম 
করানো প্রয়োজন, যাতে আলম্তের ভাব না আসে । ধন-দৌলত, খাছ, পোশাক 
প্রভৃতিব প্রতি শিশুকে যথাসস্তব নিরাসক্ত করা উচিত 1... 
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“সভার মধ্যে থুথু শা ফেলা, পায়ের ওপর পা না তুলে, অন্যের দিকে পেছন 
না ফিরে, গালে হাত না দিয়ে বসা প্রভৃতি শিষ্াচার শিশুকে শেখাতে হবে | 

“দিব্যি-গেলে কথা বুলার _-সত্যি বললেও --অভ্যেস বন্ধ করতে হবে। 
নিজে কোনো কথ। শুরু করবে না, অবশ্য অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেবে। পাঠশাল! 
ছুটির পর শিশুকে খেলাধূলার স্থযোগ দিতে হবে এতে ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর 
তাজ! হবে ।” 

এই শিক্ষাই মঙ্ষবিয়া তার“৩ংজীবুল এখলাক্‌-এ গ্রীক গ্রস্থ থেকে নিয়ে উদ্ধৃত 
করেছেন । 

(২) খ্যাতির জন্য দান-ধ্যান ভুল __-সম্মান ও যশাকাজ্ষায় যে আমীর- 
গণ দান-ধ্যান করেন, তাদের সম্বন্ধে গজালী বলেছেণ__ 

“এদের মধ্যে অনেকেই অসংপন্থায় উপ1জিত অর্থ দ্বারা মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ 
করে মনে করেন খুব পুণার্জন হলো । যদি সংপথে উপাজিত অর্থও হয় তবুও 
তাদের মূল অভিপ্র।য় কিন্তু পুণ্যার্জন নয়,যশর্জন । অথচ এমনও দেখা যায় যেখানে 
মসজিদ-মাদ্রাসা নিমিত হচ্ছে সেখানে এমন অনেক দুর্গত ব্যক্তি আছে যাদের সেবা 
করলেই অনেক বেশী পুণ্যার্জন হয়; তবু তাদের উপেক্ষা করে যে ইমারত নির্মাণই 
ধণী ব্যক্তির নিকট শ্রেয় মনে হয়, তাতেই প্রমাণত হয় যে ইমারত নির্মাণে যে 
স্থায়ী খ্যাতি সঞ্চিত হয় দরিদ্রের সেবায় তা হয় না।” 


৩, ০তাহাীফভুল্‌ ফালাসিক্কা। 
( দর্শন-খগ্ডন বা দর্শনের ধংস ) 


(ক) রচনার প্রয়োজন --কিছু মুনলমান এই পুস্তকটির নাম এবং 
গজালীর জনপ্রিয়তা দেখে এই ভুল করেছিলেন যে গজালী সত্যই এবার দর্শনকে 
ধংস (খণ্ডন ) করে দিলেন । তার নিজন্ব বিচার, দর্শন ছাড়া আর কি ? বদ্‌ছুগণের 
সাদালিধা ইনলামী বিশ্বাসকে তিনি ফিরিয়ে আনবার ধ্বনি তোলেননি, যদিও 
কবিলাশাহী, ভ্রাতৃভাব, সাম্য প্রভৃতি কিছু সামাজিক ব্যাপারকে তিনি অন্ুকরণীয় 
করে তুলতে চেয়েছেন। সেই যুগে শিক্ষিত, কষ্টিসম্পন্ন শ্রেণীর মানুষ গ্রীকদর্শনে 
প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । খাটি ইসলামধর্মের মধ্যেই “পবিত্র-সঙ্ঘ” “বাতনী” প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের উত্তৰ হয়েছিল ধারা তাদের সক্ষম জ্ঞানবিচাঝে রস্থুলের চেয়ে প্লেটো 
আযরিস্টটলকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। এই কারণে ইসলামের পক্ষের জবরদস্ত 
উকিল গজালীর এই রকম গ্রন্থরচন! প্রয়োজন হয়েছিল । এ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং 
ভূমিকাতে লিখেছেন__ 

“আমার কালে এমন কিছু লোক আছেন, ধার! নিজদের সর্বদাই সাধারণ মানুষ 
অপেক্ষ। শ্রেঠ মনে করে গৌরব বোধ করেন । তীরা ধর্মীয় উপদেশ ও নিয়মাবলীকে 
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দ্বণার দৃষ্টিতে দেখেন | তাদের ধারণ] আযারিস্টটল, প্লেটো প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণ 
ধর্মকে মিথ্যা মনে করতেন। হয়ত এই আচাধগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবর্তক, বুদ্ধি 
ও প্রতিভায় অদ্বিতীয় ; অতএব তাদের ধর্ম না-মানার প্রবণতা প্রমাণ করে যে 
ধর্ম বস্তুত মিথ্যা ১ এর সিদ্ধান্ত ও নিয়ম মনগড়া, সংস্কারজাত, যার শুধুমাত্র বাইরের 
খোলসটাই মন কাড়ে । এসব দেখেশুনে আমি ঠিক করেছি যে গ্রীক আচার্ধর! 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন তার ভুল আমি দেখাব এবং প্রমাণ করব যে 
তাদের সিদ্ধান্ত একান্তই শিশুস্থলভ | 

খে) সমস্ত দার্শনিক তত্বই ত্যাজ্য নয় __গজালী দর্শনের সত্যতাকে 
মানতেন বলেই দর্শনের সব তত্বকেই তুল বলে মানা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। 
কুমারভট্রের মতো তার কাজই ছিল দর্শনকে খণ্ডন করেও তার প্রতি বিশ্বাস ও 
আস্থা স্থাপন করা । গজালী তার অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য বলেছেন-_ 

দর্শনের মাধ্যমে তিন প্রকার সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়__ 

(১) এক প্রকার সিদ্ধান্ত কেবল শব্দ এবং পরিভাষা!-নির্ভর হয়েই ইসলামী 
সিদ্ধান্ত থেকে শ্বতন্ত্র। যেমন ঈশ্বরকে তীর দ্রব্য বলেছেন, কিন্তু দ্রব্য বলতে তারা 
অনিত্য (বস্ত ) নয়, বরং এমন এক বস্ত বোঝাতে চেয়েছেন যা অন্য কিছুর আশ্রয় 
ছাড়াই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম । এই ধারণ অনুযায়ী ঈশ্বরকে বস্ত বলা 
ঠিকই, অবশ্য ইসলামী ধর্মগ্রস্থে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়নি । 

“(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর সিদ্ধান্ত ইসলামের বিরোধী নয় | যেমন চন্দ্রগ্রহণের কারণ 
হিসেবে বলা হয় সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে যখন পৃথিবী আসে তথন চন্দ্রগ্রহণ হয় । এই 
সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করা আমার কাজ নয় । ধারা এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করেন ও 
মিথ্যাচারের অঙ্গ মনে করেন তীরা বস্তত ইসলামের প্রতি অবিচার করেন । 
কারণ, গণিতের বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপরেই এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি গড়ে উঠেছে, 
প্রাণ গেলেও একে অস্বীকার করা যাবে না। এখন কেউ যদি বলেন 
যে এই সিদ্ধান্ত ইসলাম-বিরোধী তবে জ্নী ব্যক্তির মনে ইসলামের প্রতি সন্দেহ 
জাগা স্বাভাবিক । 

“€(৩) তৃতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত ইসলামের নিশ্চিত সিদ্ধান্তের বিরোধী, যেমন 
জগতের অনাদিত্ব, প্রলয়কে অস্বীকার করা ইত্যাদি । এই সিঙ্ধাস্তকে মিথ্যা 
প্রমাণিত করাই আমার এই পুস্তকের উদ্দেশ্ট ।” এর ওপরেই আল্লামা শিবলী 
মন্তব্য করেছেন € “আল গজালী' পৃঃ. ১০১) --"এই ভূমিকার পরে ইমাম সাহেব 
( গজালী ) দর্শনের ২০টি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে খণ্ডন করেছেন । কিন্তু ছু£খের 
বিষয় তাঁর এই মেহনত সার্থক হয়নি । কারণ যে সিদ্ধান্ত সমূহকে তিনি ইসলামের 
বিরোধী মনে করেছেন সেগুলির মধ্যে সপ্তদশতম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি নিজেই তার 
পুস্তকের শেষে বলেছেন যে এই সিদ্ধান্তের যুক্তি দ্বারা কাউকে কাফের বা! নাস্তিক 
প্রমাণ করা যায় লা।” 
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(গ) ২০টি দর্শন-সিদ্ধান্ত ভুল _দর্শন খণ্ডন-এ গজালী কতটা সফল 
হয়েছিলেন ত! শিবলীর উক্তি থেকেই অন্থমেয় । এখানে আমি এ ২০টি গ্রীক 
সিদ্ধান্ত তুলে ধরছি ( বলার প্রয়োজন নেই যে এতে হিন্দু দর্শনের কথাও প্রচুর 
পাওয়। যাবে )। 


গ্রীক দর্শন গজালী 
১. জগৎ অনাদ | ভুল 
২. জগৎ নিত্য ( ₹ অনম্ক ) ভূল 
৩. ঈশ্বর জগতের কর্তা এই ধারণা ভ্রম মাত্র ভূল 
৪. ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ কর] অসম্ভব 
৫. ঈশ্বর অদ্দিতীয় পিদ্ধ করা অসম্ভব 
৬. ঈপ্বর নিপুণ ভুল 
৭. ঈশ্বরে স।মান্য-বিশেধ নেই ভূল 
৮. ঈশ্বর লক্ষণ-রহিত, সর্বব্যাপী সিদ্ধ কর! অসম্ভব 
৪. ঈশ্বর কায়াহীন সিদ্ধ করা অসম্ভব 
১০, দীর্শনিক এদের নাস্তিক হতে হয় 
১১. ঈশ্বর নিজেকে ছাডা জীবকেও জানেন প্রমাণ কর! যায় না 
১২. ঈশ্বর নিজেকে জানেন প্রমাণ কর! যাঁয় না 
১৩. জ্বর ব্যক্তিকে জানেন ন। ভুল 
১৪. ফরিস্তারা ও প্রাণা ইস্ভামতো৷ চলতে পারে ভূল 
১৫. ঘরিস্তাদের গতির জন্য প্রদণ্ত কারণ ভূল 
১৬. ফরিস্তার! সমগ্র অবয়বী ( জগৎ) সঙ্গন্ধে জানা ভূল 
১৭, অপ্র।কাতিক ঘটনা ঘটে না তুল 
১৮, আত্ম! এমন এক দ্রব্য যার না আছে গুণ না 
আছে কায়া প্রমাণ করা যায় ন' 
১৯, আত্মা নিত্য প্রমাণ করা যায় ন৷ 
২০, প্রলয় এবং মৃত্যুকে রদ করা যায় না ডল 


৪. দার্শনিক বিচার 


ওপরে যা বলা হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে গজালী সব দার্শনিক সিদ্ধান্তের 
বিরোধী ছিলেন না । এখন তার কিছু সিদ্ধান্ত এখানে উদ্ধৃত করলাম-- 

(১) জগ অনাদি নয় গ্রীক দার্শনিকগণের জগৎ নিত্যতাবাদ ইসলামের 
পক্ষে বিপজ্জনক, এ শুধু ইসল।মের একেশ্বববাদের ওপর আক্রমণই নয় এমনকি 
নিরীশ্বরবাদের দিকে আকর্ষণ করার এক শক্তিশালী হাতিয়ার ; যেমন, গজালী 
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এই প্রতিপাগ্চ বিষয়ের ওপর লিখতে গিয়ে ব্যক্ত করেছেন, “দার্শনিককে নাস্তিক 
হতে হবে।” দার্শনিকগণ বলেন জগৎ এক সান্ত, গোলক ( সীমা বিশিষ্ট গোলক ) 
কিন্তু অনন্তকাল ধরে বিরাজিত আছে । এটি সর্বদাই ঈশ্বর থেকে নির্গত হয়ে 
আসছে যেমন কারণ ( মাটি ) থেকে কার্য ( ঘট ) হট হয়। 

গজালীর বক্তব্য যিনি কালের সাস্তৃতা মানেন তাকে দেশের সাস্ততাও মানতে 
হবে, কারণ দেশ-বাহিক এবং কাল অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়, অতএব হয 
ইন্ডিয়গ্রাহ তাকে তো মানতেই হবে । আবার যেমন বিষয়ের সঙ্গে দেশের এক 
সম্বন্ধ আছে তেমনি কালের সন্বন্ধড নির্ণয় হয় বিষয়ের গতি দ্বারাই । দেশ কাল 
উভয়ই বস্তুর আশ্রয়ী সম্বন্ধ মাত্র। দেশ বগ্ুর সেই স্থিতিকে প্রকট করে যা তার 
সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কাল বস্তুর সেই স্থিতিকে নির্ধারণ করে য! তার সঙ্গে একত্রিত 
না থেকে আগে বা পরে হয়। উভয়েই জাগতিক বস্তসমুহের ভিতর এবং একসঙ্গে 
জাত অথবা বল! যায় যে, দেশ-কাল আমাদের মানস প্রতিধিদ্বের (মনের ভিতর থে 
রূপে বস্তু জ্ঞাত হয় বাতার সম্বন্ধে ধারণ! জন্মে, তার ) পারস্পরিক সম্বন্ধ, যার 
শষ্টা হলেন ঈশ্বর । সুতরাং দেশ ও কাপের একটির সাভুতা স্বীকার কর] এবং 
অন্যটির ক্ষেত্রে তা অস্বীকার করা ভূল । বস্তুত উভয়েই কৃত ( হুষ্ট ) এবং উভয়েরই 
আদি (আরম্ভ) আছে। আবার, সাদি (যার আদি বা আবস্ত আছে এমন) 
দেঁশকালে অবস্থিত জগ২ও সাদি হবে । অভ এব ঈশ্বরের হ্ছজনে ( জগতৎ্-উৎ্পাদনে ) 
কোনো জগতের আদিত্ব-অনাদিত্ব্র প্রশ্ন নেই, তিনি নির্জাণকর্মে সর্বভর-্বতন্তর। 

(২) কার্য-কারণবাদ এবং ঈশ্বর _জগৎ অন্তবিশিষ্ট বা অনাদি হওয়। 
সম্পর্কে গজালীর মত আমরা জেনোছ, কিন্তু তর্ক এখানেই শেষ হয়ে যায় না। 
ঈশ্বর সবরত্রস্বতন্ত্র ব। কারণ ব্যতীত কাধ করেন বলে মানলে কার্ধ-কারণের 
প্রশ্নও তো ওঠে না। কেন না ঈশ্বর নিজে অবিরত এইভাবে সৃষ্টি করছেন 
তাহলে তো ইমাম অশ অরীর কার্-কারণ রহিত পরমাণুবাদকে ঠিক বলে মেনে 
নিতে হবে। গজালীর সামনে ছুটি বিষম সম্কট, একদিকে কার্ধ-কারণবাদ মানলে 
গ্রীক দার্শনিকগণের ন্যায় জগৎকে অনাদি বলে মানতে হয়, না মানলে অশ অরীর 
পরমাণুবাদের ফান্দে পড়তে হয় । “তোহাফতুল-কালা সিফা” থেকে তার ভান্ত কিছুটা 
দেখা যাক-- 

“(গ্রীক ) দীর্শনিকগণের ধারণা, কার্ধ ও কারণের যে সম্বন্ধ দেখা যায় তা এক 
নিত্য (- সমবায় ) সন্থদ্ধ, যে জন্য কারণ (মাটি) ব্যতীত কার্য (ঘট ) হয় না। 
সমস্ত সায়েন্স (-প্রয়োগ-সিদ্ধ জ্ঞান )-এব ভিত্তি এই কার্ধ-কারণবাদ | কিন্তু 
আমি কেন এই সিদ্ধান্তের বিরোধী তার উত্তুর হলে! এই যে, একে মানলে পয়গঞ্ধরের 
অলৌকিক ক্ষমতা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, কারণ বিশ্বের সকল বস্তর মধ্যে নিত্যাসন্বদ্ধকে 
স্বীকার করলে তো অপ্রাকূত ঘটনা অসম্ভব সাব্যস্ত হবে! অথচ ধর্মের ভিত্তি 
অপ্রাকৃতিক ঘটনার ওপরেই নির্ভরশীল । "অতএব আমার মতে অগ্নি ও উত্তাপ 


১৫২ দর্শন-দিগ দর্শন 


সূর্যোদয় ও কিরণের মধ্যে কোনো! সম্পর্ক নেই, সমস্ত কার্ষ-কারণই প্রতিক্ষণে 
ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রস্থুত |” 

দার্শনিকগণ এটা কেন মানেন ? এই জন্য যে __“অগ্রি স্বেচ্ছায় প্রজ্লিত হয় 
না, এই ব্যাপারে সে স্বভাবত অক্ষম ; অতএব এটা কেমন করে সম্ভব যে, অগ্নি 
বন্ত্রকে দগ্ধ করবে কিন্ত কোনো সিদ্ব-পুরষের আজ্ঞ! পালন করে নিজের শ্বভাবকে 
সংযত করে কোনো মসজিদকে দগ্ধ করবে না ।**** 

এখন অগ্নির ম্বভাঁব ও তাব অক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞান কিভাবে হয় সেই প্রশ্ন 
উঠতে পারে-_ 

“স্পষ্টতই এই প্রশ্নের উত্তর এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, আমরা 
দেখি অগ্নি বস্ত্র দগ্ধ করে, কিন্তু এতে কি করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে অগ্রিই বস্ত্র দগ্ধ 
হওয়ার কারণ? উদাহরণ স্বরূপ _সকলেই জানেন বিবাহই বংশ-বুদ্ধির কারণ, 
কিন্তু এতে কি প্রমাণিত হয় যে শিশুর জন্মের একমাত্র কারণ শুধু বিবাহ ?” 

এই ধরনের নানা তর্কবিতর্ক দ্বারা গজালী কার্ধ-কারণবাদ-বূপ প্রাসাদগাত্রে 
ক্ষুদ্র একা ছিদ্র করতে চেয়েছেন; যাতে স্যর্টকে আদি-বিশিষ্ট ঈশ্বরুকে সর্ব-তন্ত্র 
স্বতন্ তথা পয়গন্ধরের অপ্রারৃত দিব্য-ক্ষমতাকে সত্য বলে প্রমাণ করা যায়। 

গজালী এখানে অশঅরীর পরমাণুবাদের কাছাকাছি পৌছেছিলেন, কিন্তু 
সহসা আত্মসচেতনতা ফিরে পেয়ে তিনি নিজের ভূল বুঝলেন এবং বললেন-__ 

“কারণেরও কারণ ঈশ্বর তার কৌশল প্রদর্শনের জন্য কার্ধকে কারণের 
সঙ্গে বেধে দিয়েছেন। কারণের পরে কার্য অবশ্যই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হবে যদ্দি কারণের 
সমস্ত শর পূর্ণ হয়। এও এক প্রকার কারণ, যার দ্বারা কার্ষের অস্তিত্ব আবদ্ধ করা 
হয়েছে _-তা কখনই অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না । এটাও ঈশ্বরেরই প্রতৃত্ব এবং 
ইচ্ছা ।...আকাশ ও ভূমিতে অবস্থিত সকল বস্তই আবশ্যক ক্রমানুসারে এবং অনিবার্ধ 
নিয়মেই হুট হয়। হৃষ্টির ক্রমানুসারের বিকদ্দে কেউ যেতে পারে না। বস্তচ্থষ্রীর 
পরম্পরা এ শতানুযায়ীই হয়ে থাকে । বিশ্বের সকল বন্ত যতটা পূর্ণ তা থেকে পূর্ণতর 
হতে পারে না । যদ্দি তা হতোও তবে ঈশ্বর তাকে স্থষ্টি করে তার অনুগ্রহকে প্রকট 
করতেন না, কারণ তা কৃপা না হয়ে হতো কুপণতা', উল্টো! অবিচার | যদি এ রকম 
কর] সম্ভব হলেও তা করতে ঈশ্বর অসমর্থ হন তবে তাঁর অক্ষমতাই প্রমাণিত 
হয় এবং তা ঈশ্বরতত্তের বিরোধী |” 

(৩) উশ্বরবাদ্ __অন্যান্য দার্শনিকগণের সঙ্গে গজালীর যে কুড়িটি বিষয়ে 
মতভেদ ছিল তার মধ্যে তিনটি প্রধান, প্রথমত জগতের অনাদিত্ব; যে বিষয়ে 
আগেই আলোচিত হয়েছে৷ দ্বিতীয়ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ ! দার্শনিকগণ 
ঈশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তত, কিন্তু সেই সঙ্গে তারা বলেছেন 
ঘে তিনি জ্ঞানময় । যা তার জ্ঞানের অন্তর্গত তাই তার মধ্যে থেকে নির্গত হয়ে 
অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয় । কিন্তু তিনি ফিছুই ইচ্ছা করেন না, কারণ, ইচ্ছা তখনই হয় 
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যখনই কোনো অপূর্ণতা থাকে । ইচ্ছা ভৌতিক পদাথের অত্যন্তরীণ গতি-__ 
পূর্ণসত্য আত্ম (সব্রক্গ) কোনে! ইচ্ছা করতে পারে না । অতএব ঈশ্বর তার হিকে 
ধারণ। ও ধ্যানের ছারা প্রাপ্ত হন, ইচ্ছার সেখানে কোনো স্থান নেই । 

কিন্ক গজালী ঈশ্বরকে ইচ্ছারহিত বলে মানতে প্রস্তুত নন । তার মতে ঈশ্বরের 
ইচ্ছা সব সময় তীর সঙ্গের সাথী । সেই ইচ্ছা দ্বারাই তিনি কোনোরকম নিয়ম 
প্রকৃতি ও আত্মার পূর্ব-উপস্থিতি ব্যতীতই এই কুটি করেন। দীর্শনিকের মতে 
ঈশ্বরের জ্ঞানই স্থ্টির কারণ, গজালীর মতে ঈশ্বরের ইচ্ছ। । তিনি ইচ্ছাপূর্বক ছষ্টি 
করেন, অতএব তীর বস্তর সামান্য ও বিশেষ উভয় প্রকার জ্ঞানই আছে, এইভাবে 
গজালী ভাগ্যবাদের ফাদেও পড়েছেন, এবং কর্ম-স্বাতন্ত্য না থাকায় মানুষের 
উদ্যোগপরায়ণ হওয়ার শিক্ষা বুথ হয় 

(8) কর্মফল ঈশ্বরের স্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা সিদ্ধ করার জন্য ইসলামের উকিল 
গজালীকে মানতে হয়েছে যে জগতের আদি আছে এবং জগৎ ঈশ্বরের 
ইচ্ছাধীন ; এখন “ঈশ্বরেচ্ছা-ব্লীয়সী” এই তত্ব মেনে নিলে ভাগ্যবাদকে অন্বীকার 
করার উপায় থাকে না। প্রথমত জীব মাত্র একবারই জন্মে গজালীর এই সিদ্ধান্ত 
তাকে আরও সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে । খোদ| মানুষের দৈহিক এবং মানসিক 
যোগ্যতায় প্রভেদ রাখেন কেন? --এর উন্তর তিনি দিতে পারেননি, কারণ 
নৈতিকতার জন্য তাঁকে পিথাগোর!স এবং হিন্দুদের ন্যায় পুনর্জন্ম স্বীকার করতে 
হয়েছে, ফলে পুনরায় সেই জগত্জীন-অনাধিত্বের প্রশ্ন অনিবাধভাবে এসে গেছে। 
কিন্তু কর্মফল অনুযায়ী মানুষ শাক্তি-পুরক্কার (স্ব্গ-নরক ) প্রাণ্ধ হয়, এই ইসলামী 
তত্ব থেকেও ঈশ্বরের প্রতি ন্গেভ জাগে । দণ্ড ছুটি কারণে দেওয়া যায় -_- প্রথমত, 
প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত ; অথচ এমন কাজ ঈশ্বরের পক্ষে অশোভন । দ্বিতীয়ত, 
সংশোধনের জন্য ; অথচ তাও অনুচিত, কারণ যে সংশোধিত হয়েছে তার 
কার্ধক্ষেত্রে আবার অবতীর্ণ হওয়ার (জগতে আবার জন্মাবার ) হ্যোগ কোথায় ? 
যদি মনে করা যায় যে ঈশ্বর কোনো স্বীয় স্বার্থীসদ্ধির জন্য এমন কাজ করেন তবে 
তার ঈশ্বরত্বের ওপরেই আঘাত হানা হয়। এই আশঙ্কার উত্তর গজালী তার 
'মজমুন বে আলা-৫গব্-অহলে-হী; পুস্তকে দিয়েছেন। যার ভাবার্থ হলো স্থল 
জগতে দুষ্ট কার্ধ-কারণের ক্রমকে কেউ অস্বীকার করতে পারে ন!। ব্যবহারেই 
বোবা যায় যে, বিষ ঘাতক, গোলাপ স্ুগন্ধদায়ক । যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিষপানে 
আত্মবিসর্জন দেয় তবে তার জন্য ভগবানকে দায়ী করা যাবে না । কর্মফল অবশ্যই 
প্রাপ্য । আত্মিক জগতের ভাবও এইরূপ । ভালো-মন্দ কর্মের ভালো-মন্দ গ্রভাব 
সব সময় আত্মার ওপর পড়ছে । মানুষ যখন কোনে! খারাপ কাজ করে তখন 
তার আত্মার ওপর সরাসরি যে প্রভাব পড়ে তাকেই দণ্ড বল! যায় । তন্কর তার 
ছুষ্কৃতির জন্য ধরা ন! পড়লেও অন্তরে সর্বদা ভীত থাকে । বিষপান করে মৃত্যুবরণ 
করলে যেমন ঈশ্বরকে দোষারোপ করা চলে না তেমনই মন্দকর্মের জন্য দণ্ডিত 
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ব্যক্তির আক্ষেপ অবান্তর । গজালীর নিজের কথায় : “ভগবানের বিধি 
অনুযায়ী ন1 চলবার ফলে যে ফল হয় তা ক্রোধ বা প্রতিশোধ নেওয়া নয় । যেমন 
_যে ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাপ না করে তার সন্তান হয় না, অভুক্ত থাকলে ঈশ্বর তাকে 
ক্ুত্যন্ণা দেন। পাপাত্মা-পুণ্যাত্মার কেয়ামতের (ঈশ্বরের বিচারের দিনের ) 
দুংখ-ম্খ এই নিয়মেই নির্ধারত হয়। পাপীকে কেন যন্ত্রণা দেওয়া হয় _-এট] এবং 
কেন প্রাণী বিষ খেলে মরে বা বিষ কেন মৃত্যুর কারণ একই রকম প্রশ্ন 1” 

ঈশ্বর কেন তার ধর্মীয় বাধনিষেধে মানুষকে আবদ্ধ করেছেন, এর উত্তরে 
গজালী বলেছেন --“দৈহিক ব্যাধি নিরাময়ের মতো! আত্মিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্)ও 
চিকিৎসাশাস্ত্র আছে এবং তার চিকিৎসক হলেন নমস্ত পয়গম্বরগণ । চিকিৎসকের 
নির্দেশের বিরোধিতা করলে ব্যাধি নিরাময় হয় না, তাই তার আজ্ঞা পালন করা 
করতবা। অবশ্ঠ তাতে যে পর্দা সুস্থ থাক! যাবে এমন নয়; আসল কথা হলো 
চিকিৎসকের নির্দেশাগ্রঘায়ী না চললে ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশী 
থাকে ।” 

(৫) আত্ম! __মানুষ পয়গম্বর মুহম্মদকেও আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ছাড়েনি । 
এর উত্তরদানের জন্য আল্লা তার পয়গম্থরকে বলেছেন --“বলো, আত্ম। আমার 
নির্দেশানুযায়ী সৃষ্ট হয়েছে ।” এর থেকে বেশী কিছু বলার ক্ষমতা কোরাণ বা 
পয়গম্ঘরেরই যখন হয়নি, তখন গজালীর পক্ষে বেশী কিছু বলা তো! বিপজ্জনক 
হতেই পারে, তাই বেচারী তার “অহাউল-উলুম'-এ বলেছেন যে এ এমনই একটা 
রুহন্তে আবৃত যাকে প্রকট করা৷ উচিত নয়। অবশ্য “মজনুন-সাগীর" পুস্তকে তিনি এ 
গোপনীয়তাকে উদঘ।টিত করবার প্রয়োজন অনুভব করেছেন _-শেষ পযন্ত, 
“নির্দেশানুযায়ী” আত্মার উদ্ভব, এই সমাধানে বদ্ছুদের সন্তোষস।ধন ভালোভাবেই 
সম্ভব হলেও ফারাবী এবং সীনার শিষ্যগণের মুখ বন্ধ করে রাখা সম্ভব হয়নি। তাই 
গজালী দর্শনের ভাষায় বলেছেন _-“আত্া শরীর নয় দ্রব্য । এর সম্বন্ধ-বাক্যের 
সঙ্গে কিন্ত এই স্ন্ধ এমন যে তার শরীরের সঙ্গে সংযোগও নেই বিষ়োগও নেই, 
তা বাহ্‌ও নয় অন্তরও নয়, না আধার, না আধেয়।” 

আত্মা দ্রব্য --কারণ সে বস্তকে চেনে । চেনা এবং চিনিয়ে দেওয়! গুণ | গুণ 
ব্যতীত দ্রব্য হয় না, অতএব আত্ম অবশই দ্রব্য, অন্যথায় তার গুণ থাকে না। 

আত্মা শরীর নয়, হলে তার আকার থাকত, অংশ এবং প্রতি অংশের পৃথক 
রূপ থাকত, যেমন বুক্ষের কোথাও সবুজ কোথাও বা খয়েরী । আবার এমনও 
হওয়া সম্ভব যে, কোনো ব্যাক্তর (রায়ের ) একাংশে তার জ্ঞান এবং অন্ত অংশে 
সেই ব্যক্তির (রামের ) বাক্তিক 'মঙ্ছতা । এই অবস্থায় আত্মা একই সময়ে কোনো 
বস্ত সম্পর্কে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত থাকতে পারে ! কিন্ত এট। একটা অসম্ভব ব্যাপার । 

যুক্ত নয় বিষুক্তও নয়, অভ্যন্তরীণ নয়, বাহিকও নয়, এমন অবস্থা শব্ীরেরই 
হয়। আত্ম! যখন শরীর নয়, তথন তার এমন অবস্থা কি করে সম্ভব? 
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কোরাণ ও মহাপুরুষগণ ( পয়গম্বর ) আত্ম! কি তা বলতে অস্বীকার করেছেন, 
গজালী এর উত্তর দিয়েছেন _-জগতে সাধারণ এবং অসাধারণ ছুই ধরনের মানুষ 
আছেন। সাধারণগণ আত্ম। সম্বন্ধে কোনো ধারণ! করতে অক্ষম, তাই হম্বলিয়া 
এবং করামিয়া ঈশ্বরকে সাকার বলে মানেন, কেন না, তাদের মতে যা সাকার নয় 
তা অস্তিত্বহীন । ধাদদের বিচার-ক্ষমতা সাধারণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক তারা 
শরীরধারী ঈশ্বরকে না মেনে তীকে দিশাবান মনে করেন। অশ অরী এবং 
মোতজলী সম্প্রদায় এই ধরনের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন যাতে শরীর নেই, দিশাও 
নেই। যদিও তাকে শ্রেফ ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব তথা গুণের সঙ্গেই মেনেছেন। আত্মার 
অস্তিত্ব যদি এমন হয়ে থাকে তবে তাদের বিচারে ঈশ্বর এবং আত্মার মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই। বস্তত আত্মা কি তা সাধারণ এবং অসাধারণ উভয় শরেণীরই বুদ্ধি 
সীমার বাইরে, তাই একে ব্যাখা! করতে গেলে যথেষ্ট দ্বিধার মধ্যে পড়তে হয় । 

গজালী আত্মার যে সমস্ত লক্ষণের কথ! বলেছেন তা৷ গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের 
প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত নয় । 

«ন হন্যতে হ্ন্যমানে শরীরে”-এর সঙ্গে ক মিলিয়ে গজাপী বলেছেন-_ 

“ওয় লৈস'ল্-বদ্ণী মিন্‌ কওয়ামে জাতেকা 
ফ ইস্থদ!ম'ল্‌ বদনে লা যঅ.দমো-কা1।” 

! শরীব তোমার স্বরূপে নেই, অতএব শরীরটা নষ্ট হলেই তোমার বিন।শ হয় নাঁ। ) 

€৬) অন্তিম বিচারের দ্বিনে পুনরুগজীবন € কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন ) 
-মরণশীল ব্যক্তি তার অন্থিম ন্যায়ের দ্দিন করিস্তা ইন্্াফিলের ইঙ্গিতে উঠে 
দাড়াবে । দেখ যাচ্ছে ইসল।মেও ইহুদী এবং খুষ্টানগণের ন্যায় পু্রুজ্জীবনকে 
মানা হয়েছে । বদ্ছগণের মধোও কিছু বস্তবাদা ছিলেন, খারা এই তব মনে 
করতেন ত্রুটিপূর্ণ, বদ্ছু কৰি আঁলহাদের নিজের স্ত্রীর নিকট উত্কি-_ 

“অমোতো স্ম্ম বঅস স্ুম্ম নম্র । 
হদীসে খুরাফাত যা” উম্-অমরূ” 

(মৃত্যু, পুনজীঁবন, আবার সেই জীবিকা নির্বাহ। অমরূর মা! এ তো সেই 
অপমানজনক উক্তি ।) __-থেকেই তা বোঝা যায়। গজালী এই উক্তিকে তার ও 
দার্শনিকদের মধ্যের তিনটি বড় মতভেদদের মাধ্যমে মেনেছেন। দার্শ নকগণ 
আত্মাকে অমর মনে করেন, শরীরকে নশ্বর | কেয়ামতে মুতের পুনরুজ্জীবন নিয়ে 
ইসলামে দুই ধরনের মত আছে _-(১) প্রথম মত হলো আব্জ্জ। বিন্-আব্বাসের 
মতো! লোকের, ধার] কেয়ামতের পর মিলনেচ্ছু সমস্ত বস্তকে বর্তমান ছুনিয়ার বস্তর 
সঙ্ষে শ্রেফ নামমাত্র সমানতা বলে মানতেন -_মছ্য পান কর! হবে কিন্ধু নেশা হবে 
না, আহার করবে, কিন্তু প্রারূতিক কৃত হবে না, এইভাবে শরীর প্রাপ্ত হবে কিন্ত 
তাঁ এই শরীর নয় । (২) দ্বিতীয় মত অশ.অরীগণের, ধারা মনে করতেন কেয়ামতে 
পুনজীবনগ্রা্ত দেহ, এমনকি সমস্ত বস্তই ইহজগতের মতোই অপরিব্নীয় রূপে 
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থাকে । এর৷ ছাড়া তৃতীয় মতাবলম্বী বাহিক বিচার ও দর্শন দ্বার! প্রভাবিত 
কুফীগণ বলেন__ 

"হুরু-ও খুল্দ-ও কৌশর এ বাজ অগর খুশকর্দ ই। 

বঙ্গ মে মা-হম শাহিদ-ও নরু..ও শরাবে বেশ নেস্ত€।” 
( ধর্মবক্তা! অগ্সর!, বাগচা, নদী আমাদের খুশী করার জন্য যদি থাকেও তত 
নিশ্চয়ত। আমাদের অমোদ-পমোদ 'এবং মগ্যের চেয়ে উত্কষ্ট নয়। ) গজালা 
তৃতায় পথের পথিক হয়েও প্রথম ছুটি মতকে নিজের সঙ্গে রাখতে চেয়েছেন _-“এ 
প্রিয়তমের সৌন্দর্য-জগতের বাইরে স্বীয় অন্তরে সৌন্দর্য এবং স্থগন্ধিভাব প্রেমিক 
হৃদয়কে উতফুলপ রাখে !” 

ভালো! এ তে স্বর্গের কথা ! প্রশ্ন ওঠে যে কেয়ামতে পুন্জীবন প্রাপ্তির পর 
সেই পুরনে দেহই প্রাপ্তি হয়, না, অন্য কোনো শরীর ? অ শঅরীর মতে সেই পুরনো 
আকুতি । আবারও প্রশ্ন ওঠে যার বিনাশ হয়েছে তার পুনরাকৃতি পাওয়া অসম্ভব 
নয় কি? ধর] যাক এক ব্যক্তি আর একজনকে হত্যা করে ভক্ষণ করল । অতঃপর 
নিহতের শরীর-পরমাণু হত্যাকারীর শরীরে মিশে এক হয়ে গেল । এখন হত্যাকারী 
কেয়ামতে পুনজীবন প্রাপ্ত হলে যদি তার আরুতি আগের মতোই থাকল তবে 
নিহত ব্যক্তির আরুতি নিশ্চয়ই তার মতো হতে পারে না । গজালীর মতে মুত 
পুনজীবন পেলেও পুনরাকলতি যে পাবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই । 

(৭) সুফীবাদ -_গজালার অক্ষম পদথুগল শ্ুফীবাদে ভর দিয়ে দাড়িয়েছিল, 
এবং তার সমকালীন কতিপয় মহা-পণ্ডিতের মন্তবা জানতে চান তে! আবুন্ন-বলীদ 
ততুশীর বচন শুনুন : “আমি গজাপীকে দেখেছি । তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রতিভা- 
বান, পণ্ডিত এবং শাস্মজ্ঞ ছিলেন । দীর্ঘদিন ধরে অধায়ন অধ্যাপনায় ব্যাপৃত ছিলেন। 
কিন্তু শেষপর্যশ্থ সব তা।গ করে হুফাদ্দের সঙ্গে মিলিত হন এবং দীর্শনিকগণের 
বিচারসমুখ তথা মনগ্্র-হল্লাজের (স্থু্ী) রহস্যময় বচনকে ধর্মের সঙ্গে একত্রিত 
করে দিলেন । ইসলামিক মীমাংসক এবং যুক্তি-শাদ্রজ্ঞগণকে তিনি মন্দ বলতে 
স্তর করেন, এব্‌ং ধর্মের সীমা অতিক্রমই করেন বলা চলে । তিনি অহ্যাউল-উলুম 
লিখেছেন -**তবুও পূর্ণভাবে ত| জ্ঞাত ছিশেন নাঁ। তার একমাত্র জোর ছিপ 
বাক্শক্তির, তাই ঠার সমগ্র পুস্তকটি দুর্বল গ্রমাণহীন বচনে ঠাসা, পয়গন্থর বচনের 
( পরম্পরা ) উদ্ধৃতিই তিনি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন ।” 

বেচারা ততু শী ছিলেন একজন ভুক্তভোগী ও সমবাথী প্রচারক। তিনি দেখেছেন 
যে গজালী কিভাবে তারই সমকক্ষ নার মীমাংসক এবং তাকিকগণের প্রতি 
আক্রমণ চালিয়েছিলেন , তাই তিনি গজালীর দুরদশিতা এবং গল্ভীর বিচারধারাকে 
বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন । 

স্থফীবাদের প্রতি গজালী যে কত আস্থাশীল ছিলেন তা৷ তার এই উক্তি 
থেকেই বোঝ! যায় : “যিনি স্ফীবাদের অপার আনন্দের আশ্বাদ পাননি, তিনি 
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পয্নগন্রী নামটি জানলেও তার স্বরূপকে জানতে অক্ষম | ***স্থুফীগণের জীবন 
যাপনের অভ্যাস থেকেই পয়গন্বরীর আসল স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আমি জেনেছি ।” 

গজালীর আগে থেকেই ইসলামের ভেতর সুফীবাদ যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে 
এবং তারই স্ুব্যবস্থিত শাস্্সম্মত রূপটি দান করেন গজালী। গজালীর পূর্বেও 


স্থফীবাদের ওপর ছুটি পুস্তক রচিত হয়েছিল-_ 
(১) কুবতু'ল কুলুব আবুতালীব মক্কী 
(২) রিসালা কেসরিয়! ইমাম কেসরী 


কয়েকজন প্রথমে কর্মযোগের ওপর জোর দিয়েছিলেন, এবং কয়েকজন সমাধি- 
যোগের ওপর । গজালী উভয়বাদকেই একজ্র করেন৷ এঁতিহাসিক ও দার্শনিক 
ইবনে-খলছুন বলেছেন : “গজালী উভয়বাদকেই তাঁর অস্থাউল-উলুমে একত্রিত 
করেন ""*পরিণামে সথফীবাদও এমন এক শাস্ত্রে পরিণত হয় যা প্রথমে ছিল 
কেবলমাত্র উপাসনা |” 

স্থফীগণের “অহংব্রহ্মবাদ” শঙ্করের ব্রদ্ষবাদেরই প্রতিধ্বনি । স্থফীগণ তর্কশাস্ত্রের 
ওপর জোর দিতে চাননি, তারা জানতেন যে দর্শনের দ্বারা যুক্তিকে খণ্ডিত করা 
যায় না, তাই তার। রহশ্যবারদের শরণ নিয়েছিলেন । 

“খোদার কসম ! যতক্ষণ না পান করা যায় ততক্ষণ এই পেয়ালার আম্বাদ 
অজ্ঞাতই থাকে |” 

€৮) পয়গন্রবাদ - দার্শনিকগণ ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি আক্ষেপ 
প্রকাশ করে বলেছেন যে এতে এই মনভোলানো বাক্যে বিশ্বাস কর! হয়েছে যে-_ 
খোদা তীর দূত হিসেবে পয়গশ্বরগণকে পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে নিজের শিক্ষা-পুস্তক 
প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। গজালী পয়গঞ্রগণের সপক্ষে বলেছেন : “মানুষ অজ্ঞ 
হয়েই জন্মগ্রহণ করে। নবজাত শিশু ***জাগাতিক বস্তর সঙ্গে পরিচিত থাকে 
না। সর্বপ্রথমে স্পশজ্ঞানের দ্বারা বস্তর পরিচয় __-শীতল-উঞ্চাদি প্রাপ্ত হয়-*'। 
একলপর দৃষ্টিশক্তি ***অবণ -**খাছ্ের আমন্বাদানুভূতি। ***এইভাবেই ইন্্রিয় 
সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়-** | শুরু হয় নতুন যুগ। এখন সে বিবেকপ্রাপ্ত হয়ে ইন্ডরিয় 
বহিভূ্তি বস্তপমূহকেও অন্ুভৰ করে। বিবেচনার সঙ্গে আসে বুদ্ধি এবং তদ্বার 
সম্ভবাসম্ভব উচিতানুচিত জ্ঞান । বুদ্ধি-সীমারও পরে আছে আর এক জ্ঞানের 
জগৎ্। যেভাবে বিবেকবুদ্ধি দ্বার] জ্ঞাত বিষয়কে জানা যায় কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বার] 
যায় না, সেইভাবেই এ জ্ঞানের জগতে বুদ্ধিও ইন্দ্রিয়ের মতোই নিষ্বর্ম। হয়ে থাকে । 
এরই নাম পয়গন্বরী |” 

পয়গম্ঘরের মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রেরিত বাণী সম্পর্কে গজালী বলেছেন : “কিছু ব্যক্তি 
এত জড়বুদ্ধি যে বোঝালেও বোঝে না, কেউ বা এত তীক্ষধী যে ইঙ্গিতমাত্রই 
অন্রধাবন করতে পারে, আবার প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়েও 
আন্তরাচুভূতি দ্বারা সমস্ত জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেন ***নমন্ত পয়গম্বরগণের এটাই 


১৫৮ দর্শন-দিগ- দর্শন 


একমাত্র উপমা | কারণ কোনো শিক্ষা ব্যতীতই স্থক্মম তবসমূহ তাদের হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত হয়। এরই নাম অলহাম্‌ (ঈশ্বরের নির্দেশ পাওয়া )। আহজরত 
( মুহম্মদ ) বলেছেন সেই পবিভ্রীত্াই আমার অন্তরে এই চিন্তা জাগিয়েছেন, 
এ তাঁরই অ'ভগ্রায় ।” 

পয়গগরার ক্ষেত্রে অলৌকিকত্ব মানা হয় এবং একে সঠিক বলে দিদ্ধ করার জন্য 
গজালার দলিলের কথা কার্-কারণবাদ প্রকরণেই আলোচিত হয়েছে । 

(৯) কোরাণের লাক্ষণিক ব্যাখ্যা _মোতজলা এবং পবিভ্রসংঘের 
বর্ণনায় কোর[ণের কিছু বাণীর শন্বার্থ ত্যাগ করে ভাবার্য দ্বারা স্বায় মতকে পু 
করতে দেখা গেছে । ইমাম আহমদ বিন্হামবল ছিলেন লাক্ষণিক অর্থের শক্তি- 
শালী বিরোধা । তিনি মনে করতেন যদি এইভাবে লাক্ষণিক অর্থ করার স্বাধীনতা 
দেওয়া হয় তবে আরবী ইসলামকে শুধু কোরাণের তলানিই চাটতে হব । অথচ 
তাকেই পয়গন্থরী বাক্যের মুখের স্থলে লাক্ষণিক অর্থ স্বাকার করতে হয়েছিল-- 

“কাবার কষ্ণ-পাবাণ ( সংঘ-অস্ব্দ ) স্বয়ং খুদার হস্ত; মুসলমানের হৃদয় তার 
অঙ্গুলিহেলনের দাস” “মৃত্যুর সময়ে খুদ।র সথগন্ধ আসে ।” 

স্থক্ষীগণের তে লাক্ষণিক অর্থ ব্তাত কাজই চলে না এবং গজালী যে কিভাবে 
স্বর্গের বর্ণন। করেছেন তা আগেই বলা হয়েছে । 

(১০) ধর্মে অধিকারীভেদ __গ্রতিটি সুফীরই মোল্লাগণের আঘাত থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য বাইরে থেকে ইসলামীধন্জের নিয়ম মান প্রয়োজন ছিল, সেই সঙ্গে 
স্থকীবাদের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রেখে তাদের বন্ধু ধমীয় সংযম এবং বিচারের 
মধ্যে বিরোধিত৷ করতে হয়েছিল । এই ভিতরে একরকম বাইরে অন্যরকম আচরণের 
ফলে মানুষের মনে সন্দেহ হতে পারে, অতএব অধিকারীভেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হলো। এই অধিকারীভেদ-সিদ্ধান্তের পুষ্টি সাধনে পয়গন্থরের জামাতা তথা চতুর্থ 
থলিফা আলীর কিছু বচন উদ্ধত করা হলো : “যে বাণী মানুষের বোধগম্য তাকে 
গ্রহণ করো, যা বুদ্ধিসীমার বাইরে তাকে ছেড়ে দাও ।” 

গজালী, বাতনী শীয়াগণের বিরুদ্ধে কিছু পুস্তক রচনা করেছিলেন, কিন্তু 
আলীর এ বচনের সঙ্গে সর্ঘদাই সহমত পোষণ করতেন । এখানে বিরোধী- 
গণকে নন্যাৎ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : “কোনো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই 
বিদ্ভার গুপ্ত এবং ব্যক্ত এই ছুই ভেদকে অস্থীকার করতে পারেন না। যার 
ছেলেবেলা থেকে কিছু কথ! শিখে তাই আকড়ে ধরে থাকে তারাই কেবল একে 
অস্বীকার করে।” 

স্বীয় অভিসন্ধিকে আরও স্পষ্ট করতে গজালী বলেছেন : “খোদা ( কোরাণে ) 
বলেছেন, ভগবানের পথে এবং যুক্তি ও সুন্দর উপদেশের ছ্বাব্রা আরও সঠিকভাবে 
কথ! বলো ।” জানা দরকার কিছু মানুষ যুক্তির ব্যবহার পছন্দ করেন এবং 
একদল উপদেশ দ্বারা মানুষকে বোঝাতে চান! যিনি উপধেশের ছারা চালিত 


দরশন-দিগ দর্শন ১৫৯ 


হওয়ার যোগ্য (অধিকারী ) তার ক্ষেত্রে যদি যুক্তি বা দর্শন ব্যবহার করা 
হয় তবে তা তার পক্ষে হবে ক্ষতিকারক -গ্ধপোষ্য শিশুকে মাংস খাওয়ানোর 
তুলা । আবার যুক্তিবাদীর নিকট উপদেশের ব্যবহার ঘ্বনার উদ্রেক করে যেমন 
স্বনির্ভর বলি পুকষের নিকট মাতৃহ্গ্ধ। আবার উপদেশ যদি মনোরম ভঙ্গিতে 
পরিবেষণ না করা যায় তবে তা হবে খেঙগুর খেতে অভ্যস্ত বদ্‌ছুদের কাছে 
ঘাসের রুটির মতো 1.**” 

(১১) যুক্তি (দর্শন) এবং ধর্মের সমন্বয় _গজালীর জীবনী 
আলোচনা করে আমরা দেখোছ যে বাগদাদে আপবার পর তার মনে কিভাবে 
ধর্ম € যুকিব ঘন্ৰ শুক হয়েছিল এবং ততুশীর বর্ণন] অনুযায়ী তিনি 'ধর্মতাাগী 
হয়েছিলেন |, কিন্ধ তিনি মনন দ্বারা যুক্ত ও ধর্মের সময় সাধনে সফল 
হয়েছিলেন । তার স্ুফ্ষীবাদ, লক্ষণিক বাখাঁ, অধিকারীভেদ-বাদ প্রভৃতির 
মধ্যে এইট প্রযত্বেরই চিহ্ন দেখ! যায়। গঙ্জালার জাবংকালেই তার কাতি 
ইপলামী জগতে বহুদূর বিস্তার লাভ করেছিল। কিভাবে তার শিল্কা মুহম্মদ 
তে|মবন স্পেনের মুসলমনদের মনো 'গঞ্জালা সম্প্রদায় -এর প্রতিষ্ঠা তথ! এক 
নব্য মহান, রাজবংশ স্থাপনায় সাফল্য অজন করেছিলেন ত। পরে বনব। কিন্তু 
তো'মরতের সঞ্চল্যের আগে গজ!লার জীবনেই ৫০০ হিজরী সনে (১১০৭ খৃঃ) 
এ রকম একটা অবস্থার হ্থ্ট হয়েছিল যখন কি-ন। ম্পেশের খলিকা আলী 
( ইবনে-ইউন্ল”) বিন্-বাসকীনকীৰ আদেশে মারিয়ায় গজালীর পুস্তকসমূহ 
--বিশেবত অন্থাউল-উলুম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । 

বিরোধিতা দেখতে দেখতে গঙ্জগালী অনুভব করেন যে যুক্তি ও ধর্সের দ্ন্বকে 
স্থিতিশীল বাখ। দরকার -_“কিছু ব্যক্তির ধারণ! বৌদ্ধিক জ্ঞান ও ধর্মজ্ঞানের মধ্যে 
( অনড় ) বিরোধ আছে, এবং এই ছুই-এর মধ্যে মিলন অসম্ভব । কিন্তু এই ধারণ! 
অনুভূতির সংকীর্ণতার ফল। 

প্যারা বুদ্ধিকে জনাগুলি দিয়ে কেবল অন্তকরণ এবং অন্ুনরণ করতে মানুষকে 
উত্াহ দেয় তারা মূর্খ, আবার যারা শুধু বুদ্ধিতে আস্থাশীল হয়ে কোরাণ ও 
পয়গন্বর-বাণীকে ( হদীস )) অগ্রাহা করে তারা অহংকারী । সাবধান । কখনও 
একপক্ষ অবলম্বন কর না । তোমার মধ্যে উভয়েরই সমন্বয়-সাধন দরকার | বৌদ্ধিক 
বিদ্যা আহার এবং ধর্মশিক্ষা ঁধধের তুল্য ।” 

গজালীর এই বিচারপন্ধতিই তাকে লিখতে বাধ্য করিয়েছে যে দর্শনের চরম 
শত্রই ইসলামের পরম মিত্র । 

“অনেকেই ইসলাম সমর্থনের এই অর্থ করেন যে, দর্শনের সমস্ত সিদ্ধান্ত ধর্মের 
বিরুদ্ধে বলে প্রমাণ কর] যায় । অথচ দর্শনের বন্থ সিদ্ধান্তই দু প্রমাণ সিদ্ধ অতএব 
প্রমাণে অভিজ্ঞজন বোঝেন যে এই সিদ্ধান্ত সঠিক । যখন স্টাদের এই সিক্কান্ত 
ইসলামবিরোধী বলে মনে হয় তখনও এ সিদ্ধান্তে .সন্দেহ জাগার পরিবর্তে 
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ইসলামের প্রতিই সন্দেহ জাগে । এই কারণে ইসলামের অন্ধস্তাবকদের দ্বারাই 
তার চরম ক্ষতি সাধিত হয় ।” 

গজালীর এই বিচার যে সনাতনপন্থী মুলমানগণ এবং তাদের সর্বদা ভীতি- 
প্রদর্শনকারী মোল্লাদের তার বিরোধী করে তুলেছিল তা৷ বলার অপেক্ষা রাখে না। 
এ সত্বেও গজালীর প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। তীর বিরোধী ইবনে-তৈমিয়ার 
কথা হলো: “মুসলমান এবং মোল্লাগণ তাকিক ভঙ্গি বুঝতে পেরেছিল । 
এই তর্কের প্রচলন গজালীর সমস থেকেই শুরু হয়। তিনি গ্রীক যুক্তিবাদের 
মন্তব্যকে তীর পুস্তক -_সুস্তস্ফী-তে একত্রিত করে নিয়েছেন |” 


৫. সাসাজিক বিচার 


গজালীার ন্যায় উর্বরমস্তিষ্ক ব্যক্তি যে শ্তধু ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেই নিজের বিচার 
বিশ্লেষণ সীমিত রাখবেন তা হতে পারে না। তাই এখানে তার সামাজিক 
সিদ্ধান্তেরও কিছু পরিচয় দিলাম । 

(১) রাজতন্ত্র সম্বন্ধে __গজালী ইসলামী সাহিত্যে কবীলাদের মধ্যে সারল্য, 
শরাতৃত্ব প্রভৃতির প্রচুর উদ্দাহরণ পাঠ করেছিলেন। যখন তিনি এগুলিকে সমকালীন 
রাজন্যবর্গের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা! করলেন তখন তীর অন্তরে অসন্তোষের আগুন 
অলে উঠল । কলে তিনি রাজতন্ত্রের ওপর আঘাত হান] শুরু করলেন । যেমন-_ 

“আমার সমকালীন স্বলতানগণের অধিকাংশ আয়ই হয় কুপথে, আর হবে না-ই 
বা কেন? সমস্ত আমদানীই তো জাকাত ( এচ্ছিক কর) এবং যুদ্ধের লুঠ 
( মালেগনীমত ) থেকে আসে। বর্তমানে সেগুলির অস্তিত্ব নেই! এখন রয়ে 
গেছে শুধু জজিয়া ( বাধ্যতামূলক কর )। এটা এমন জববদন্তি করে আদায় করা হয় 
ঘা অনুচিত এবং ধর্মসম্মত নয় 1” 

গজালী স্থবলতানের দরবারে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞ! করলেও তাকে একবার 
সনজরের দরবারে হাজির হতে বাধ্য কর! হয়েছিল, তবুও তিনি সুলতানের সঙ্গে 
অসহযোগিতা৷ করার শিক্ষাই দিয়েছেন-_ 

“স্থলতানের দরবারে গেলে মানুষকে পাপের ভাগী হতেই হয়: প্রথমেই দেখা 
যায় রাজপ্রাসাদ যা! অন্যের ওপর জুলুম করে আদায় করা অর্থে নিমিত, সেখানে 
পাদস্পর্শও পাপ! দরবারে প্রবিষ্ট হয়ে মস্তক অধনত, হস্তচুম্বন এবং স্থলতানকে 
অহেতৃক সম্মান প্রদর্শন করা পাপ। দরবারে জরী-চুমকির পর্দা, রেশমী ঝালর, 
স্বর্ণনিমিত তৈজসপত্র সকলই জঘন্য এবং এগুলি দেখে প্রতিবাদ না করা থাপ, এবং 
বাদশাহের ধন-দৌলত বৃদ্ধির জন্ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর! মহাপাপ !” 

গজালী তাই পরামর্শ দিয়েছেন : “এমনভাবে স্থলতানকে এড়িয়ে চলতে হবে 
থেন কোনোভাবেই তার সম্মুখীন হতে না হয়। এতেই মঙ্গল হবে। সুলতানের 
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অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্তরে সর্দা বিদ্বেষ পোষণ কর] দরকার | কখনও তার শ্তাবক 
এবং কপাপ্রার্থী হতে নেই । স্বলতানের জীবন-যাপনে কৌতুহল প্রকাশ ও তীর 
সঙ্রে সম্পর্ক রাখার কোনো দরকার নেই ।” 

এক জায়গায় গজালীর নিক্ষিয় অসহযোগ সামান্য কিছু শর্তের সঙ্গে কিছু 
সক্রিয়তার রূপও নিতে চেয়েছে : “ক্থুলতানের বিরোধিতা করার ফলে যদি 
দেশে অরাজকতার আশঙ্কা থাকে তবে তা না করাই উচিত । কিন্তু যদি মাত্র 
জের ধন-প্রাণের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তবে তা করা তো! উচিতই এমনকি 
প্রশংসা । প্রাচীন পূর্ণপুরুষগণ আক্ছার নিজের বিপদকে তুচ্ছ করে স্বাতস্টরের 
পরিচয় দিতেন এবং স্থলতান ও আমীরগণকে বিদ্ধপ করতে দ্বিধা করতেন না । 
জীবন বিপন্ন হলেও তারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন কারণ এতে পাওয়া 
যেত শহীদের মধানদ |” 

শুধু তাই নয় তার হৃদয়ে এমন কল্পনাও কাজ করেছে যাতে এই রাজ্যের পতণ 
ঘটিয়ে এমন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর! যায়, যার শাসকের মধ্যে একাধারে থাকবে 
বদছু-সর্দারের সারলায ও সৌন্রাত্রগ্ুণ, আর প্রেটোনিক প্রজাতন্ত্রের নেতা, দার্শনিক, 
'মথবা স্বয়ং গজালীর ন্যায় সুী-গুণ | যদিও এই কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে গজালা 
সক্ষম হননি, তবে তাঁর শিষ্য তোমরত হয়েছিলেন । 

(২) কৰীলাশাহী আদর্শ __গজালী না ছিলেন ব্যবহার-কুশল বিচারক, 
না ছিল তার সাহস ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার প্রবৃত্তি । সুলতান আমীরগণের 
নিকট তিনি সম্কৃচিত থাকতেন, একদিকে সলজুকিকে সেলাম করা অন্তদদিকে 
পয়গন্বর মুহম্মদের প্রতি সম্মান ন! দেখিয়ে বসে থাকা গজালীর চিন্তাশক্তিকে 
অক্ষম করে দিয়েছিল । গজালী স্বয়ং যদি আমীর বাদশাহ হতেন তাহলে 
তার ব্যাখ্যাও হতো অন্যরকম । কিন্তু তীর স্মৃতিতে বাল্যকাল বড় স্পষ্ট ছিল | 
তর্তৃহরির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়-_ 

'্রাস্তম্‌ দেশমনেকদূর্গবিষমং প্রান্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং 

ত্যক্তব! জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃত্য নিক্ষলা । 

তুক্তং মানবিবজিতং পরগৃহে সাশংকয়া কাকব ॥” --€ বৈরাগ্য শতক ) 
( বহু দুর্গম দেশ ভ্রমণ করে, অনেক প্রবঞ্চিত হয়ে জাত্যভিমান ত্যাগ করে দাস 
বৃত্তি করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি । পরান্নপালিত কাকের মতোই শুধু দুয়ারে 
ুয়ারে তাড়া খেয়ে ফিরেছে |) অনাথ গজালী কতদিন অভুক্ত থেকেছেন, কত 
শীতের রাত তার কেটেছে বন্বহীন অবস্থায় । মানুষের দ্বার! প্রবঞ্চিত হয়ে তিনি 
টার তিরঙ্কার ও বেদনাদপ্ধ জীবনকে অন্রতব করেছেন । যদিও ৩৪ বছর বয়সের 
পর তাঁর নিকট সকপ বস্তই এত সহজলভ্য হয়েছিল যে, ইচ্ছে করলে তিনি আমীর 
বাদশাহের মতো বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতে পারতেন, কিন্তু সামধ্য থাকলেও 
টার মানসিক প্রস্ততি ছিল না, তার মাননিক বোঝাপড়া ছিল কেবল ধর্ম ও যুক্তি- 
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বাদের দ্বন্দের ক্ষেত্রে । পদ্নগন্বর ও তার সঙ্গীগণের শাস্তি, সৌব্রাত্র, সাম্য ভাবকে 
জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন। তার কি জানা ছিল 
লক্ষ বর্ষ ধরে বিকাশিত হওয়ার পর প্রক্কতি মানবজাতিকে কবীল[রূপে পরিণত 
হওয়ার অবকাশ দিয়েছে । নিজের বধিত প্র-য়াজন সংখ্যা, বুদ্ধি এবং জীবন সাধনা, 
একত্রিত হয়ে তাকে পরবতা ধাপ সামন্তবাদের দিকে অগ্রসর হতে বাধা করেছিল । 
কবীলাশাহী প্রসুত্বকে দূর করে সামন্তশাহী প্রতুত্ব স্থাপন করতে হাজার বছর ধরে 
যে নর-সংহার হয়ে চলেছিল, তারুই ক্ছি অংশ হলো! ঘ্াবিয়া-আলার ছন্ৰ, 
কারবাল। প্রার্শণের পরিণতি । অবগ এগুলি তে। ক্ষুদ, নগণ্য । এতগুলি সংঘর্ষের 
পরেও অগ্রপর্রমান ইতিহানমকে মতীতের অন্ধকারে নিক্ষেপ করা প্রকাতর পক্ষে 
যে অসাধ্য গজালী কিগ্ত ত| বোঝেননি । তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করার ইচ্ছা 
অন্তরে পোষণ করতেন । তার গ্রন্থে বদহু-সমাজের কিছু ঘটনার উদ্ধৃতি থেকেই 
তার রাজনৈতিক আদরের পারচয় পাওয়া যায়: (১) “একবার আমার শ্বাবয়া 
মানুষকে বৃত্তি দান বন্ধ করেন । এতে আবু খসলিম খোলানী সভার মধ্যে উঠে 
বলেন “এই শ্বাবিয়া! এই আমদানির পয়সা তোর বা তোর বাপের আয় নয়? ।” 

(২) “আবু-গুসার রীতিই ছিল উপদেশ কালে খলিফা উমপ্ের নামে ছুয়া 
( প্রার্থনা ) কর। | ...ঠিক এ সময়েই জবব। প্রশ্ন করলেন _-তুমি কেন আবু 
বকরের নাম নাও না? ভার চেনে উমর কি মহান? এই কথ| উমরের কানে 
গেলে তিনি জব্বাকে মদিনায় ডেকে পাঠান | জব্ব৷ উমরকে প্রশ্ন করেন --'মামাকে 
ডেকে পাঠানোর কি অধিকার তোমার আছে ?” -**জববা মুলার প্রশংসকও হিলেন । 
এরপর তিনি উমবের সকল প্রশ্নের জবাব দেন । শুনে উমর ক্রন্দন করে বলেন-- 
“তোমার অধিষ্ঠান সত্যের ওপর । আমার অপরাধ ক্ষম! কর? 1” 

(৩) "হারণ ও সোকিয়ান ছিলেন বাল্যবন্ধু । হারুণ বাগদাদের খলিফা হলে 
সকলেই তাকে স্র্ধনা জ্ঞাপন করতে আসেন, আসেনান শুধু সোফিয়ন | হারূণ 
এক পত্রে সোফিয়ানকে লেখেন --ভাই সোফিয়ান ...তুমি তে! জানো আল্লা সকল 
মুসলমানকেই ভ্রাতৃত্বচ্তত্রে আবদ্ধ করেছেন। তোমার ও আমার মধ্যে পূর্বের বন্ত্ব 
অক্লান। আমার খলিফা পদ লাভে সকলেই আনন্দিত হয়ে সব্ধর্ষন! জানয়েছেন, 
আমিও তাদের বহুমূলা পুরস্কারে ধন্য করেছি! শুধুতুমি না আসায় বড় দুঃখ 
পেলাম । আমি নিজেই তোমার কাছে যেতে পারত।ম, কিন্কু খলিশর কাজে 
ব্যস্ত থাকায় ত| সম্ভব হলে না । যাই হোক, এখন অব্ঠই আমার আমন্ত্রণ 
রক্ষা কর |? 

সোফিয়ান পত্রটি না পড়েই ফেলে দিয়ে বলেন “এটাতে প্রতারকের (বাজার) 
হাতের স্পর্শ আছে, আমি একে ম্পর্শ করতে ঢাইনে।” অতঃপর এ পত্রেরই 
উল্টোদিকে অন্য একজন দ্বায়া উত্তর লিখিয়ে তা পাঠিয়ে দেন__ 

“হুর্বল দাস মোফিয়ানের নিকট থেকে ধনকুবের হারূণের উদ্দেশে ! আমি তো 
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প্রথমেই তোকে সজাগ করে দিয়েছি যে তোর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক 
নেই। তুই নিজের পত্রেই স্বীকার করেছিস যে মুসলমানের কোধাগার হতে অর্থ 
নিয়ে তুই বিনা প্রয়োঞ্জনে অন্যায়ভাবে ব্যয় করেছিস । এতেও তুই সন্তষ্ট হসনি। 
এখনও চাইছিস যে আমার অন্তিম কালে আমি তোর সতত করব! হারূণ। 
আগামী দিনে আল্লার নিকট তোকে জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। 
আজ তুই সিংহাসনে বসে সভা আলোকিত করছিস, মুল্যবান পোশাক পরিধান 
করছিন 3) তোর দরঙ্জায় সশস্ত্র গ্রহরা। তুই এখন তোর আমলাদের সঙ্গে 
মদ্চপান করিস, আর অন্যকে মগ্চপানের জন্য শাস্তি দিস। নিজেরা ব্যতিচারিতায় 
ডুবে থেকেও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে ঘ্বণ।র ভাব দেখাস। পিজে চুরি কারস অথচ 
অন্য চোরের হস্তচ্ছেদ করিস। এই অপরাধ সমুহের জন্য আগে তোর ও তোরু 
কর্মচারীদের শান্তি হওয়া প্রয়োজন ***আর কখনও আমাকে পত্র লখাব না।” 

“এই লি।প যখন হারূণের হস্তগত হয়, তখন আত্মুগ্ন।নিতে ভেঙে পড়ে তিনি 
বহুক্ষণ ক্রন্দন করেন 1” 

গজালী এক দকে দার্শনিকগণের কল্পনার স্বচ্ছন্দবিচরুণের স্বাধানতা চেয়েছিলেন, 
অন্যদিকে চেয়েহিলেন কবীলাশাহার সারল্য এবং সম্য কোথায় কবালাশাহী 
আর কোথায় কল্পনার স্বধানতা ! 

(৩) ইসলামিক পন্ছাসমূহের সমন্বয় _ইসলামের সম্প্রদায় সমূহের 
অভ্যন্তরীণ ছন্দের সমাধান করা ছিন গজালীর মূল উদ্দেশ্য | দর্শনে তীর সর্বাধিক 
শক্তিশালী বিরোধা রোশদ বলেছেন - 

“গজালী তার পুস্কে কোনে বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি দোষান্োপ করেননি, 
এমনি অশ.অরাঁদের সঙ্গে অশ অরী, স্ফীদের সঙ্গে স্থফী দার্শনিকের মতোই 
ব্যবহার করতেন ।” 

গজালীর সময়ে সিন্ধু থেকে কাসগর ও মরককো থেকে স্পেন পর্যন্ত ইসলাম 
ধর্ম এত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে এ বিস্তৃত ভূখণ্ডে অন্য কোনে! ধর্মই স্বীয় 
অস্তিত্ব বজায় ব্লাখতে সক্ষম ছিল না। ইসলামের কুড়িটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
আবিভাবও হয় এই সময়েই, যার মধো অশ .অরা, হামবলি এবং বাতন ( শীয়1) এই 
তিনটি প্রধান সম্প্রদায় শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়,শাসনক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
স্পেনের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় শক্তি কেন্দ্র'ভূত হয়েছিল হামবলির হাতে। 
বাভন'গণ মিশরের ওপর অধিকার বিস্তার করেছিল । এবং খুরাসান বা পূর্ব-ইরাপ 
থেকে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের ওপর প্রাধান্য ছিল অশঅরী সম্প্রদায়ের । 
বাতন'গণ শীয়' সম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত ছিল, অতএব তাদের বিরুদ্ধে যদি আলী 
স্বাবিয়ার সময় থেকে অসম্তোষের আগুন ধিকিধিকি জলে থাকে তবে আশ্চর্য হওয়ার 
কিছু নেই । আশ্চর্য এটাই যে অশ অরী-হামবলি উভয়েই স্থন্ন' সম্প্রদায়ের অন্ততুক্তি 
হয়েও পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তের নেশায় মেতে উঠেছিল । শরাঁফ আবুল-কাসেম 
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ছিলেন বিখ্যাত উপদেশক (৪৭৫ হিজরী বা ১০৮২ খুঃ)। মহাঁমন্ত্রী নিজামূলমুল্ক 
তাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বাগদাদের নিজামিয়ার ধর্মোপদেষ্টার পদে নিয়োগ 
করেন। তিনি মসজিদের ধর্মাসন থেকে স্পষ্ট ভাষায় হামবলিদের কাফের বলে 
ঘোষণা করেও সন্তষ্ট হননি, এমনকি প্রধান বিচাপতির নিকট এমন কথা বলেন 
যাতে প্রচণ্ড অরাজকতার হ্যাট হয়। আর্মেলন সলজুকির শাসনকালে মুদ্দতিন 
মসজিদের ধর্মাসন থেকে অশ অরী এবং শীয়াদের প্রতি ধিক্কার জ্ঞাপন করা হয় । 
মহামন্ত্রীপদ লাভের পর নিজামুলমুল্ক এই ধিক্কার রোধ করেন, কিন্তু শীয়াগণের 
অবস্থার কোনে! পরিবর্তন হয় ন!। আবুইসহাক্‌ সিরাজী ছিলেন বাগদাদের 
বিদ্বন্মগুলীর অন্যতম, তিনিও হামবলিদের পমালোচনা করাকে নিজের অধিকার 
মনে করতেন। এরই ফলে একবার বাগদাদে মার-দাঙ্গা ঘটে | 

সেই সময়ে যখনই যে সম্প্রদায় ক্ষমতাশালী হয়ে উঠত তখনই সে অন্তের বিরুদ্ধে 
বিষোদগার করতে দ্বিধা করত না। মোতজলী সম্প্রদায়ের নেতা এবং মহাপণ্ডিত 
ইবনে-আসীর (মৃত্যু ৪৭৮ হিজরী তথ! ১০৮৫ খুঃ) বিরোধীদের আতঙ্কে দীর্ঘ 
পঞ্চাশ বছর ঘরের বাইরে যেতে পারেননি । এই দ্বন্্, বিদ্বেষ, হত্যা ও অরাজ- 
কতার নিন্দা করে গজালী লিখেছেন-_ 

“ধামিক ও বিদ্বানগণও হঠকারিতার আশ্রয় নিচ্ছেন । তীরা বিরোধী 
সম্প্রদীয়গুলিকে ঘ্বণা ও অসন্ত্রমের দৃষ্টিতে দেখেন । অথচ এঁরা যদি নম্র হয়ে 
ভদ্রভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকৃত হিতৈষীর মতো! আলোচনার দ্বারা 
পরম্পরকে বোঝার ও বোঝাবার চেষ্টা করতেন তাহলেই বেশী সফল হতেন। কিন্তু 
নিজেদের প্রাধান্য ও ক্ষমতাকে দীর্ঘায়ু করতে যেমন দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন,তেমনি 
আবার তার জন্য ধর্ম-প্রেম দেখানো তথা বিরোধীদের গালি দেওয়াও প্রয়োজন । 
এজন্য বিদ্বান ব্যক্তিরাও হঠ$কারিতাকেই অস্ত্র বলে গ্রহণ করেছেন। অথচ এরই 
নাম দেওয়া হয়েছে ধর্ম-প্রেম তথা ইসলাম-বিরোধকে পরিহার করা । আসলে এই 
ধরনের ধর্ম-প্রেমই সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে ।” ( অহ্থাউল-উলুম ) 

পয়গম্বর মুহম্মদের মুখ থেকে একদা এই বাণী নির্গত হয়েছিল : “আমার ধর্মের 
মধ্যেই ৭৩টি সম্প্রদায় গড়ে উঠবে, যাদের একটি হবে শ্ঘর্গগামী” বাকি সব 
“নরকগামী' | এই হদ্দীল ( পয়গ্থর-বাণী )-কে উপজীব্য করে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই 
নিজেকে ম্ব্গগামী ও অন্যদের নরকযাত্রী বলে প্রচার করে তিক্ততা স্থষ্টি করেছে। 
গজালী এই ভয়াবহ ইসলাম অন্তর্কলহকে বন্ধ করার জন্য “তফরকা বৈহ্ু'ল্‌ ইসলাম 
ব'জন্দকা” নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে ইসলাম ও নাস্তিকের ভেদাভেদ সম্পর্ক 
লেখেন : “হী ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ৭২টি সম্প্রাদায়ই নাজিক ও 
নরকবাসের যোগ্য । এর আসল অর্থ তারা নরকে --*নিজ পাপের মাত্রা অনুযায়ী 
“থাকবে ।” 

গজালী তার এই পুস্তকে নাস্তিকতার সকল নক্ষণকেই অস্বীকার করে বলেছেন 
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যে, যার। মুসলমান শয় তারাই কাফের এবং “যারা কল্ম! পড়ে তারা সকলেই 
মুনলমান, এবং তারা সকলেই ভ্রাতৃম । এই সম্প্রদায়ের মধোও মতভেদ আছে, 
কিন্তু তার সঙ্গে ইসলামের কোনো! সম্বন্ধ নেই, তা নিতান্তই গৌণ ও বাহিক।” 
গজালী তার এই উপদেশাবলী শুধু মুসলমানদের মধ্োই সীমাবদ্ধ রাখেননি । তাই 
লিখেছেন : “আমি এমন কথাও বলছি যে আমাদের সমকালীন বহু তুর, খৃষ্টান, 
রোমানও ভগবানের কপাপাত্র হবেন |” এই প্রযত্বের স্থফল গজালী স্বচক্ষে দেখে 
গেছেন । অশঅরী ও হামবলিদের সাম্প্রদায়িক ছন্দ বহু পরিমাণে কমে গিয়েছিল। 
বাগদাদের শীয় ও স্থীদের মধ্যে ৫০২ হিজরী সনে (১১০৯ খুঃ) শতসাপেক্ষে 
সন্ধি স্থাপিত হয় এবং দ্বন্দের নিষ্পত্তি ঘটে । 


৬. গজাালীর উত্তরাধিকারী 


গজালীর গ্রন্থ সংখ্যার মতো তীর শিশ্য সংখ্যাও ছিল প্রচুর, ধাদের অনেকেই 
ইসলামের ধ-ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী | গজালীর শিক্ষার মাহাত্ম্য 
এখানেই উপলব্ধি হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে একটা সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ আজও 
তাকেই গুরু বলে মনে করেন! উ।বই শিল্ত তোমরত তীর গুরুর ধর্মমিশ্রিত 
রাজনৈতিক স্বপ্রকে বাস্তব রূপ দিতে কিছুটা সফল হয়েছিলেন । 


মণ্তম অধ্যায় 


ক্সেনের ইসলামী দার্শনিক 
$৬, স্পেনের ধাগিক ও সামাজিক অবস্থা 
১-_উই্সক্স্যা শীসক 


ইসলামিক আরব প্রাচ্যে তার বিজয়যাত্রার প্রারস্তকালেই পশ্চিমে _-বিশেষত 
প্রতিবেশী দেশ মিশরের প্রতি নজর দিয়েছিল । মিশরের পর আরও পশ্চিমে অগ্রণর 
হয়ে টিউনিস ও মরকো! ( মরাকৃশ )-তে উপনীত হয়। পয়গম্থরের দেহান্তের পর 
শতবর্ষ যখন অতিক্রান্ত হয়নি, সেই ৯২ হিজরা সনে ( ৭০৬ খুঃ) তারিক 
( ইবনে-জিয়াদ ) লেসী বারো! হাজার বর্বর মেনা ( মরাকৃশ নিবাসী ) নিয়ে স্পেন 
আক্রমণ করেন । সেই সময়ে স্পেনে এক রাজবংশ ছুই হাজার বছর ধরে রাজত্ব 
চালিয়ে আসছিল --অর্থাৎ তারা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রগতিশীল হতে 
পারেনি । কৃষকের অবস্থা হয়ে উঠেছিল অসহনীয়, জমিদারের উপীড়ন ছিল 
সীমাহীন ৷ দাস প্রথ। প্রচলিত থাকার ফলে তাদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল আরও 
ভয়বহ ; কুষক ও দাসের সন্থান ভূমিষ্ঠ হলেই তাকে জমিদার ও উচ্চপদস্থ সামরিক 
কর্মচারীগণ দখল করত। জনগণ যখন এই রকম জুলুমের ফলে ত্রাহি-ত্রাহি বব 
করছিল সেই সময় তারিকের সেনাবাহিনী আফ্রিকার তটভূমি থেকে এগিয়ে সমুদ্রের 
অপর তটভূমিতে একটি পাহাড়ের ধারে উপনীত হয়, যার নাম পরে জক্রল-তারিক- 
এ ( তারিকের পাহাড় ) পরিবতিত হয় এবং আরও পরে বিরুত হয়ে জিত্রান্টার 
নাম গ্রহণ করে। রাজা রোদ্রিক প্রথমেই তারিকের সঙ্গে সন্মুখ-সংগ্রামে লিপ্ত 
হয়ে এত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন যে, আত্মগ্রানিতে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা 
করেন। পরের বছর আফ্রিকার মুসলমান রাজা মুসাবিন নাসির স্বয়ং সশস্ত্র এক 
বাহিনী নিয়ে স্পেন আক্রমণ করেন, সেখানে তখন তীর গতিরোধ করার ক্ষমতা 
কারও ছিল না। অবশ্য ধর্ম ও জাতির নামে কিছু বিক্ষোভ কয়েকদিন ছিল, তবে 
তিন-চার বছর পরে স্পেন সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের কুক্ষিগত হয়। -__-“ভূসম্পত্তি 
মালিকদের কারয়ে দেওয়া হয়, ধর্খীয় স্বাতন্ত্র ঘোষিত হয়। অন্তান্ত জাতিদের 
তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী জাতীয় সমন্তা সমাধানের আজ্ঞা দেওয়া হয়।” মুসার 
পুত্র আল আজাজ স্পেনের প্রথম গভনর নিষুক্ত হন । 


দর্শন-দিগ দর্শন ১৬৭ 


এরই কিছুদিন বাদে বণী-উমৈয়যার শাসনের ওপর আঘাত আসে । আব. 
আব্বাস, উমৈয়্যা বংশের রাজকুমাবগণকে একে একে হত্যা করে সুলতান হন | 
সেই সময়ে আনুমানিক ৭৫০ খষ্টাব্বে একজন উমৈষ্যা ব্াজকুমার আবছুর রহমান 
দাখিল স্পেনে পালিয়ে যান এবং স্পেনকে নিজ বংশের হস্তচ্যুত হওয়া রোধ করেন। 
আবগর বহমান দামাস্কাসের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে তার 
শীসনকালে স্পেন শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল এবং পাশ্চাত্যের 
ইসলামীক পণ্ডিতগণ প্রাচোর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে তৎপর হন । 

যতদিন ইসলামের আধিপত্য মরক্কে।র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন আরবের 
সাযুজ্য ছিল সেখানকার বর্বর জাতিদের সঙ্গে, যারা বদছুদের চেয়ে কোনোদিক 
দ্রিয়েই উন্নত ছিল না। কিন্ত বাগদাদে ঘে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল স্পেনেও 
সেইরকম ঘটেছিল । ছুটি জায়গাই এক প্রাচীন এঁতিহাপূর্ণ সভা জাতির সংস্পর্শে 
এসেছিল । বাগদাদের আরবীর' ইরাণী মেয়েদের বিবাহ করার ফলে যেমন ইরাণী 
সভ্যতার সঙ্গে তাদের মেল-বন্ধন ঘটেছিল তেমনি স্প্ানিশ মেয়েদের বিবাহ 
করবার স্যত্রে মেল-বন্ধন ঘটেছিল রোমান-সভ্যতার সঙ্গে | এর পরিণাম বিচারের 
আগে এতিহাসিক ভিত্তিকে আরও বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন | 

স্পেনে উমৈয়া বংশের শাসন বঙ্গায় ছিল আডাইশো বছরেব কিছু বেশী সময় । 
তাদের সমৃদ্ধি তুঙ্গে পৌছেছিল তৃতায় আবছুর ব্রহমানের সময়ে ( ৯১২---৯৬১ খুঃ ) 
এরা পূর্বেই খলিফা পদবা ধারণ করেছিলেন । আবছুর রহমানের পুত্র দ্বিতীয় 
হাকিমও ( ৯৬১--৪৯৩৬ খুঃ ) পিতার গৌরব বজায় বেখেছিলেন । ধন এবং বিগ্ঠায় 
প্রাচ্য যেমন সমুদ্ধ হয়েছিল হাবণ মামুনের শাসনকালে ( ৭৮৬--৮৩৩ খুঃ ) তেমনি 
হয়েছিল পশ্চিমী ছুনিয়া আবছুর রহমান ও হাকিমের শাসনকালে । অবশ্ট, 
স্পেনের মুসলিম সমাজে তার পুধগামী আব্বাসীয় সমাজের সর্বদা বিছ্যাচর্চারত 
পণ্ডিতের চেয়ে কর্মরত লোকের সংখ্যাই বেশী ছিল । আবছুর রহমানের প্রজাদের 
মধ্যে খুষ্টান ছাড়া বৃহ সংখ্যক ইহুদীও ছিল । কাইজার হার্দিয়ান আইন জারি করে 
পাচ লক্ষ ইহুদীকে বাইজাটিয়াম থেকে স্পেনে স্থানান্তরিত করেন । খুষ্টীয় 
শীসনকালে তাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হলেও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পর 
তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারাও দেশের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক 
প্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন । স্পেনের ইহুদীদেরও ধর্মকেন্দ্র ছিল বাগদাদে, 
যেখানকার বাজদরবারে ইহুদী হাকিম ও বিদ্বানেরা বহু সম্মান-ভাজন ছিলেন । 
প্রথম থেকেই স্পেনে রোমান ক্যাথলিকদের মতো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সঙ্ীর্ণতার জন্য 
কুখ্যাতি ছিল। এদের ক্ষমতাও ছিল প্রচুর । মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 
আরবী এবং অর্ধআরবীগণ এত অধিকপংখ্যায় এসে ম্পেনে বসবাস শুরু করেন ঘষে 
সেখানে শহর 'ও গ্রামাঞ্চলে আরবী ভাষাই ক্রমে প্রধান ভাষায় পরিণত হয়। 
এখানকার আরবীগণ প্রাচ্যের সাম্প্রদায়িক মতভেদে অভিজ্ঞ ছিলেন, ফলে তারা 


১৬৮ দর্শন-দ্িগবর্শন 


চাইতেন না যে স্পেনে নতুন কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হোক । এদের সমর্থন- 
পুষ্ট হামবলি সম্প্রদদায়ই প্রথম কোরাণকে এত সহজবোধ্য করেন যে একজন 
অশিক্ষিত বদ্ছুর পক্ষেও তার রপগ্রহণে কোনো অঙ্বিধা হয়নি । খুষ্টান ও 
আরবীগণের এই পাকা দেওয়ালে যদি কোনো ছিদ্র থেকে থাকে তবে তা ছিল এ 
ইহুদীরা, ধাদের সম্পক ছিল কেবলমত্র বাগদাদের মতে! বিচার-ম্বতন্তর কেন্দ্রের 
সঙ্গে। সকলের অজান্তে দর্শন-পুজ্তক পাঠ করে এর! প্রচার করতেন । এছাড়া 
আরও কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি "নিষিদ্ধ ফল” ভক্ষণের লোভ না সামলাতে পেরে 
এদেরই অনুসরণ করেন । এ কমই একজন ছিলেন আবদুর রহমান বিন্ইসম।ইল | 
ইনি প্রাচ্যে গিয়ে ইরাণের প্রায় সকল পণ্ডিতের নিকট দর্শন শিক্ষা করেন এবং 
পবিত্র-সংঘের গ্রন্থাবলী স্পেনে প্রচার করেন । ৩৫৮ হিজরী সনে (১০৬৫ খুঃ) 
তাঁর দ্বেহান্ত হয়| 


২ দর্শনের প্রথম প্রতবশ 


দ্বিতীয় হাকিম ছিলেন স্পেনের হরিণ । [তিশি ছিলেন অতান্ত বিদ্যে।ৎসাহা এবং 
দার্শনিকগণের প্রতি অদ্ধাশীল। তীর নির্দেশে কর্ষচাবাগণ দীমাঙ্কাস, বাগদাদ, 
কাহিরা, বুখারেষ্ট পযন্ত পুস্তকের অন্বেষণে ছুটে গেছে, এতই ছিল তার গ্রস্থসংগ্রহের 
বঝোক। তার গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ । এখানকার গ্রস্থাগারিক 
লিখেছেন এখানে গ্রন্থ্ছচা ছিল ৪৪টি খাতায় এক প্রতিটি খাতায় ছিল ২০টি 
করে পূ্ঠা । হাকিম বই পড়তে এত ভালোবাসতেন যে, সেখানে এমন কোনো গ্রন্থ 
ছিল না যা তিনি পড়েননি অথব! স্বহস্তে তাতে লেখকের নাম, জন্ম-মৃত্যুকাল 
লেখেনান | তীর সংগৃহীত পুস্তকের মধ্ো দর্শন-গ্রন্থই ছিল সর্বাধিক | 

হাকিমের মৃত্যুর পর তীর নাবালক পুত্র ১২ বছরের দ্বিতীয় হাস্সাম সিংহাসনে 
বসেন, এবং তার অভিভাবকত্ব করতে থাকেন কাজী মনস্থর ইবনে-আবীআমর | 
আমর হাঁস্সামের মাকে বশীভূত করে ঢ"বছরের পুরন কর্মচারীদের বরখাস্ত করে 
সেখানে নিজের বিশ্বামভাজন বাক্তিদের বপিষে দেন । হাস্নামকে নামমাত্র বাদশাহ 
রেখে নিজের নাম প্রচারেই তিনি বাস্ত হন, এমনকি শুক্রবারে মসজিদে খুতবা 
(উপদেশ) পাঠও নিজের নামে করানোর ব্যবস্থা করেন । বিদেশী ও দেশের 'অধিবাসী- 
গণ তাকেই খলিফা বলে তুণ করতে থাকে । আমর অস্ত্রের জোরে নয় শ্রেফ চালাকি 
দ্বারাই এই ক্ষমত। প্রাপ্ধ হন। তিনি এত তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন যে নিজেকে 
ইসলামী ধর্ম সম্প্রদায়ের ভক্ত বলে প্রচার করেন৷ “এর জন্য পণ্ডিত ও মীমাংসকদের 
একটি সভা আহ্বান করে একটি ছোট্ট ভাষণের মাধ্যমে তিনি তাদের প্রশ্ন করেন 
যে, দর্শন ও তর্কশছ্ের কোন কোন পুস্তক দেশের সরলচিত্ত মুদলমানদের ধর্ম 
বিশ্বাসকে আঘাত করছে বলে মীমাংসকগণ মনে করেন । স্পেনের মুনলমানগণ 


দর্শন-দিগ.দর্শন ১৬৯ 


তাদের ধর্মীয় হঠকারিতায় পটু ছিল এবং দার্শনিক তত্বের দ্বাক প্রায়ই তাদের 
বিব্রত করা হতো । তাই সভার মীমাংসকগণ ক্রুত একটি নিষিদ্ধ পুস্তকের দীর্ঘ 
তালিকা প্রস্তত করে আমরের সামনে রাখেন । আমর তাদের বিদায় দিয়ে 
দর্শনের পুস্তকসমূহ পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ দেন ।” 

হাকিমের বহুমূল্য পুস্তকালয়ও ভম্মস্ুপে পরিণত হয়; যেগুলি রক্ষা পায় 
সেগুলিও পরে বর্বরদের গৃহযুদ্ধে দগ্ধ হয় (১০১৩ খুঃ)। হাকিমের শাসনকালে 
যে সমস্ত খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সমাবেশ হয়েছিল, আমর তাদের ছুধের মাছির মতো 
দরে ছু'ড়ে ফেলেন। কিন্তু আমর ইহুদীদের সম্পূর্ণ নিমূল করতে পারেননি এবং 
তার যতদ্দিন স্পেনের মাটিতে বাস করেছিলেন ততদিন দর্শনচর্চার উচ্ছেদ করতে 
পারেননি । 


৩ -_্পঠানিশ ইন্ছদী এবং দর্শন 


দশম শতাব্দীতে স্পেনের রাজধানী কার্দোবা (কার্তবা )-র জনসংখ্যা ছিল 
দশলক্ষাধিক এবং প্রাচ্যে বাগদাদের যে স্থান ছিল প্রতীচ্যে এর স্থান ছিল সেই 
রকম । বাগদাদের মতো এখানেও কেবলমাত্র স্পেন ও মরক্কো থেকে নয় ইউরোপের 
বিভিন্ন স্থান থেকে অ-মুসলিম ( গৈর-নুসলিম ) শিক্ষাথিগণ বিগ্যার্জন করতে 
আসতেন । প্রাচ্যের অর্ধাংশের --ভারত, জাভা, স্থমাত্রা ইত্যাদির ভাষা ছিল 
যেমন সংস্কৃত, তেমনই সভ্য দুনিয়া পশ্চিমার্ধের ( পশ্চিম এশিয়। ও ইউরোপের ) 
সাংস্কৃতিক ভাষা ছিল আরবী । ইহুদী ভাষ! ইব্রাণীর সঙ্গে আরবীর খুব সাদৃশ্ঠ 
থাকায় ইছদীগণেরও খুব স্থবিধা হয়েছিল । প্রথম থেকেই তো দর্শনক্ষেত্রে ইহুদীগণ 
সত্রিয় ছিল। দ্বিতীয় হাকিম যখন প্রসিদ্ধ দার্শনিক হাকিম হুন্দা বিন-ইস্হাককে 
নিজের অনুগ্রহ-ভাজন করেন তখন থেকে দর্শনের অগ্রগতির জন্যও সক্রিয় হয়ে 
ওঠেন । ইবনে-ইস্হাক প্রথমে আযারিস্টটল-এর দর্শনের প্রচার শুরু করে দিলে ইহুদী 
ধর্মীচার্গণ তাকে বাধা দিতে চান কিন্তু ব্যর্থ হন। একাদশ শতাব্দীর শুরুতেই 
আযারিন্টটল স্পেনের ইহুদীগণের নিকট স্বদেশী দার্শনিকের তুল্যই মর্যাদা পেতে 
থাকেন। 

৫১) ইবনে-জিত্রোল (১*২১-১০৭০ খুঃ) __মাল্তার এক ইহুদী পরিবারে 
জিব্রোলের জন্ম হয় । স্পেনের এই সর্বাপেক্ষা বিদগ্ধ দীর্শনিকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 
“যন্ধ'উ'ল্-হয়াৎ, | তার দার্শনিক বিচার হলো : জগতে ছুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি 
আছে?) মূল প্রকৃতি এবং আত্মা বা আকার” । কিন্তু বস্তত উভয়েই এক 
পরমাত্মার মধ্যে বিলীয়মান, যাকে জিব্রোল বলেছেন সামান্ত প্রকৃতি । এই 
বিচারকে রোশদ আরও বিশদ করেছেন । 

€২) দ্বিতীয় ইন্ছদী দার্শনিক -_জিত্রোলের পরবর্তা মহান্‌ প্রতিভাবান 


সস্সা12 
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ইট দার্শনিকের নাম হলে! মুসা বিন্-মামুন। তাঁর জন্ম হয় ১১৩৫ থুষ্টাবে 
কার্দোবায়। আবছুল মোমিন যখন স্পেন অধিকার করে ইহুদীদের দেশত্যাগে 
বাধ্য করেন তখনই মুসা মিশরে চলে যান, এবং স্থলতান ললাহুদ্ীনের গৃহচিকিৎসক 
নিযুক্ত হন । অবশ্য সেই বছরেই (৬০৫ হিজবী, তথা ১২১২ খুঃ) তর মৃত্যু হয়। 
কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে মুসা রোশদের শিষ্য । 

মুসার পরে তার শিশ্ত ও জামাতা ইউস্থৃফ বিন-যহ্থা কালে একজন বিদগ্ধ 
দার্শনিক হয়েছিলেন । 

স্প্যানিশ ইন্ছ্দা দর্শন-প্রেমিকের সংখ্যা কমবার বদলে বাড়তে থাকলেও দীর্শনিক 
রোশদের আবির্ভীবে তীর! যেন স্থর্যের উদয়ে তারকার মতোই নিশ্রভ হয়ে 
গিয়েছিলেন । 


৪ __-সাভ্ডিদীন শাসক 


একাদশ শতকে উমৈয়্যা শাসক বংশের অবস্থা এমন দাড়ায় যে দেশের শক্তিকে 
টিকিয়ে রাখা তাঁদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে রাজ্যের ছোট ছোট সামন্তরা 
স্বাধীন হতে আরম্ভ করে । সেই সময়েই প্রতিবেশী খুস্টান শাসক স্পেনের সথলতানী 
বিনষ্ট করেন এবং সমুদ্রের অপর তীরের ( আফ্রিকার ) বর্বর জাতির! ১৭১৩ খুষ্টাবে 
স্পেন আক্রমণ করে কার্দেবা নগরে অগ্রিসংযোগ করে। এরপর তার। মরক্কোতে 
তাসকীন ( মূলসমান ) নামে এক স্থলতানী রাজ্য স্থাপন করে । তাসকীন বংশের 
শেষ বাদশাহ ছিলেন আলী (বিন-ইউন্লুফ )। এরপর মহিদীন নামে আর একটি 
রাজবংশ এই স্থান অধিকার করে । 

€১) মুহম্মদ বিন-তোমরত (মৃত্যু ১১৪৭ খুঃ) _-মরকোর মোহিদীন 
শাসনের সংস্থাপক সুহম্মদ ( ইব্ন-আনছুলাহ ) বিন-তোমবত ব্বর ককীলা মস্মুদী 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে আলীর বংশ বলে দাবি করতেন । নিজের 
দেশে শিক্ষা শেষ করে তিনি প্রাচ্যে গিয়ে ঘে সকল বিদ্বান ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসেন 
তাদের মধ্যে গজালীর দ্বার!ই সর্বাধিক প্রভাবিত হুন। গজালীর নিকট কয়েক 
বছর বাসকালে ইসলামী বাজোর __বিশেষত স্পেনের দুরবস্থা সম্বন্ধে গুরু শিষ্য 
প্রায়ই আলোচনা! করতেন । উভয়েই এক ধর্মরাঁজোর স্বপ্ন দেখতেন । ইবনে- 
খলছুন বলেছেন : “সাধারণ মানষের ধারণা, তোমরত গজালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
তার পরিকল্পনার ব্যাপারে তার অনুমতি প্রার্থনা করলে গজালী তা সমর্থন 
করেন । কারণ সেই সময়ে ছুর্বল ইসলামকে স্ুসংবদ্ধ করার মতে! কোনো! শক্তিশালী 
স্থলতানের আবির্ভাব হয়নি । গজালী তোমরতের সঞ্গে বাক্যালাঁপ করেই তীর 
মধ্যে এই ক্ষমতার সন্ধান পান, যাতে তীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে” 

গজালীর আশীরাঁদে উত্সাহিত তোমরত দেশে ফিরে মিশরে চলে যান। 


দর্শন-দিগ বর্শন ১৭১ 


কাহিরায় তার বক্তৃতা এত চাঞ্চল্য হট করে যে রাজাজ্ঞাবলে তাঁকে শহর থেকে 
বহিষ্কার করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়ায় ১৪ দিন বাস করে তিনি টিউনিস হয়ে 
মরক্কো পৌছান। তোমরত ছিলেন ধর্মান্ধ। ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কথা উঠলে 
তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করতেন । মরক্কোর ববর কবীলাদের মধ্যে যথেষ্ট 
বদ্ছুদের মতো! মানুষ ছিল, তাদের নিকট তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মোল্লা । 
অল্পদিনের মধোই একজন মহান্‌ মৌলবী হিসেবে হার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে । তিনি 
বাদশাহ, আমীর, মোল্লা সকলকেই উপধুক্ত কারণে শাসন করতেন। তাসকীন 
বংশে একটা অদ্ভূত রীতি প্রচলিত ছিল, তাদের রমণীগণের বলে পুক্ষগণই বোরখা 
ব্যবহার করত। ব্যভিচার ছিল ব্যাপক, সেনাবাহিনীর হাতে বনেদী পরিবারের 
মহিলাগণের ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হতো। ব্যভিচার, মদের বাবসা! শহরে খোলাখুলিভাবে 
চলত । ক্রমবর্ধমান এই সমশ্তার নিষ্পত্তির জন্য সুলতান আলী বিন-তাসকীন 
তোমরতের সঙ্গে প্ডিতগণের এক বিতর্কসভার আয়োজন করেন । তো।মরত জয়ী 
হলে বাদশাহ তাকে শ্রেষ্ঠ বিচারক বলে স্বীকরতি দেন। ফলে দরবারের অন্যান 
সভাগণ তোমরতের শক্রতে পরিণত হন এবং তোমরত এখান থেকে পলায়ন করে 
অম্সমদ! নামক বর্বর কবীলার শরণাপন্ন হন। এখানে তিশি তীর মতপ্রচার এবং 
সৈনিক রীতিতে অন্গামীদের সংগঠিত করতে শু” করেন (১১২১ খুঃ)। 
সমস্ত জীবনই এই কাজে তিনি ব্যয় করেন। যদিও ককীলাদের সংগঠিত করার 
কাজে তিনি খুব বেশী সাঁফলা অর্জন করেননি, কিন্তু তাঁর শিষ্য আবহুল-মোমিন 
গুরুর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তুরাধিকারী হয়ে ৫৪২ [হজরী সনে (১১৪৭ খৃঃ) মরক্কো 
অধিকার করে মুল্সমীনের সুলতানী ধ্বংস করে দেন । 

(২) আবদুল-মোমিন ( ১১৪৭-১১৬৩ খুঃ )-_-তোমরত নিজেকে মোহিদ 
অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী বলতেন, তাই তার সংস্থ। পিত শাসন-ঝ।বস্থা মোহিদ্ীন শাসন 
বাবস্থা নামে পরিচিত । আবছুল-মোমিন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম শাসক | 
কুম্তকার বংশের সন্তান হয়েও শুধুমাত্র বুদ্ধিমন্তা এবং যোগ্যতার দ্বারা তিনি 
তোমরতের আদর্শকে সকল করতে সমর্থ হন | মরক্োয় রাজা স্থাপনের পর তিনি 
তোমরতের শিক্ষা'নুযায়ী রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন | এই খবর অপরপারে স্পেনে 
পৌছেছিল । সেই সময়ে স্পেনের স্ুলতানী সাআজ্য টুকরো-ট্রকরো হয়ে গিয়েছিল। 
এবং এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতানের বিলািতা ও অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অতিষ্ট 
হয়ে উঠেছিল! আবছুল-মোমিনের সুশাসনের কথা! শুনে তার! এক প্রতিনিধিদল 
উর নিকট প্রেরণ করে | মোমিন তাদের আপ্যায়ন করেন এবং সাহাযোর আশ্বাস 
দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেন। এর কিছুদিন পরেই মোমিন স্পেন আক্রমণ করে তাকে 
মরকোর অন্ততুক্তি করে নেন । 

তোমরত নিজেকে অশ অরী বলে ঘোষণা! করেছিলেন, সেইজন্য আবছুল মোমিনও 
নিজেকে একই মতাবলম্বী বলে প্রচার করেন। যেহেতু অশ অরীগণ গজালীব 
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শিক্ষায় প্রভাবিত ছিলেন সেইজন্য তাদের এবং মোমিনকে দর্শনের অন্ধ-বিদ্বেষী বলা 
চলে না, যুক্তির উপযুক্ত মর্যাদা তিনি দিতে জানতেন ৷ যদিও তার শাসনের 
শুরুতেই দেশের শান্তি বজায় রাখার জন্য কিছু ইহুদী দার্শনিককে বিতাড়িত করার 
প্রয়োজন হয়েছিল । অবশ্য পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়। মোমিন ছিলেন বিষ্যা- 
প্রেমিক । তৎকালীন স্পেনের প্রসিদ্ধ দীর্শনিক আবুমর্দা বিন-ভু্চ এবং ইবনে- 
তৃফৈল-কে অত্যন্ত মর্ধাদা প্রদান করেন। দ্বিতীয় হাকিমের পর তিনিই দর্শনের 
প্রতি সহাম্থভৃতিপূর্ণ ব্যবহার শ্তরু করেন। ছাত্রগণ তখন মসজিদে গিয়ে অধ্যয়ন 
করত। মোমিন মাদ্রাসার জন্য ভিন্ন প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। তিনি জানতেন 
যে ইসলামের ভেতর যে কুসংস্কার শেকড় গেড়ে আছে তাকে উতৎপাটিত করার 
একমাত্র উপায় হলো শিক্ষ।র বিস্তার । 

মোমিনের পর তার পুত্র মুহম্মদ মাত ৪৮ দিন রাজত্ব করতে সমর্থ হন। 
কারণ, নির্লজ্জ অক্ষম বলে তাঁকে গদীচ্যুত করে তাঁর ভাই ইয়াকুব মনম্থুরকে 
স্থলতান পদে অধিষিত করা হয় । ( ১১৬৩-১১৮৪ খুঃ)। পিতার বহু গুণই এর 
মধ্যে ছিল। পরে এর বিষয়ে আলোচনা! করব । 


১২. স্পেনের দার্শনিক 
১-_ইবঢন বাজ (১%০:709০9, মৃত্যু ১১৩৮ খুঃ ) 


(১) জীবনী __একাদশ শতাব্দীর শেষে বা তার কাছাকাছি সময়ে স্পেনের 
লরগোসা নগরে আবু-বক মৃহম্মদ ইবনে-বাজার জন্ম হয়। তথন স্প্যানিশ স্থলতানী 
সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল । উত্তরাঁংশ ছিল 
অর্ধপভ্য, যুদ্ধপ্রিয়, ক্ষিপ্ত মেজাজী খুন্টানদের দখলে । তারিকের সময় পর্যন্ত দেশের 
অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে বাজার মতো দার্শনিক যে একটা অস্ভুত পরিস্থিতিতে 
পড়বেন, এতে আর আশ্চর্য কি? দর্শন, তর্কশান্ত্, গণিত ও জ্যোতিষশাস্জে 
পণ্ডিত সরগোসার শাসকই বাজার প্রতিভা উপলদ্ধি করে তীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন 
করেন এবং তাঁকে মন্ত্রীপদ দান করেন । ফলে মোল্লা! ও টৈনিকগণ বিরক্ত হয়ে 
ওঠেন, অতএব বেশীদিন শাসকপদে অধিষিত থাক! তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। 
সরগোসার পরাজয়ের পর বাজ শেবিলীতে বসবাস কালে (১১১৮ খুঃ) কয়েক- 
থানি গ্রন্থ রচনা করেন | নিজমত প্রচারের জন্য তাঁকে একবার কারাবাসও করতে 
হয়। রোশদের পিতা তাঁকে মুক্তি দিলে তিনি ফেজ রাজদবরারে আশ্রয় পান এবং 
সেখানেই তার মৃত্যু হয়। কথিত আছে তার প্রতিদ্ন্দী কম্মেকজন হাকিম তাঁকে 
বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। নিজের হ্বল্লাযু জীবনে বাজা এত বিবুক্ত হয়ে 
উঠেছিলেন যে পর্বদা মৃত্যু কামনা করতেণ। আধিক অনটনের চেয়েও দুঃখের 
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বিষয় ছিল, তাঁর জীবনে সহৃদয় বন্ধুর অভাব ও দার্শনিক জীবনের 
কণ্টকাকীর্ণ পথ। এই রকম প্রতিকূল পরিবেশে বাজার শ্বাস রোধ হওয়ার 
উপক্রম হয় এবং তিনিও ফাঁরাবীর মতো! নির্জন জীবনই বেশী পছন্দ করতে 
শুর করেন। 

(২) কৃতি -_বাজা খুব কম বই লিখেছেন এবং যা-ও বা লিখেছেন সেগুলি 
সশৃঙ্খলভাবে লেখেননি । তার ছোট ছোট বইগুলি আাবিস্টটল এবং বিভিন্ন 
দার্শনিকের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ব্যাখা । তাঁর বইগুলির মধ্যে “তদ্বীব-ল্‌-মুতবহৃদ” 
এবং “হয়াতু'ল-মোতজিল" বেশী মর্মস্পর্শী, কারণ এখানে বাজ! একটি, বাঁজনৈতিক 
দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত করেছেন যার সম্বন্ধে রোশদ বলেছেন : “বাজা তার 
হয়াতু'ল-মোতজলী”-তে যে দৃষ্টিকোণ পেশ করেছেন, তার সঙ্গে সেই সমস্ত 
মান্ধষই সম্পকিত যাঁরা নিবিড় শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে চায়!” 

বাজার মতে নৈতিকতার ওপরেই রাজ্যের ভিত্তি গডে ওঠ! দরকার | শ্বাধীন 
প্রজাতত্ত্রে চিকিৎসক ও বিচারকদের কোনো ভূমিক! থাকতে পারে না। মান্য 
সদাচারে অভ্যস্ত হলেই বিলাস-ব্যসন, পান-ভোজনে মিতব্যয়িতার পরিচয় দেবে 
ফলে তাদের স্বাস্থ্যও উন্নত হবে এবং আব চিকিৎসকের প্রয়োজন হবে না। 
একইভাবে বিচারকগণও কর্মহীন হবেন, কারণ এ রকম সমাজে ব্যভিচার 
দূরাচার থাকতে পারে না । অতএব মামলা হবে কি নিয়ে, বিচারকই বা কার 
বিচার করবেন ? 

(৩) দার্শনিক মত -_জিব্রোল বাজার এক শতাব্দী পূর্বে জাত। গজালী 
বাজার আবির্ভাবের ২৭ বছর আগে মারা যান। প্রাচ্যের অন্যান্য দার্শনিক, 
বিশেষত ফারাবীর প্রভাবই ছিল তাঁর ওপর সবচেয়ে বেশী। বাজার মতে দিব্য 
প্রকাশ রাই সত্যের সাক্ষাৎ, স্থখ ও আনন্দপ্রাপ্তি সম্ভব । এই তত্বে কিন্ত 
গজালী পৌছাতে পারেননি । অবশ্য এরূপ আনন্দের আকর্ষণকে অতিক্রম করা 
দার্শনিকের কর্তব্য, কারণ ধর্মীয় বহস্বাদ হৃদয়ের অন্তস্তলে যে প্রতিবিষ্বকে প্রকট 
করে তা সত্যকে প্রকাশ না করে বরং আড়ালই করে । আকাঙ্ামুক্, অকম্পিত 
দ্ধ চিন্তনই মহান্‌ ব্রদ্মকে:দর্শন করায় । 

(ক) প্ররুতি-আত্মা-ঈশ্বর __বাজার মতে জাগতিক উপাদান দুই প্রকার 
_€১) গতিযুক্ত এবং (২) গতিহীন। গতিযুক্ত উপাদান হলো! পিও ( জড় ) এবং 
সীমিত। মীমিত হওয়ার কারণ সে নিজে তার অভ্যন্তরীণ গতির কারণ হয় না) 
তার অনন্ত গতির কারণ হলো এক অনন্ত শক্তি বা নিত্যসার যাকে ব্রহ্ম (ম্ব০95) 
বলা চলে। পিগ ( -শরীর ) যা হলো প্রাকৃতিক ( - জড় ) উপাদান তা গতি- 
যুক্ত কিন্ত স্বয়ং বন্ধ ( ২০3 ) নিজে অচল থেকে পিওকে ( জড় উপাদানকে ) 
গতিদান করেন। (৩) আত্মার অবস্থিতি জড় ও ব্রহ্মা এই দুইয়ের মধ্যবর্তা-_ 
এর গতি স্বতঃক্কৃ্ত। পিও্ এবং আত্মার পারম্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় প্রশ্নকে কাজ 
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গুরুত্ব দেননি ; “মানুষের মধ্যে আত্মা ও ব্রদ্গের পারস্পরিক সম্বন্ধ কেমন ?” -__-এই 
ছিল তীর কাছে প্রধান সমন্যা | 

(4) আকৃতি -_প্লেটোর মতো বাজাও শ্বীকার করেছেন যে জড় উপাদান 
ছাড়! “আকৃতি” থাকতে পারে না কিন্ত আকৃতি-রহিত জড়বস্তর আস্তত্ব অসম্ভব 
নয় । এট! মেনে না নিলে বিশ্বের পরিবর্তনের কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নাঁ_ 
বস্তুত পরিবত্তন আকৃতির রূপান্তরের ওপর নির্ভরশীল ৷ যেমন --একটা কলসী গড়ে 
ওঠে একটা আর/তর ধারণা এবং জড় উপাদান ( - মৃত্তিকা এর সংমিশ্রণে । 
মাটিকে আকুতি দান না কর! পধস্ত তা মাটি ছাড়া কিছু নয়, আরুতির পরিকল্পনার 
মিলনেই তা কলসী-রূপ প!য় । আকুতি যদি এখন মাটি ছেড়ে যায় তবে কলসীটিও 
ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে । পিথাগোরাস, প্লেটো, আরিস্টটল সকলেই এই আকুতিকে 
প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন যে আকৃতি পিগড (জড় উপাদান ) থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্থ 
একটি পদার্থ, এবং তা-ই জাগতিক পবিবর্তনের মূল কারণ । 

(6) মানবের আত্মিক বিকাশ -_এই আকুতির কয়েকটি পর্যায় আছে । 
সর্বশিয়্ন পর্যায়ে সক্রিয় প্রকৃতি রূপে প্রাপ্ত আকৃতির অবস্থান, এবং সর্বেচ্চ পর্যায়ে 
শুদ্ধ আত্মিক আকৃতির । মাম্রষের কাজ হলে! আত্মিক আকুতি সমূহের মধ্যে 
পরম্পরের সম্বন্ধে বোধ বা চেতনার উন্মেষ ঘটানো | (১) প্রথমে সমস্ত বস্তৃপদার্থের 
বুদ্ধিগম্য আকৃতির বোধ। (২) আবার বহিরিক্ড্িয় দ্বারা উপস্থাপিত বস্ত 
থেকে আত্মার যে স্ববপ প্রতীত হুয় তার বোধ । (৩) আবার তার ওপরের বোধ 
মানবাত্মা এবং তার ওপরে (৪) কত্তাভাব বা হুজনশীল মননের বোধ, এব্‌ং 
সবশেষে (৫) ব্রঙ্গাণ্ড বা শুদ্ধ ভাবসমূৃহের বোধ । অর্থাৎ ব্যক্তিক তথা ইন্জিয়- 
গ্রাহ্য ভৌতিক উপাদান _-যাকে বলা যায় ভাবের আধার __তার থেকে ক্রমশ 
উধবগামী হয়েই ম্রান্তষ অতিমান্নিক দরিব্যতত্বে উপনীত হতে পারে । 

€খ) জ্ঞান বুদ্ধিগম্য __গজালী জ্ঞানের পরেই আত্মান্ভূতি বা দিব্য- 
দর্শনকে মুক্তির সাধনা বলে প্রচার করেছেন, কিন্তু বাজ! বলেছেন জ্ঞান ব্যতীত 
মুক্তি সম্ভব নয়। তাই দিব্যদর্শনের বা তত্বের সন্ধান দেয় দর্শন, স্ুফীবাদ নয়! 
দর্শন সামান্য সম্পকিত ধারণা স্থটি করে, বিশেষ জ্ঞানের চিন্তন দ্বাব! সামান্য জ্ঞান 
প্রাপ্তি হয়, তবে তার সঙ্গে অনুভূতির সাহা) প্রয়োজন । এই সামান্ধ বা! অনন্তের 
মধ্যেই প্রতাক্ষ বিষয় বিলীন হয়ে আছে ---এর সঙ্গে জ্ঞানের তুলন| করলে দেখা যায় 
যে বাহ্বস্তর সমস্ত মানস-প্রতীতি এবং চিন্তনই ভ্রমাত্মক ! বাস্তবিক জ্ঞান তাকেই 
বলা যায় যা অনন্ত এবং বুদ্ধিগমা ৷ ধর্মাচরণ, ধ্যান প্রভৃতি দ্বার! মাণবাত্থা কখনই 
মুক্তি বা পূর্ণতা পায় না, একমাত্র বুদ্ধিগমা জ্ঞানের পথেই এই প্রাপ্তি সম্ভব । চিন্তনই 
সর্বশ্রেষ্ঠ আননা, একে লাভ করতে হলে বুদ্িগম্য সমস্ত বন্তকেই জান! দরকার । 
বুদ্ধিগম্য জানই সামান্য বস্তসৎ, ইন্জিয়গম্য ব্যাক্তি বন্তসৎ নয়, অতএব জীবনের 
পরে ব্যক্তিক পটভূমিতে মানবাস্মার অস্তিত্ব বজায় থাকা অসম্ভব। মানবাতা-__ 
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য! বাক্তিক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায় এবং ইচ্ছান্ুসারে তার অস্তিত্বকে প্রকট করে-- 
মৃত্যুর পরেও ব্যক্তিক অস্তিত্বকে জিইয়ে রেখে কর্মফল প্রাপ্ত করাবার ক্ষমতা রাখে । 
কিন্তু ভাব বা মনন যেহেতু ইন্দরিম্বগম্য নয় -_বৌদ্ধিক, সেহেতু সর্বদা একই রকম 
থাকে । এটি হলো সম্পূর্ণ মানবতার ভাব -_অর্থাৎ ত এক বুদ্ধি, মানবতার 
অভ্যন্তরীণ ভাব এবং এই-ই হলে একমাত্র নিতা-সনাতন তব এবং সেই কর্তা 
মননের সঙ্গে একত্রিত। 

বাজার সিদ্ধান্ত সমূহ ফারাবার মধ্যেও অম্পষ্টরূপে ছিল। বাজার স্থযোগা 
শিষ্য রোশদ একে এত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যে মধ্যগুগীয় ইউরোপের দার্শনিক 
বিচারধারায় একে পোশদের সিদ্ধান্ত বলেই মনে করা হয়েছে । 

(গ) মুক্তি __মাত্সার (-1খ০৪১) এ চরম বিকাশ __লামানা-চেতনার 
সমাগমকে খুব সামান্য সংখ্যক মান্টিষই প্রাপ্‌ হন। অধিকাংশ মান্তষই অজ্ঞতার 
অন্ধকারে হাতডে বেডান। এটা ঠিকই যে কিছু ব্যক্তি, জ্যোতি ও বস্তর রঙীন 
জগৎকে দেখেন, তবে সারমতাকে উপলদ্ধি করেন মুষ্টিমেয় মাত্র । যে নগণা 
সংখ্যক বাক্তি একে উপলদ্ধি করেন তারাই অনস্তজাবন প্র!প্ত হয়ে স্বয়ংজ্যোতিতে 
পরিণত হন । 

বাজার মতে বুদ্ধিপূর্বক প্রিয়! এবং স্বীয় বৌদ্ধিক শক্তির নিকাশ সমূহ জ্যোতি- 
য় হওয়| এবং মুক্তজীবন লাভে একমান্জ উপায় । বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়ার পিছনে কাজ 
করে কোনো! একটা উদ্দেখা তথা প্রয়েংজন-প্ৃতির ইচ্ছা । উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি 
হোঁচট খেয়ে পথের বাঁধ। এ পাথরটিকে শেফ ক্রোধের বশে, ভাঙতে শুরু করেন তবে এ 
আচরণ হবে শিশুম্থলভ, উদ্দেশ্যহণন$ কিন্জ তিনি যদ্দি মনে করেন এটা ভেঙে ফেললে 
অন্য লোক বিপন্থুক্ হবে তবে তার কাজটিকে বলা যাবে মানবোচিত, বুদ্ধিপৃর্বক | 

€ঘ) একান্ততার উপায় _-বাজার একটি পুস্তকের নাম “তদবীর-ল্‌- 
মুতবহদ” বা নিজনতার উপায় । আত্মার চরম উন্নতির জন্য নির্জনে চিন্তনের 
ওপরই বাজ! সর্বাধিক জোর দিয়েছেন । ফারাবী এই বিচারকে তার মাতৃভূমির 
( মধ্য-এশিয়! ) বৌদ্ধ বিচারের ধ্বংসাবশেষ থেকে নিয়েছেন, আবার তাঁর থেকে 
নিয়েছেন বাজ _-অত এব এই লেনদেনের মধ্যে যদি বৌদ্ধ হতাশাবাদ চলে আসে 
তবে আর আশ্চর্য কি? একান্ত-জীবন সমাজে বাক্তিক প্রাধান্যের প্রভাব স্পষ্ট করে, 
তাই বাজ! এমন এক সমাজের কল্পনা করেছেন যেখানে চিকিৎসক ও বিচারকের 
প্রয়োজন নেই, মানুষ, যেখানে পরস্পরের ক্ষতি না করেও তাদের সম্পর্ককে ্বচ্ছন্দেই 
আন্তরিক ও সুন্দর করে তুলতে পারে । “তার! মুক্ত বাম্ুতে বিচরণ করে, তাদের 
বাগানে মালীর নিপুণ হস্তকৌশলের আবশ্তকতা নেই, তার! অজ্ঞ মানুষের নিকুষ্ট 
ভোগবিলাস এবং ভাবুকতা৷ থেকে দূরে থেকে সংসারী সমাজের চালচলণের সঙ্গে 
কোনো সম্পর্ক রাখে না । এ সব্বেও তারা পরম্পরের মিত্র হওয়ায় তাদের জীবন 
হয় পরিপূর্ণ প্রেমাশ্রিত। অবশেষে সত্যম্বরূপ ঈশ্বরের প্রেমাশ্রয়ে এ অতি- 
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মানবগণ দিবাজ্ঞানের একতায় বিশ্রাম লাভ করে।” (776 4215107) ৮ 
77711750171, 717 15177 : 1001. 77 0106 13061 5 00. 180-181,) 


২ ইন নে-ভুউফল (মতাু--১১৮৫ খুঃ) 


আবদুল মোমিনের মৃত্যুর পর তীর পুত্র ইউন্ৃফ ( ১১৬৩-১১৮৪ খুঃ) এবং ইয়াকুবের 
( ১১৮৪-১১৯৮ খুং ) শাসনকালে মোহিদীন বংশ চরম উৎকর্ষ লাভ করে । এদের 
যুগে সমাজে ক|য়িক শ্রম-মুক্ত মানুষের সংখ্যা বধিত হওয়ায় স্পেনে দর্শনের চর্চা ও 
মর্ধাদাও বধিত হয়। অর্থাৎ দারিদ্র্য ও দীসত্বকে লাঘব করে জনতাকে মুগ্ধ করার 
জন্য ধর্ম ও পরলোকবাদের কডা আফিম বিতরণই ছিল এর উদ্দেশ্য । এ সময়ে 
ভারতে জয়চাদ এবং 'থগ্ুন-খগ্ডখাদ্” ( -শূন্যাবাদী বেদান্ত ) রচয়িতা কৰি শ্রীহর্ষ 
প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন । 

(১) কজ্তীবনী __আবু-বকর মুহম্মদ ( ইবনে-আবছুল মালিক ) ইবনে-তুফৈল 
( আল্‌-কৈসী )-এর জন্ম হয় গ্রানাভার গাউডিক্স (08৫15) নামক স্থানে । তার 
জন্মকাল অজ্ঞাত। তিনি মাতৃভূমিতেই দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্া অধ্যয়ন করেন । 
বাজার মৃত্যুর পর তার লিখিত গ্রন্থগুলি তৃফৈলের গুরুর কাজ করেছে। শিক্ষা 
সমাপ্তির পর তুফৈলকে গ্রানাভার ( 0187808 ) আমীর তার লেখক পদ দেন । 
কিন্ত তার যোগ্যতা ও প্রতিভা বেশীদিন গ্রানাভায় আবদ্ধ থাকেনি । ১১৬৩ খুষ্টাবে 
সুলতান ইউসুফ তাকে মরক্কোয় আহবান করে উজীর ও প্রধান চিকিৎসক হিসেবে 
নিয়োগ করেন। কাজ কর্মের মধ্যে উদ্স্ত সময়টুকু তিনি গ্রস্থপাঠেই ব্যয় করতেন। 
কিন্তু তিণি শুধু অধ্যয়নেই তৃপ্ত ছিলেন, জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে অর্থাৎ যশাকাজ্জী 
হতে চাননি । ফলে গ্রস্থ রচনায় তার তেমন উৎসাহ ছিল না। 

ইউস্থফের পর তার পুত্র ইয়াকুবও স্থলতান হয়ে তুফৈলের মধাদা রক্ষা করেন। 
এর শাসনকালেই মরক্কোয় তুফৈলের দেহান্ত হয় । 

(২) কীতিসমূহ -_তুফৈল কয়েকটি কবিতা তথা হই-এর কাহিনী রচনা 
করেন। দেঁড়শত বৎসর পূর্বে বুআলী সীনা রচিত পুস্তক “হই ইবনে-একজান”- 
এর নামানুসারে তুফৈল তীর গ্রন্থের নামকরণ করলেও রচনা পদ্ধতি এবং বিচারধারা 
তার মৌলিক চিন্তারই ফল। 

(৩) দার্শনিক বিচার কে) বুদ্ধি এবং আত্মানুভূতি __বুদ্িপূর্বক 
জ্ঞানকে ত্বীকার করার ক্ষেত্রে তৃফেল বাজার সঙ্গে সহমত ছিলেন, আন্শা অতটা 
সাফলা তিনি পাননি, বরং গজালীর ন্যায় দ্বিধাগ্রস্ততা তার মধো দেখা গেছে, 
“আত্মানুভৃতির ( গুঢ়চেতনা 106010190 ) ছ্বার! প্রত্যক্ষ বস্তুকে শব্দ দারা ব্যক্ত করা 
যায় না। কেন না! দিব্যদর্শন দ্বারা জ্ঞাত তত্ব গৌরবপূর্ণ ও মহান্‌ অর্থবাহী, শকের 
চাকচিক্যের মধ্যে পড়ে তা লাধারণ জাগতিক পদার্থের মতোই মনে হয়, যাকে 
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কি-না সত্য ( ম্বরূপ ) আত্মার বিচারে দেখলে শব্ের সঙ্গে স্মবন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় 
না। এই জন্ত কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি নিজের ভাব প্রকাশে অক্ষম হন, আবার 
অধিকাংশ লোকই এই পথে ঠোক্কর খান ।” (রিসালা 'হই-বিন-একজান”, পৃঃ ১৩৬)। 

(খ) হই-গ্রর কাহিনী -_ছুটি দ্বীপ, যার একটিতে আছে মানবসমাজ তার 
সমস্ত রূঢতাসহ ; অন্থাটিতে একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি প্রকৃতির কোলে আত্মবিকাশ 
করছে। লমাজবদ্ধ দ্বীপের মান্ুষগণ নিয়প্রবৃত্তির শীসন-ব্যবস্থায় জীবন-যাপন করে, 
যেটুকু বাধা আছে তাও স্থল জ্ঞানদাতা ধর্মের বাহিক নিয়ন্ত্রণ । অথচ এই 
পরিস্থিতিতেই পালিত দুই ব্যক্তি সলামান এবং অসাল তাদের বৌদ্ধিক জ্ঞান ও 
ইচ্ছাশক্ভির দ্বারা বিজয়ী হয়। ব্যবহার-কুশল সলামান প্রচলিত ধর্মদ্বারা আবদ্ধ 
মান্তষের ওপর প্রতুত্ব বিস্তার করে। অসাল ছিল মননশীল ও সাধু প্রকৃতির, 
পূর্ধটন করতে করতে সে এ নির্জন ছবীপে চলে যায় এবং ধানে নিমগ্ন হয় । সেখানে 
যে নিঃসঙ্গ ব্যক্তি বাস করতেন তার নাম হই একজান - প্রবুদ্ধের পুত্র হই (জীবক)- 
ইনি একজন দার্শনিক । শৈশবেই তাকে এই দ্বীপে পরিত্যাগ করে যাওয়া হয় 
কিংবা স্বয়সূত প্রাণীদের মতো তিনি নিজেই সৃষ্ট হন! যাই হোক এই শিশুটিকে 
হরিণীরা ক্ুগ্যদুগ্ধ দিয়ে জীবিত রাখে । বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি বুদ্ধির জোবেই আত্ম- 
রক্ষা ও শারীরিক প্রয়োজন মেটাতেন আবার মনন ও নিরীক্ষণ দ্বারা প্রকৃতি, 
'আকাশ, ঈশ্বর এবং স্বীয় সত্তার জ্ঞান আহরণ করতেন । এইভাবে ৪৯ বছরে 
তিনি সেই উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হন যাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার বা সমাধি বলে। 
অসাল যখন এই দ্বীপে আসেন হই তখন সমাধিস্থ ছিলেন । মানুষের ভাষা হই-এর 
অজ্ঞাত থাকায় প্রথম প্রথম পরস্পরের ভাব বিনিময়ে খুবই অস্থবিধা হতো! । 
ভাষাগত বাধা অপসারিত হলে তারা পরম্পরের বিচারধার৷ জ্ঞাত হলেন এবং 
বুঝলেন যে উভয়েরই দর্শন ও ধর্ম একই সত্যের ছুই রূপ । পার্থক্য শুধু এই যে 
হই ছিলেন অসালের অপেক্ষা অনভিজ্ঞ । 

হই ( জীবক ) যখন শুনলেন যে সম্মুথস্থ দ্বীপের সমাজবদ্ধ। মানুষদের জীবন 
অজ্ঞতার অন্ধক!রে আচ্ছন্ন, তখন তিনি সেখানে গিয়ে তাদের সত্যদর্শন করানোর 
সঙ্থল্প করলেন । কিন্তু কার্ক্ষেত্রে দেখলেন যে এই মন্ুষ্যগণ সত্যদর্শনেই অসমর্থ । 
তিনি বুঝলেন যে পয়গম্বর মুহম্মদ মানুষকে পূর্ণজ্যোতি প্রদান না করে স্থুল বূপ দিয়ে 
ঠিকই করেছিলেন । পরাজয় স্বীকার করে তিনি অসালকে নিয়ে পুনরায় সেই 
নির্জন দ্বীপে ফিরে যান এবং শুদ্ধ দার্শনিক চিন্তনের মাধ্যমেই জীবনের অস্তিমক্ষণ 
পর্বস্ত ঈশ্বরের উপাসনায় অতিবাহিত করেন । 

সীনা এবং তৃফৈলের হুই-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে উভয়ের হই-ই প্পরবুদ্ধ-পুত্র 
এবং দার্শনিক হলেও সীনার হই দার্শনিক জ্ঞানের আলোয় অন্যকে পথ দেখাতে 
সমর্থ হয়েছেন, কিস্তু তুফৈলের হই পরাজয় স্বীকার করে ফিরে গেছেন । তবুও এক 
জায়গার চরম সাদৃশ্য এই যে উভয়েই জ্ঞান-মার্গকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন। 
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€গ) জ্ঞান-চর্য।_হই-এর চর্ধান্যায়ী তূফৈল জ্ঞানী ও দার্শনিকগণের পালনীয় 
দিনচর্যা বর্ণনা করেছেন। সকল কাজের মধ্যে সেই অদ্বৈতের অনুসন্ধান করার 
জন্যই হই কর্ম থেকে বিরত হননি । তাই তিনি সেই বিদ্যমান পরম-এর সঙ্গে 
মিলিত হতে সমর্থ হয়েছিলেন । সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত্ায় উপনীত হওয়ার জন্য সমস্ত প্রকৃতিকে 
প্রযত্রশীল হতে দেখেছেন তিনি । কোরাণের ব্যাখা __-পৃথিবীর সমস্ত বৃত্ত 
মান্যের জন্য তা হই মানতে পারেননি । পশু এবং বনম্পতিও নিজের এবং 
ভগবানের জন্ ঝচে একে অস্বীকার কর! অন্ুচিত। বেঁচে থাকার জন্য হুই 
ন্যন্তম প্রয়োজনীয় বস্তই গ্রহণ করেন তার বেশী নয়। ক্ষুধার নিবুত্তির জন্য ফলটি 
ভক্ষণ করে তার বাঁজটি তিনি বপন করে দেন যাতে বুক্ষরাজি ন| নিমূল হয় । 
উপায়ান্তর না থ|কলে যদিও তিনি পশুমাংস ভক্ষণ করেন, তবু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
সজ।গ থ।কেন যাতে পশুকুল না ধবংস হয়ে যায়। তাঁর আহারগ্রহণের নিয়ম হলে; 
__“বেঁচে থাকার জন্য পধাপ্ধ পরিমাণ, কিন্ত বিলাসিতার জন্য নয় ।” 

পৃথিবীর সঙ্গে শরারের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তার নিদর্শন হলো হই-এর 
এই শরীরচধা। আর জীবনচর্ষা ফরিস্তাদের মতো । ফরিস্তাদদের মতোই তিনি 
নিজেকে প্রতিবেশীদের যে।গ্য করে তুলতে তথ। জীবনকে শ্রদ্ধ পবিত্র রাখতে 
চেয়েছেন। এই ভাবঝ।দর্শকে অবলম্বন করে তিনি তার দ্বীপটিকে ব্বগীয় করে 
তোলার জন্য প্রতিবেশী বৃক্ষদদের প|লন এবং পঞ্দের রক্ষা! করে চলেছেন, নিজের 
দেহ এবং পরিধান শুগ্ধ রাখতে সজাগ হয়েছেন এবং আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মতোই 
নিজগতিকে সকলের অন্্কূলে রাখতে চেষ্টা করেছেন । 

এই ভাবে হই তার আতকে পৃথিবী এবং আকাশের উধের্ব নিয়ে গিয়ে শুদ্ধ 
আত্মায় উপনীত হতে পমথ হয়েছেন । এটাই তীর সমাধি তথা আত্মবিম্থৃতির 
অবস্থা, যা! কেউ-ই কল্পনা, শব্দ, বা মানসপ্রতিবিদ্ব দ্বার! জ্ঞাত হতে ব৷ প্রকাশ 
করতে পারেননি । 
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বু-আলীর ছারা যেমন প্রাচ্যদর্শন উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌছেছিল, পাশ্চান্তোও 
তেমন ইসলমিক দর্শনের চরম বিকাশ ঘটেছিল ইবনে-রোশদের দ্বারা । রোশদ 
ইউরোপীয় দর্শনে গতি দান করে আধুনিক দর্শনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখার 
সাধনাও করেন। ফলে তার মহত্ব আবও বধিত হয় । 

(১). জীবনী _-মাবুবলীদ মুহম্মদ ইবনে-রোশদের জন্ম হয় ১১২৬ থুষ্টাবে 
(২০ হিজরী ) স্পেনের প্রসিদ্ধ শহর কার্দোবার এক শিক্ষিত পরিবারে ৷ দশলক্ষ 
'আধবাসী অধ্যুষিত কার্দোবার খ্যাতি শিক্ষাকেন্ত্র হিসেবেও ছড়িয়ে পড়ে । রোশদের 
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পরিবারের লোকেরা ছিলেন উচ্চপাস্থ রাজকর্মচারী । বোশদের পিতামহ মৃহষ্মা 
ছিলেন ইসলামী মীমাংসার ( ফিকা ) বিখ্যাত পণ্ডিত, কার্দোবার প্রধান বিচারক 
এবং জামা! মসজিদের ইমাম । রোশদের পিতা আহমদও কার্দোবার কাজী এবং 
জামা মসজিদের ইমাম হন ( ১০৯৪-১১৬৮ খুঃ)। রোশদের গুহই ছিল একটি 
শিক্ষানিকেতন, সেখানে বহুসংখাক প্রবাসী ছাত্রগণ তার পিতৃু-পিতামহের নিকট 
বিদ্যার্জন করতে আসতেন । অতএব নিজেদের সন্তান রোশদের জন্য তার পিতী- 
মাতা শিক্ষাব্যাপারে ক'তটা যত্বশীল ছিলেন তা! বিস্তৃতভাবে ব্যাখা! করাব প্রয়োজন 
নেই । রোশদ প্রাথমিকভাবে পিতার নিকট থেকে কোরাণ এবং মোতা৷ নামে ইমাম 
মালিক লিখিত ফিকার একটি পুস্থক কঠস্ত করেন । তারপর আরবী ব্যাকরণ এবং 
সাহিত্য । বাল্যকাল থেকেই কাব্যের প্রতি প্রবল অনুরাগে কিছু কবিতাও তিনি 
রচনা করেন | কিন্তু বয়স বাডবার মঙ্গে এ অনুরাগ চলে যায় এবং কাল মারকস-এর 
মতোই কাবাকে তিনি বাস্তবের অগ্নিতে বিসর্জন দেন । 

শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন দর্শনাভরাগী । এ সময় (১১৩৮ খু) বাজা 
জীবিত ছিলেন । রোশদ এ তরুণ দীর্শনিকের নিকট দর্শন ও চিকিৎসাশাক্স 
অধ্যয়ন শুরু করেন, কিন্তু বাজার মুতার পর ওকে অন্য গুরুর আশ্রঘ্ নিতে হয় 
ধাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক টা বিন-জজিয়োশ এবং আবু-জাফর 
বিন-হারণ রজালি। 

বাজার শিষ্য তথা স্বয়ং দার্শনিক বর তিফেল-এর নজর অবধব্সিতভাবে 
রোশদের ওপর পড়েছিল । যখন রোশদের সা তেমন ছডিয়ে পড়েনি তখনই 
ভুফৈল লিখেছেন : “বাজার উতন্তরকালে যে সমস্ত দার্শনিক আমাদের সমকাণান, 
কারা এখন পূর্ণতায় পৌছাননি কাজেই তাদের জ্ঞান ও যোগ্যতার আন্দাজ 
করা এখন সম্ভব নয় ।” 

ধোশদ সাহিত্য, ফিকা ( ইসলামীক মীমাংসা) হদিস ( পস্নগন্র বচন ) 
প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞানার্জন করেন । কিন্তু দর্শন ও চিকিত্পাশান্ধে তার বিচার ও 
নৈপুণ্য দ্রুত স্বাকৃতি পায় | শিক্ষা সমাপ্তির পর রোশদ কার্দোবায় চিকিৎসা ও 
অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন । 

তুফৈল ছিলেন রোশদের বন্ধু । স্থযোগ মতো তিনি স্থলতান ইউন্ফের শিকট 
রোশদের প্রশংসা করেন। ইউহ্ৃফের সঙ্গে রোশদের সাক্ষাৎকারের বর্ণন! 
রোশদের একজন শি্বোর নিকট থেকে শুনে তা আব্দ,ল্লাহিদ মরাকৃশী এইভাবে 
বর্ণনা করেছেন : প্যখন আমি দরবারে উপস্থিত হই তখন সেখানে তুফৈলও 
ছিলেন। তিনি ইউস্থফের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার সময় আমার শিক্ষা, 
পরিবার সম্বন্ধে এত উচ্চ প্রশংসা! করেন বাস্তবিকই আমার যোগ্যতা অতটা বেশী 
ছিল না । এই প্রশংসার ফলেই আমি সুলতানের স্মেহভাজন হই । ইউন্থৃফ প্রাথমিক 
আলাপে পর দার্শনিক ও দেবতা সম্বদ্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করেন। অর্থাৎ 
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এগুলি নিত্য না অনিত্য। এই প্রশ্নে আমি আতঙ্কিত হয়ে উত্তর খুঁজতে থাকি। 
অবশেষে বলি যে দর্শনের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। আমার দ্বিধাগ্রস্তত! 
অন্গভব করে ইউন্নফ তুফৈলের সঙ্গে আযাব্রিস্টটল, প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণের 
লিখিত সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে থাকেন। এমনকি ইসলামী 
মীমাংসকদের মতামতও আলোচনা করতে থাকেন। নিজের ভাষণ সমাপ্ত করে 
ইউস্ফ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকেন। এতক্ষণে আমারও আতঙ্ক দূর হয় 
এবংনির্ভয় চিত্তে আমি আমার সিদ্ধান্ত সমূহ বর্ণনা করি । যখন আমি দরবার ত্যাগ 
করি স্বলতান আমাকে মুদ্রা, পোশাক, ঘোভা এবং বহুমূল্য ঘড়ি উপহার দেন।” 
-_হিবনে-রোশদ” ( বে'নার ফরাসী গ্রন্থ পঃ. ১০-১১)। 

প্রথম সাক্ষাৎকারেই ইউম্থক রোশদের প্রতিভার প্রতি আরুষ্ট হন । ১১৬৯ 
ৃষ্টাব্ধে তিনি রোশদকে শেভিলের (9০11৩ ) কাজীর পদ দেন । এ বৎসরেই 
রোশদ আ্যারিস্টটলের প্রাণীশাম্মের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করেন। এক জায়গায় তিনি 
লিখেছেন : “সরকারী কাজে আমায় এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে শান্তচিত্তে লেখার 
অবসর পাই না। -.*আমার অবস্থা অনেকটা তাদের মতো যার! ঘরে আগুন লাগলে 
কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান দ্রব্যাদিই কোনোমতে বাইরে ছুড়ে ফেলতে 
পারে। কতব্যপালনের জন্য আজ হয়ত মরক্কোয় আছি, কাল কার্দোবায়, পরস্ত 
আফ্রিকায়। এইভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছুটোছুটি করতে করতেই আমাকে 
লেখার কাজ চালাতে হয়। অতএব মানসিক অস্থিরতার মধ্যে লেখা ক্রটি- 
মুক্ত হওয়া সম্ভব নয় ।” 

রাজকর্মচারী হওয়ায় তাঁকে এ রকম অবস্থায় পড়তে হয়েছিল । তবু দর্শনের 
প্রতি তার প্রীতি সীনার মতোই দৃঢ় ছিল, যার ফলম্বরূপ বু পুস্তক তিনি রচনা 
করেছিলেন। 

১১৮৪ খুষ্টাবে ইউন্থফের মৃত্যু হলে ত্তার পুত্র ইয়াকুব মনস্থর স্থলতান হুন। 
তোমরত এবং আব্ছুল মোমিন শিক্ষাক্ষেত্রে এমন একটা যুগ রচনা করেন যাতে 
বাদশাহ্গণও বিষ্তার্জনে অধ্যবসায়ী হয়ে পড়েন। ইয়াকুব তাঁর পূর্বপুরুষগণের 
চেয়েও বিছ্যোৎসাহী ছিলেন। তাছাড়া! তিনি ছিলেন একজন স্ুনিপুণ সৈন্যাধযক্ষ। 
অতএব উদীয়মান ছুই প্রতিবেশী খুষ্টায় শক্তিকে কয়েকবার পরাজিত করেন । 

ইয়াকুব রোশদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। প্রায়ই দু'জনে দর্শনচর্চা করতেন । 
গভীর স্বগ্ভতার ফলে তারা পরস্পরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করতেন। শেষ বয়সে 
রেো!শদ রাজকাধ থেকে অবসর নিয়ে কার্দোবায় পুস্তক রচন! ও অধ্যয়নেই আত্ম- 
নিয়োগ করেন । 

১১৯৫ থুষ্টাবে ইয়াকুব মনস্থর ত্র প্রতিত্বন্থী আলফাসো-র আক্রমণের প্রতিশোধ 
( শর জন্য কার্দোবায় এসে বাস করেন। এ সময়েই তিনি রোশদের মর্ধাদাকে 
অধিবশীমায় পৌঁছে দেন। রোশদের সমকালীন এক কাজীর বর্ণনাহযায়ী__ 
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“আলফাসো আক্রমণে উদ্যত হওয়ার সময়েই মনন্থুর রোশদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা 
করেন । মনস্থরের দরবাবে তার জামাতা এবং আফ্রিকার শাসক আবছুল বাহিদের 
তৃতীয় স্থান এবং প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। কিন্ধু তাঁকে ছাড়িয়ে মনস্থর যখন রোশদকে 
সেদিন নিজের পাশে বসান তখন আবছুল্লাহিদ যুগপৎ অপমানিত এবং ঈর্ষান্থিত 
হন। মনস্থর রোশদের সঙ্গে যখন শাস্্রালাপ করছিলেন তখন তার শক্ররা! বটিয়ে 
দেয় যে মনস্থর রোশদের প্রাণদগ্রাজ্ঞ! দিয়েছেন । রোশদের অন্ুরাগীগণ এতে অত্যন্ত 
দুঃখিত হন। রোশদ দরবারের বাইরে এসে এই সংবাদ শোনেন, কিন্তু কিছুক্ষণ 
পরেই আসল কথা জানতে পেরে আনন্দিত না হয়ে আফসোস করে বলেন : 
“এতে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই, কেন না সাফল্য ও সখের সমাপ্তি হয় 
শেষ পর্যন্ত চোখেরই জলে ।” 

রোশদের বাক্য তার সত্যতা প্রমাণ করেছিল। জীবনের শেষ চারটি বংসর 
তার দুঃখ এবং শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল । 

(ক) সত্যের জন্য যন্ত্রণা ১১৯৫ থেকে ১১৯৭ খুষ্টাব্ৰ পর্বন্ত ইয়াকুব 
মনস্থ্র যুদ্ধে ব্যাপৃত থেকে শক্রদ্দের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার পর শেবিলীতে কয়েকদিন 
বিশ্রাম নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রোশদের খ্যাতি প্রতিপত্তিতে কিছু 
প্রভাবশালী ব্যক্তি ঈর্ষান্থিত হন, এদিকে রোশদও স্বীয় মতামত প্রকাশে কোনো 
সাবধানতা অব্লম্ন করেননি, এই অস্তর্কতাই এ ব্যক্তিদের স্থযোগ দেয় রোশদের 
ক্ষতি করার ৷ তারা রোশদ্েরই কয়েকজন শিষ্কে তার বিচারসমূহ সংগ্রহ করার 
কাজে লাগান । উদ্দেশ্ট, রোশদের খোলাখুলি বাক্য দ্বারাই তার নাক্তিকতাকে 
নিবিষ্বে প্রমাণ করা । এবং হয়েছিলও ঠিক তাই। রোশদ তার শি্কগণের 
নিকট সেইরকম কথাই বলেছিলেন যা সেই মোলাশাসিত ধর্মান্ধ ঘুগে বলা উচিত 
ছিল না। শক্রদের আর কি চাইবার থাকতে পারে। তারা রোশদের সম্পূর্ণ 
ব্যাখ্যা সমৃহকে মুন-ঝাল সহযোগে সুলতানের কাছে পৌছে দিলেন। এমনকি 
একশত সাক্ষীও যোগাড় হয়। ইউস্থক যতবড় দর্শনানুরাগীই হোন না কেন, 
সমকালীন জয়চন্দ্রের প্রজার মতো প্রন্ম| তো৷ তার ছিল না, যাদ্দের সমনে শ্রীহ্ষ 
্যায়ের খষি গৌতমকে 'গোতম' অর্থাৎ ষণ্ড বলে সম্বোধন করেও নিবিষ্নে শুধু 
চলাফেরাই করেননি, এমনকি রাঁজদরবারে আসনও প্রাপ্ত হয়েছিলেন ! মনম্থর 
রোশদের পক্ষ অব্লম্থন করলে পরোক্ষে তার সৈম্তগণকেই শক্রতে পরিণত করতেন । 

সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয় । রোশদের ম্বহস্ত লিখিত রচনা পেশ করে দেখানো 
হয় যে তিনি এক জায়গায় স্থলতানকে বর্বর জাতির সর্দার ( মলিকু'ল্‌-বর্বর ) 
এই মামুলি নামে উল্লেখ করেছেন। এক জায়গায় আবার গ্রীক দার্শনিকদের ন্যায় 
শুক্রগ্রহকে দেবী বলে সম্মানিত করেছেন৷ প্রথম অভিযোগের জন্য আবহুল্তা 
উন্থলী রোশদের পক্ষাবলম্ধন করে তর্ক করেন, ফলে তাকেও অভিযুক্ত করা হয়। 
সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণে রোশদের নাস্তিকতা! প্রমাণিত হয়। ইউন্থফের কিছুই 
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করার ছিল না । তিনি রোশদকে সশিষ্য একটি পর্জনীন সভায় জামা মসজিদের 
সামনে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেন। বাদশাহ্‌ তার অন্ুচরসহ এখানে উপস্থিত 
হন। এই সভার বর্ণনা আন্লারী এইভাবে করেছেন : “ম্নস্থরের দরবারে টীকা 
ও ব্যাখ্যাসহ রোশদের দর্শন পেশ করা হয়। কিছু ঈর্ান্বিত ব্যক্তি তাতে আরও 
চড়া গর সংযোগ করেন। --সমস্তই নাস্তিকতায় পূর্ণ, এ থেকে ইসলামকে 
রক্ষা করা কর্তব্য । জামা মসজিদের সামনে বিশাল জনসভায় খলিফা ইউন্ৃফ 
রোশদকে পথভষ্ ও ধিক্কারের পাত্র বলে ঘেষণ! করেন। একই সঙ্গে কাজী 
আবদুল্ল| উন্লীকেও অপরাধী বলে গণা করা হয়। *"""তাদের কথোপকথনেও 
নাস্তিকতাই প্রকাশ পায় । জাম! মসজিদের অভ্যন্তরে ছু'জনকে উপস্থিত কর! 
হয়। .**আবু-আলী হাও্জাজ দীড়িয়ে উঠে ঘোষণ| করেন যে ইবনে-রোশদ 
একজন ঘোরতর নাস্তিক” --( "ইবনে-রোশদ ব ফিলসফা” ; কর-ছুল-জোন )। 

হজ্জ।জের ব্যাখ্যার পর স্থুলতান রোশদ্কে জিজ্ঞাসা করেন যে এই রচনা সত্যিই 
তার কি-না । এ এক অড্ভূত নাটক | মনন্গর কি রোশদের বিচার-ধারার সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন না? কয়েক বৎসর ধরে একত্রে ঘর্শন-চর্চার পরেও কি তা তার 
অজ্ঞাত ছিল? আসলে ধর্মপ্রাণতা দেখানোর এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে 
জনপ্রিয়তার দ্বার। দুট নিবন্ধ রাখার জন্যই তিনি এ অজ্ঞতার অভিনয় করেন । 
খুবই ভালো! হতো! যদি রোশদও সক্রেটিসের পথ অন্গমরণ করতেন, কিন্তু রে।শদের 
সমাজ এথেন্সের সম।জের তুলনায় এত নিম্বস্তরের ছিল যে তারা রোশদকে সমর্থন 
করত না, তাছাড়া রোশদ তার দর্শন ও বিচার-স্ব(তন্ত্র নিয়েই সন্তষ্টভাবে বাকি 
জীবন-যাপন করতে চেয়েছিলেন, নিজের শিয়াদের নির।পত্তার দিকেও তাঁকে 
যত্তবান হতে হয়েছিল । অতএব সবদ্দিক বিবেচন। করে তিগিও নিজের রচনাসমূহ 
অস্বীকার করেন। জবাব শুনে মনগ্ুর এ অজ্ঞাত লেখকের উদ্দেশে খনলজ্জ 
তিররস্ক।র বকা উচ্চারণ করে সভ।ভঙ্গ করেন । সন্দেহ নেই যে রোশদের অপরাধ 
জনসমক্ষে প্রযাণিত হয়েছিল । এবং স্থলতান মধ্যস্থতা না করলে জনসাধারণের 
কোপে হার অনস্থ। আরও শোচনীয় হতো । যাই হোক রোশদের নির্বাসন 
দণ্ডেই তারা শেষ পর্যন্ত সন্থষ্ট হয় । 

রোশদের বিরুদ্ধে সাক্ষাদ্।নকারী কয়েকজন বাক্তি এমন কথাও বলেন যে 
স্পেনে যে সব আরবী কবীল! এসে বসবাম করেছেন তাদের সঙ্গে রোশদের রক্তের 
সম্বন্ধ নেই, বরং বনী-ইত্্রাইল (ইহুদী ) বংশের সঙ্গে থাকা সম্ভব। অতএব 
কার্দোবাপ পার্বতী লোসীনিয়। নামক ইছদী অধ্যুষিত গ্রামে তারা রোশদকে 
নির্বাসিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রোশদের শত্রু ও মোল্লাগণ, যাবা অপ- 
প্রচার দ্বারা মানুষকে উত্তেজিত করেছিলেন, এ মীমাংসায় তার! ম্বাতাবিকভাবেই 
ভীত হয়ে পড়লেন । রোশদকে যদি ইন্ছুদী এলাকায় নির্বাসন দেওয়া হতো তবে 
তা ত্বার পক্ষে ভালোই হতো! । জনতা! মোল্লাদের কথায় আরও কিছু হয়ত বলত, 
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এই কল্পনা করে তাদের শান্ত করবার জন্য তথা নিজেকে সন্েহমুক্ত করার 
জন্য মূনস্থর একটি সরকারী বিভাগ খোলেন । এর কাজই ছিল দর্শন ও তর্কশান্ত্রে 
গ্রস্থসমূহকে পুড়িয়ে ফেল! এবং এর পাঠকগণকে কঠোর শাস্তি দেওয়া । উত্তেজিত, 
ধর্মান্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্য মনস্থুর তার লিখিত একটি ঘোষণা দেশের সর্বত্র 
প্রচার করেন। এই ঘোষণাকে আল্সারী তাঁর “ইবনে-রোশদ" গ্রন্থে পুরোপুরি উদ্ধৃত 
করে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখা এইভাবে করেছেন : প্রাচীনকালে এমন কিছু লোক 
ছিল যারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে সবকিছুতেই যুক্তিহীন প্রশ্ন উত্থাপিত করত; তা 
সত্বেও তারা বুদ্ধি-প্রাথধ দ্বারা সাধারণ মানুষকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল । 
এরা নিজেদের বিচারাহ্্যায়ী এমন গ্রন্থ রচনা করেছিল ঘা ইসল।মী ধর্মগ্রস্থের 
সঙ্গে যেন উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতুল্য দূরখ হ্ঠি করেছিল। আমার সমকালীন 
কছু ব্যক্তি এই নাস্তিকতা অনুযায়ী পুস্তক রচনা করেছেন, য| আপাতদৃষ্টিতে 
কোরাণ অপেক্ষাও অলঙ্কৃত কিন্ত গভীর দিতে দেখলে এর মধ্যে নাস্তিকতা 
এবং ধর্মবিরোধিতা ব্যতীত আর কিছুই পাওয়৷ যায় না। এই শঠতা বুঝতে পেরে 
আঘামি তাদের দরবার থেকে বহিষ্কৃত করে এ গ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে দিই । কারণ আমি 
ইসলামী ধর্মগ্রন্থ এবং মুসলমানগণকে নাস্তিকতামুক্ রাখতে চেয়েছিলাম 1-* 
হে খোদা ! এই নাস্তিক ও তাদের অলুগামীদের রচনা স্তব্ধ করে দাও 1." আবার 
জনতার প্রাতি অনুরোধ ) বিষের মতো এদের সাম্সিধ্য এডিয়ে চলুন, 
এরূপ কোনো গ্রন্থ হাতে পেলে তা অগ্নিতে নিক্ষেপ করুন; কারণ নাস্তিকের 
একমাত শান্তি অগ্রি"-” 

তর্ক ও দর্শনের প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত মৌলবীগণের মনোভাব কি ছিল 
তা৷ পণ্ডিত ইবনে-জুঙ্গর _-ধাকে মনস্থর, পুস্তকসমূহ দগ্ধ করার দায়িত্ব |দয়েছিলেন-_- 
উক্তি থেকেই জানা যায । ছু'জন শিষ্ তার নিকট চিকিৎসাশাত্ম অধ্যয়ন 
করত। একদিন তাদের নিকট একটি তর্কশাপ্র-গ্রস্থ দেখে জুহু ক্রোধান্বিত হয়ে 
তাদের তাড়িছে দেন। কিছুদিন পরে তারা গুরুর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা! করে 
বলে যে গ্রন্থটি তাদের একজন বন্ধুর, ভুলক্রমে সেটি তাঁদের কাছে রয়ে গিয়েছিল । 
জু তাদের ক্ষমা করে উপদেশ দেন -কোরাণ কণস্থ কর, ফিকা এবং হদীস পাঠ 
কর। তাদের এ পাঠ সমাপ্ত হলে তিনি ্রার গ্রন্থাগার থেকে ফোফে1বিয়াস 
রচিত ইসাগোজী নামক পুস্তক এনে বলেন __এখন এই পুস্তক সম্বঞ্গে জ্ঞানাজনের 
সময় হয়েছে । অতএব বোবা যাচ্ছে বাহিকভাবে তর্ক ও দর্শনগ্রন্থ দ্ধ করলেও 
মুহু আন্তরিকভাবে দর্শনান্ররাগী ছিলেন । জহর এক শক্র তাঁকে জব্দ করার জন্য 
বনুলোকের স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্রে মনস্থুরকে জানান যে জুহ্ছ নিজেই 
একজন দর্শনচর্চাকারী, তাঁর গৃহেই আছে দর্শনের সহন্র গ্রন্থ । মনস্থর এই আবেদন- 
পত্রের লেখককে অবিলম্বে বন্দী করার হুকুম দেন। স্বাক্ষরকারীরা আতঙ্কিত ছয়ে 
আত্মগোপন করেন। মৌলবীগণ জনতার চোখে ধুলো দিয়ে তাদের মনে ধর্মান্ধতার 
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আগুন জেলে দিতেন ৷ মনস্থ্র জানতেন যে এ আগুন বেশীদিন প্রজ্লিত থাকবে 
না, তবে তাকে নির্বাপিত করা তখনই সম্ভব যখন একটা বৃহৎ কিছু উৎসর্গ করা 
যাবে। রোশদই ছিলেন সেই উৎসর্গ, জনতাও শান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্ত 
মনস্থুর জানতেন যে তাদের আবার উত্তেজিত করা মৌলবীদের পক্ষে কঠিন হবে 
না। অতএব তাদের কঠোর হস্তে দমন করর সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করলেন । 

বোশদের সঙ্গে জহবী, উন্ুলী, বজায়, কাকীফ, করাবী প্রভৃতি আরও কয়েকজন 
দার্শনিককে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া! হয়। মৌলবীগণ উল্ললিত হয়ে তাদের নিযে 
বাঙ্গকাব্য রচন1 করেন, অথচ এপ। অনেকেই ছিলেন শিক্ষিত। এই কবিতাগুলির 
কিছু কিছু আজও স্থরক্ষিত আছে। 

স্পেনে ইহুদীরা প্রথম থেকেই দর্শনের প্রচারক ছিল। লুসীনিয়ার ইহুদীরা 
এই উত্পীড়িত দার্শানিকদের দীনহীন শোচনীয় অবস্থ। দেখে তাদের একটা শ্রদ্ধার 
আপন দিতে উদ্যোগী হন । আর ভাগ্যের লিখনও এমনই যে স্পেনের এক ছোট্ট 
গ্রাম ও তার অধিবাসীগণই রোশদকে একজন সত্যের শহীদ বলে বুঝতে 
পারেন। তার এই সম্মানের মূল্য আরও বেড়ে যায়, যখন, আমরা জানতে পারি 
যে তারা জানতেন না যে লুশীনিয়ার এই রোশদই ভবিষ্যতে শিক্ষা জগতে একজন 
পূজ্য দেবতার আসন পাবেন এবং এ আসনের ভিত্তিযূলে তার বিচার এবং 
অপমানের কাহিনীও থাকবে । 

তীর প্রতি অত্যাচারের কাহিনী তো! আমরা জেনেইছি। একবার লুসীনিয়া 
থেকে ফাদ্দে পলায়ন করতেও তিনি ঝাধ্য হন। মৌলবীগণ তাঁকে গ্রেপ্তার করে 
মসজিদের সামনে দাড় করিয়ে এই শান্তি দেন যে মসজিদে যারা ঢুকবে এবং মপজিদ 
থেকে যারা বেরোবে তারা তার উপর থুথু ফেলবে । রোশদ নিজেই এক অপমানের 
বর্ণনায় লিখেছেন : “আমি সেদিন সবচেয়ে ছুংখ পেয়েছি, যেদিন পুত্র আবছুল্লাকে 
নিয়ে কার্দোবার জামা মসজিদে নমাজ পড়তে গিয়েও পড়তে পাইনি । বনু দুরৃত্ত 
চিৎকার ও মোরগোল শুরু করে আমাধের ছু'জণকে মসজিদ থেকে বহিষ্কার করে 
দেয়।” ( ইবনে-রোশদ” ;) রেনী কর্তৃক একজন পুরনো লেখক আবু-মহন্মদ 
আবদুল কবীর আন্ারী থেকে উদ্ধৃত ) পৃঃ. ১৬)। 

রোশদকে লুসীনিয়া থেকে নির্বাসিত কবে তাকে নির্জনে নজরবন্দী করে বাথ! 
হয়। | 

খে) মুক্তি ও মৃত্যু __ছুই বছর ধরে কেবলমাত্র নিজের দার্শনিক প্রতিভার 
দ্বারা রোশদ তার দুঃসহ মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণী সহ করেছিলেন । মনস্থর 
বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই যুগ এবং ইতিহাসের সামনে তাঁর অপরাধের বোঝা 
তিনিই বাড়িয়ে যাচ্ছেন, কিন্ত রোশদের পরিবর্তে সমস্ত শাস্তি মাথা পেতে নেওয়ার 
সাহস তার ছিল না। এরপর মনস্ঈর তার প্রতিবেশী থুষ্টান রাজীকে পরাজিত করে 
প্রজাদেব ওপর একজন বিজয়ী রাজ হিসেবে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। এদিকে 
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মৌলবীগণের প্রচারের প্রভাবও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে । সেবিলির ( অস্বিলিয়া ) 
কয়েকজন সম্তান্ত ব্যক্তি মনস্থরের ইঙ্গিতেই হোক বা ব্বতঃপ্রবৃন্ত হয়েই সাক্ষ্য দেন যে 
রোশদের ওপর মিথ্যা, ভিত্তিহীন কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে! মনন্থর শর্ত আরোপ 
করেন যে যদি রোশদ জাম! মসজিদে সমবেত জনতার সামনে অন্ুশোচন! প্রকাশ 
করেন তবে তীকে মুক্তি দেওয়া হবে। যতক্ষণ নমাজ পাঠ চলল রোশদও ততক্ষণ 
উন্মুক্ত মস্তকে মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান থাকলেন ( এবং খোদাও শান্ত হাদয়ে 
সেই নমাজ শুনলেন !)1 এরপর রোশদ কার্দোবায় অতান্ত দরিদ্র জীবন-যাপন 
করতে লাগলেন । 

মনগ্চর প্রকৃতই রোশদের প্রতি সহান্ভূতিশীল ছিলেন, তাই রোশদের উপকার 
করার উপায় সন্ধান করতে থাকলেন । ইতিমধ্যে মরক্কোর কাজীকে বরখান্ত 
করার প্রয়োজন হয়েছিল । মনন সেই শ্ন্তপদে তাড়াতাড়ি রোশদকে নিয়োগ 
করলেন । দর্শনের গ্রন্থ ধংস করার হুকুম প্রত্যাহার করলেন, এবং রোশদের সঙ্গে 
অন্ত ধাদের নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাদেরও মুক্ত করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ্দের 
দায়িত্ব দিলেন ! 

এর এক বৎসর পরে ১১০৮ খুষ্টাব্ ১০ই ডিসেম্বর মরক্কোয় রোশদের জীবনাবসান 
হয়। তীর শবকার্দোবার বনেদী কবরস্থান মকবরা-আব্বাসে করবস্থ করা হয় । 

তীর মৃত্যুর ২৩ দিন পরে ১১৯৯ খুষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী মনস্থরেরও মৃত্যু হয় । 
এবং সেই সঙ্গে তার নামে যে কলঙ্ক পিপ্ত হয়েছিল তাও মুছে যায় ৷ এর অল্প কিছু দিন 
পরে স্পেনের মাটিতে কেবলমাত্র মনহ্বরের বংশের শাসন নয়, ইসলামী শাসনেরও 
অব্সান ঘটে কিন্ত রোশদের বাণী সারা ইউরোপে ধ্বনিত হতে থাকে । 

(গ) রোশদের চরিত্র __-এ সম্বন্ধে ঠতিহাসিক বাজী মন্তব্য করেছেন__ 

*ইবনে-রোশদের সিদ্ধান্ত ছিল অতান্ত দৃঢ় । তার প্রতিভা তার হৃদয়কে দৃঢ় 
করেছিল । স্থির-প্রতিজ্ঞ হওয়ার ফলেই কোনো কষ্টতেই তিনি ভীত ছিলেন না। 

পগাস্তার্ধের জীবন্ত মৃতি ছিলেন রোশদ ' বেশী বাক্যব্যয় করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ 
ছিল। অভিমান তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি । কাউকে ভালো-মন্দ কথা বল! 
তাঁর পছন্দ ছিল না। এ্রশ্বর্য এবং উচ্চপদে তার লোভ ছিল না । নিজের জন্য 
কোনোদিন তিনি বায় করেননি । অন্যকে সাহায্য করে তিনি আনন্দাচ্গভব 
করতেন। দাস্তিকতার প্রতি ছিল তীর আন্তরিক দ্বণা । উদার ও মহান্‌ হাদয়ে 
শাক্র-মিত্র সকলকেই তিনি স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন _-বন্ধুগণের সঙ্গে 
আমি এমন আচরণ করি যা আমার রুচিকে আঘাত করে না। দয়! এবং উপকার 
শক্রকেও দেখানো যায় কিন্ত সেটা আমান রুচির বিরোধী? । 

শতিনি এত দয়ালু ছিলেন যে কয়েক বছর কাজীর পদে কাজ করলেও কাউকে 
মৃতাদণ্ড দেননি । এরকম কোনো অবস্থা এলে স্বয়ং বিচারকের আসন ত্যাগ 
করে অন্ত ব্যক্তিকে সেখানে বসাতেন । গ্রীক দার্শনিকগণের নিকট এথেক্দ ছিল 
সযা--13 
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ঘেমন [প্রয় তাঁর নিকট কার্দোবাও ছিল তেমন । একবার মনন্থরের দরবারে জুহ ও 
রোশদ নিজ নিজ দেশের উৎকর্ষতা নিয়ে বিতর্ক করছিলেন । রোশদ পরিহাস করেন 
-_ঘিখন সেবিলিতে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন তার পুম্তকলমূহ বিক্রয়াথে 
কার্দোবায় নিয়ে আসা হয়, কারণ সেগুলির সঠিক মূল্যায়ন করার মতো ব্যক্তি 
মেবিলিতে নেই । অবশ্য কার্দোবার কোনো সঙ্গীতজ্ঞের মৃত্যু হলে তার বাছ্যন্ত্রগুলিও 
একই কারণে সেবিলিতে নিয়ে যাওয়া হয়? |” 

গ্রস্থপাঠে রোশদের প্রবল আসক্তি সম্বন্ধে ইব জু'ল-আবারের মন্তব্য হলো ঘে: 
“ঝাত্রিবেলাও রোশদের হাতে বই থাকত । তার জীবনে মাত্র ছুটি রাত্রি তিনি 
বই-ছাড়া ছিলেন ;) এক তীর বিবাহ-রজনী এবং দুই তার পিতার মৃত্যু-রাত্রি।” 

(২) কুতি -_বিভিন্ন গ্রস্থের ওপর রোশদের লিখিত পুস্তকের সংখ্যা যাটেরও 
অধিক। ইবগ'ল আবারের বর্ণনানুযায়ী সেগুলির পৃষ্ঠ] সংখ্য। আনুমানিক দশ হাজার । 
মৌলবী মুহম্মদ ইউনুস আন্লারী ( ফিরিঙ্গীমহলী ) "ইবনে-রোশদ'-এ (যা আমার এই 
প্রকরণেরও মুখ আধার) বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রোশদের নিম্নলিখিত পুস্তক- 
সমূহ্রে বিস্তৃত স্থচীপত্র দিয়েছেন; আমি তা থেকে শুধুমাত্র পুস্তকের সংখ্যা 





তুলে দিলাম । 

পুস্তক সংখা 
(১) দর্শন ২৮ 
(২) চিকিৎসাশ্ ২০ 
(৩) ফিকা ৬ 
(৪) কলাম (বাদ) শান্ত ৪ 
(৫) জ্যোতিষ গণিত ৮ 
(৬) আরবী বাকরণ ২ 
মোট পুস্তক ৬৮ 


বোশদ তার সমস্ত গ্রস্থই আরবীভাষায় লেখেন। অবশ্য মূল আরবী ভাষায় 
কয়েকটি গ্রন্থ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেগুলির লাতিন অন্গবাদ মাত্র পাওয়া যায় । 
ইবনে-রোশদ স্বয়ং লিখেছেন যে কিভাবে তুফৈল তীকে দর্শনগ্রস্থ রচনায় প্রেরণা 
দিতেন --"একবার ইবনে তুফৈল আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন যে, “আমীরুল 
মোমিনীন € ইউস্থফ ) আফসোস করছিলেন ষে আযারিস্টটলের গম্ভীর দর্শনের সঠিক 
আরবী অন্রবাদ করার মতো! যোগ্য ব্যক্তির বড় অভাব । এ রকম সক্ষম কোনো 
ব্ক্তির প্রয়োজন, যিনি সংক্ষেপে বোধগমা করে তা অন্গবাদ করবেন। তা দেখো 
রোশন, আমি তো বৃদ্ধ হয়েছি ত ছাড়া রাজকার্ধ করে অবদরও পাই না। 
তুমি ঘর্দি এতে প্রস্তত থাকো তবে আর অন্থবিধা থাকে না! আর, আমি 
তোমাকেই এ কাজ ভালোভাবে সম্পন্ধ করার উপযুক্ত মনে করি । আমি তখন 
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তৃফৈললকে কথ! দিই এবং সেইদ্দিন থেকেই আযারিস্টটলের ব্যাথা ও টীকা রচনা 
শুরু করি 1” 

রোশদের দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রস্থকে তিনভাগে ভাগ করা যায়__ 

(১) আযারিস্টল এবং আরও কয়েকজন গ্রীক দার্শনিকের গ্রন্থের ব্যাখ্যা 
এবং টীকা ও বিবরণ ৷ 

(২) আযারিস্টটলের পক্ষ অবলম্বন করে সীন! এবং ফারাবীর যুক্তি খণ্ডন । 

(৩) দর্শন শাস্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করে গজালী প্রভৃতি বাদশাস্ত্রজ্ঞগণের যুক্তি 
খণ্ডন | 

রোশদ আযরিস্টটলের গ্রস্থের তিন প্রকার টীকা লিখেছেন-_ 

(১) বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও টীকা --এতে সর্দাই মূল শব্দের উদ্ধৃতি সহযোগে 
ব্যাখা করা হয়েছে । 

(২) মধাম ব্যাখ্যা --এতে শুধু বাক্যের প্রথম শবকে উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে! 

(৩) সংক্ষেপ গ্রন্থ _ এখানে শবাচবাষের পরিবতে ভাবান্ুবাদ করা হয়েছে । 

রোশদ কর্তৃক অনূদিত আরিস্টটলের কিছু গ্রন্থের নাম, সন এবং যে স্থানে 
বোশদ এগুলি অন্থুবাদ করেছেন সেই জায়গ।র নাম দেওয়া হলো-__ 


সন মূল গ্রস্থের নাম রোশদের অনুদিত গ্রন্থ স্থান 
১, ১১৭১ খৃষ্টাব্দ 10০ 0০961০9 ০6 07000 অন্তমাঅ-বল-আলম্‌ সেবিলি 
(দ্বেবাত্মা ও জগৎ) ( ব্যাখ্যা ) 
২, ১১৭৪ [050110 ( ভাষণশান্্র) খতাবত-বল-শেঅর কার্দোবা 
এবং ৮০০/1০$(কাব্যশান্ত্র) ( মধ্যম ব্যাখ্যা ) 
১১৭৪ ১ 1৬1০69101)55105 মাবাদ'ত-তবীআত, কার্দোবা 
( অধ্যাত্মশাস্ত্র) (মধ্যম ব্যাথা! ) 
5৪, ১১৭৬ ১ 12000105 ( নীতিশাস্ত্র ) অখ লাক কার্দোবা 
( মধ্যম ব্যাখ্যা ) 
£. ১১৮৬ 5 7951০5 ( সায়েন্স বা তবীআত, সেবিলি 
( বস্তশান্ত্) ( বিস্তৃত ব্যাখ্য। ) 
এ ছাড়া তার স্বরচিত কিছু গ্রন্থের নাম, সন এবং স্থানের নাম দেওয়া হলো-_ 
গ্রন্থের নাম লন স্থান 
১. জবাহ্‌রু'দ্‌-কৌন ১১৭৮ থৃষ্টাব; মরকে। 
২, কশ.ফ-মনাহজু'ল্‌-অবল। ১১৭৯ ), সেবিলি 
৩. আল্্‌-ইন্তেকাত, (ব্যাখ্যা ) ১১৪৩ ») সেবিলি 
মূল লেখক জজালিনূস ( গ্যালেন ) 


৪০ 


বাজ'ল্মঅসঅলা বল-অজব। ফি'ল-মন্তিক ১১৭৫ ১, নিবাসন 


১৮৮ দর্শন-দিগ দর্শন 


আযরিস্টটলের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিকে রোশদ তিনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 
যেগাল আরবী ইরাণী, এবং লাতিনে্র মধ্যে কোনো না কোনো ভাষায় লেখ 
হয়েছে__ 

১. তবীয়াত ( বস্তশাত্) ২. সআম (দেবতা বা ফরিস্তা ) 

৩. ০৪5 (ভাব ব৷ আত্মাশাস্ত্র) ৪. মাবাদ'ত -তবীয়াত, ( অধ্যাত্মশান্ম । 
আযরিস্টটলের প্রাণীশাস্ত্বের (কিতাধু'ল্-হৈবান ) দশ অধ্যায়ের বেশী রোশদের 
ব্যাখা! পাওয়া যায় না) শীতিশান্ধের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন : “আমি আ্যারি- 
স্টটলের রাজনীতি-শান্ত্ের আরবী অনুবাদ স্পেনে পাইনি, তাই বাধ্য হয়ে প্লেটোর 
প্রজাতন্ত্রকেই নির্বাচন করি ।” 

রোশদের দীর্শনিক সিদ্ধান্ত বুঝতে হলে তার দর্শন সম্বন্ধীয় “সংক্ষেপ”, (তস্থীস্‌। 
ফারাবী ও সীন।র উদ্দেশে মাক্ষেপ এবং তর্কশান্ধের খণ্ডন দেখা দরকার, যেগুলি 
দুর্ভাগ্যবশত কোনে! প্রচলিত ভাষায় খুব কম ছাপা হয়েছে । রোশদের কোনে 
পুস্তকের বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, অতএব পাঠককে কিছু উদ্ধৃতি 
উদ্দাহরণেই সন্তষ্ট থাকতে হবে। 

রোশদের পুস্তকের হস্তলিপি ইউরোপের যে সমস্ত গ্রন্থাগারে পাওয়া যয 
সেগুলি হলে! : (১) স্ক্যারিয়াল গ্রন্থাগার ( মাত্রিদ থেকে ৪০ মাইল দূরে, স্পেন ); 
(২) বিব্রিয়োথেক ন্যাশনাল (প্যারিস )) (৩) বোভলিয়ান লাইব্রেরী ( অক্ফোর্ড, 
ইংলও ); (৪) লারন্তিন লাইব্রেরী ( ফ্লোরেন্স, ইতালী ); (৫) লাইডেন লাইব্রেরী 
(হুল্যাণ্ড)। এর মধ্যে সর্বাধিক গ্রন্থ খ্যারিয়ালে সংরক্ষিত আছে । স্পেন « 
ইতালীতে আরবী লিপিতে কিছু হাতে লেখ! বই আছে, তবে ইব্রাণী-লিপিতে 
আরবী ভাষায় ইব্রাণী ও লাতিন গ্রন্থের অন্ুবাদই সর্বাধিক । ভারতের আর' 
শহরের এক মসজিদেও তার ছুটি গ্রন্থ আছে। 

(৩) দ্বার্শনিক বিচার - রোশদের নিকট আ্যারিস্টটলই ছিলেন মানুষে 
বুদ্ধির উচ্চতম বিকাশের ক্ষেত্র। তিনি আযারিস্টটলের গ্রন্থ ও দর্শনকে এমনভাবে 
প্রকাশ কর! কর্তব্য মনে করেছিলেন যাতে সেই তত্বজ্ন উপলব্ধি করতে মানুষের 
না অন্থবিধা হয়। ফারাবী দ্বিতীয় ভ্যাব্রিষ্টটল্‌ নামে খ্যাত হয়েছিলেন, কিন্তু 
রোশদ আ্যারিস্টটলকে অনেক গভীরভাবে বুঝেছিলেন, তাই ফারাবী ও সীনার 
ক্রুটিসমূহ নির্দেশ করতে দ্বিধা করেননি | পরবর্তাকালের জগৎ তীকে থে 
আযারিস্টটলের ভাষ্যকার উপাধি দিয়েছিল তা যদি তিনি শুনতে পেতেন তবে কত 
আনন্দিত হতেন। 

প্রথমে আমি সেই বিষয়েই আলোচনা! করতে চাই ঘষে বাপাযে রোশদ্দ এবং 
গজালীর মধো তীত্র মতবিরোধ ছিল-- 

কে) গজালীর যুক্তি খগ্ডন -রোশদের সমকালীন শ্রীহ্ষের দর্শনগ্রন 
খ্গুন-খণ্ডখাদ্ঠ'এর সঙ্গে রোশদের গ্রন্থ তোহাফতুল-তোহাফতুল-ফিলাসফা 
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( দর্শন-খগ্ডন-খগুন ) নামের সারৃগ্ঠ আছে। অবশ্ঠ নামগত সাদৃশ্ঠ থাকলেও এদের 
প্রতিপাদ্য বিষয়ও এক বলে মনে করলে তুল হবে। সাদৃশ্য বলতে উভয় গ্রস্থেরই 
রচনাকাল এমন সময়ে যখন খণ্ডন এবং পুনর্গঠন খুব বেশী প্রচলিত ছিল। শ্রীহধ 
তার “থগুন”-এ ধর্মকীতি এবং তীর ন্যায় বস্তবাদী দার্শনিকগণের বক্তব্য খণ্ডন করে 
“শূন্য-্রদ্মবাদ' স্থাপিত করতে চেয়েছেন। রোশদ চেয়েছেন গজালীর দ্বিবিধাত্মক 
ব্রদ্ধবাদ'কে খণ্ডন করে বস্তবাদী বিজ্ঞানবাদ __যা কি-না ধর্মকীতির মতবাদের খুব 
কাছাকাছি -_তাই প্রতিষ্ঠিত করতে | অর্থাৎ একই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের ছুই 
নহাঁন্‌ দার্শনিকের মধ্য একজন শ্রীহর্ষ বস্তবাদের জায়গায় অবস্তবাদ (শুন্যবাদ ) 
এবং আর একজন ( রোশদ ) অবস্তুবাদ ( সুফী ব্রহ্মব।দ )-এর পরিবণ্ে বস্তবাদকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন । ভবিষ্যতে এর পরিণাম কি হলো? শ্রহর্ষের পরম্পর 
্রহ্মবাদের মায়াজালে আবন্ধ করে ভারতে এক মৃতপ্রায় সমাজের আবির্ভাব ঘটালেন, 
আর রোশদের পরম্পর! পুনর্জাগরণের সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে নবা-ইউরো!পীয় 
সমাজের জন্মদানে সাকল্য অর্জন করলেন । ভারতে যদি গঞ্জালী ও শ্রীহর্ষ-এর ধারা 
সবমান্য হয়ে থাকে তবে তার কাধ-কারণ সম্বন্ধণ্ড দেখতে হবে। 

(4) দর্শনালোচনা গজালীর অনধিকার চর্চ1-এ সন্ধে আলোচনার 
পূর্বে আমাদের ইসলামী বাদশান্ত্র (» কলাম )-কে স্মরণে রাখা দরকার । মোতজলা, 
'বাদ'-কে গ্রহণ করেন, অতঃপর আবুল-হাসান অশঅরী এই ম্থযোগ নিয়ে বসরায় 
মোতজলার ওপবে আঘাত শুরু করেন। অশঅরার ন্তায় আবুবকর বাকলানী 
'বাদে'-র মধ্যেও কিছু দর্শনের মিশ্রণ ঘটাতে চান, যাকে গজালীর গুরু ইমাম হর্মৈন 
শ্বধু তাঁর জ্ঞানের আশ্রপ়ই দান করেননি, এমনকি গজালীর মতো একজন শিম্তকেও 
উপযুক্ত করে দিয়েছিলেন । গজালী সফাবাদ, বুষ্ধিবাদ, অধুক্তিবাদ, ধর্ম, কোরাণ, 
দর্শন, কবিলাশাহী, গণতন্ত্র সবকিছুর সংমিশ্রণে যে জগাখিচুড়ি ঠতরী করেছিলেন 
তার নমুনা আমর! দেখেছি । রোশদ এই জগাখিচুড়িকে পছন্দ করেননি, তিনি তার 
গ্রন্থ “কশফুল্-জদলা'-য় এ সম্বন্ধে লিখেছেন-__ 

“ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম বাহরীগণই মতভেদ ও বিরোধ স্থপ্ করে। 
তারপর তা ক্রমান্বয়ে চালিয়ে যেতে থাকেন মোতঙ্জলা, অশ.অবী, স্থফী এবং সবশেষে 
গজালী। প্রথমে গজালী “মকাসিহ্ল্‌-ফিলাসফা” ( দর্শনাভিপ্রায় ) নামে পুস্তক 
রচনা করেন। যাতে গ্রীক আচার্ধগণের অনুকরণ ছাডা আর কিছুই নেই । এরপর 
'তোহাফতুল কিলানফা'-তে তিনটি সিদ্ধান্তের সাহায্যে দার্শনিকগণকে কাফের 
বলেছেন । 'জবাহ্রু'ল্-ফিলালফা”য় গঞ্জালী শ্বপ্ং বলেছেন যে “তোহাফতুল 
ফিলামফা' কেবল মিথ্যা তর্কাতকি ; আমার বাস্তবিক বিচার পাওয়া যাবে 'যজ হন 
বে-আলা-গৈরে-অহেলহী? গ্রন্থে । এরপর তিনি 'মিশকাতু'ল-আানোয়ার” গ্রন্থে 
প্রমা৭ করতে চেয়েছেন ঘে জ্ঞানী ব্যক্তিগণেরও আমল সত্যের সঙ্গে পরিচয় নেই। 
আবার কয়েক জায়গায় চিন্তন ও মনন ছার! ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর! সম্ভব প্রমাণ করার 


১৯, দর্শন-দিগ দর্শন 


জন্য 'মুনকৃকজ.মিন্*ল্-জলাল্‌? গ্রন্থে আরিস্টটলাদি দার্শনিকগণের প্রতি কটাক্ষ 
করা হয়েছে ; ধারা দীর্শনিক সিদ্ধান্তকে ঠিক বলে মানেন তাদের বিরুদ্ধে বিবিধ 
অপবাদও দিয়েছেন । সার কথা, গজালীর মিদ্ধান্তগুলি এত বিভিন্ন এবং অস্থিত 
যে তার সঠিক সিদ্ধান্ত জানা মুশকিল ।” 

গজালী তার যে কুড়িটি সিদ্ধান্ত দ্বারা সমকালীন দার্শনিকগণের মত খণ্ডন 
করেছিলেন, তার উত্তরও রোশদের 'খগ্ন-খগ্ডন” ( তোহাফতুল-তোহাফতুল; 
পৃঃ. ৩৪ )-এ পাও! যায় : “দার্শনিকগণের সমালোচনা শুধু তিনিই করতে পারেন. 
যিনি আন্তরিকভাবে দর্শনের গ্রন্থ অধায়ন করেন ( গজ।লী, সীন। অপেক্ষা অধিক 
জ্ঞানী ছিলেন না); গজাঁলীর আক্ষেপের ছুটি কারণ থাকতে পারে __হয় তিনি 
সর্বজ্ঞ ছিলেন তাই অন্যের অজ্ঞতায় আক্ষেপ করেছেন, কিন্তু এ কাজ অসং 
বাক্তিরই শোভ! পায়, নয়ত তিনি স্বয়ং ছিলেন অনভিজ্ঞ, আর অনভিজ্ঞ 
বাক্তির আক্ষেপ মূর্খতা ছাড়া কিছু না। কিন্থ এই ছুটি কারণ গজালী সম্বন্ধে 
প্রয়োগ করা যায় না. সম্ভবত বুদ্ধি ও জ্ঞানের অহঙ্কারই তাকে এই ধরনের 
পুস্তক রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল, এবং এটাই যে তার জনপ্রিয়তার কারণ তাজ, 
সন্দেহ নেই ।” 

(৮) প্রকৃতির কার্ধ-কারণ নিয়ম অটল - প্রকৃতির কার্ষ-কারণ নিয়মকে 
গজালী এই বলে অস্বীকার করেছেন যে, “এটা মেনে নিলে 'করামাত' 'অর্থা* 
অপ্রীরুত ঘটনা সম্বন্ধে ভ্রান্তি হ্ষ্টি হবে, এবং মনে রাখা দরকার ধর্মের বুনিয়াদ এই 
করামাতের ওপরেই নির্ভরশীল 1” (“তোহাফতুল-ফিলাসফা+ ; পৃঃ. ৫৪ ) 

রোশদ তার উত্তর দিয়েছেন : “যিনি কার্-কারণ নিয়মকেই অস্বীকার 
করেন, তাঁর এটাও স্বীকার করার প্রয়োজন নেই যে প্রতিটি হুট্টি ও কার্ষের 
পিছনে একজন করার হাত আছে। এ কথা ঠিকই যে সরাসরি যে কারণ 
আমাদের চোখে পড়ে তার প্রতি যথেষ্ট মনে।ধোগের অভাব আমাদের থাকে, 
কিন্তু এতেই কার্ধ-কারণ নিয়মকে অস্বীকার করতে হবে! আপসল'কথা এমন 
কিছু বস্ত আছে যার কারণ আমাদের অজ্ঞাত, এর থেকে কিভাবে কার্ধ-কারণ 

নিয়মকে একদম অস্বীকার করা যায়? আমাদের কাজ অনুভূত ( বস্ত ) থেকে 
অনন্থভূত ( অজ্ঞাত ) বস্তর সন্ধান, না কোনো একটা বস্ত অজ্ঞ।ত থাকার যুক্তিতে 
জাত বস্তকে অস্বীকার করা 1*** 

"জ্ঞানের প্রয়োজন কোথায়? অস্তিত্বশীল পদার্থের কার্য-কারণের হদিস পাবার 
জন্তই জ্ঞানের প্রয়োজন । কিন্তু সেই কারণকে অস্বীকার করলে আর কি থাকল ? 
কার্য মাত্রেরই যে কারণ থাকে তর্কশান্্রেই তার অজন্র প্রমাণ মেলে । অতএব 
কারণকে অস্বীকার করার অর্থ কোনো বস্তই জ্ঞাত থাকবে না, পদার্থ সম্বন্ধে কারও 
দু ধারণা থাকবে না, ফলে সকল বস্তই কাল্পনিক বলে পরিচিত হবে এবং পৃথিবীতে 
জানের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে।” ( “তোহাফতুল-তোহাফতুল'; পৃঃ. ১২২) 


দর্শন-দিগ র্শন ১৯১ 


“কশফুল্-অদালা”য় (পৃঃ. ৪১) এই বিষয়ের ওপর রোশদের বক্তব্য হলো-_ 

“যদি কাধ-কারণ নিয়মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হুয় অর্থাৎ কল্পনা করা হয় যে 
জগতের বর্তমান স্থিতিকে অন্যরূপে পরিবতিত কর! সম্ভব এবং জগতে কোনো 
অটল সম্বন্ধ নেই, তাহলে শিল্পীর (হাকিমের ) হৃষ্টির ( হিকমতের ) জন্য কি বাকি 
থাকবে? জগতের ক্রম ও নিয়মান্রসরণই তো শিল্প । মানুষের শরীরে বিভিন্ন 
কাজের জন্য যে অঙ্গলমূহ __দুষ্টির জন্য চক্ষু, গন্ধ গ্রহণের জন্য ন।সা, শ্রবণের জন্য 
কর্ণ --যদি নাহয় তবে মানুষের কাঠামোয় শিল্পী ভগবানের স্ট্টি কি ব্যাহত 
হবেনা?" 

“.."যফি বঙতমান এই নিয়ম পরিবতিত হয়, যে ব্স্তর গতি পশ্চিম দকে ত। 
যদি পূর্ব দিকে যায়, যার গতি পুর দিকে সে যদি যায় পশ্চিমে; আগুন ওপরে ন। 
উঠে নিচের দিকে নামতে থাকে, মাটি নিচে না পড়ে ওপরে উঠতে থাকে তাহলে 
কি ঈশ্বরের কারিগরি এবং শিল্প মিথ্যা হয়ে যাবে না?” 

(০) ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় ভুল -_গজালী দর্শন ও ধর্মের সমন্বয় সাধনের 
পক্ষপাতী ছিলেন, রোশদ্নও তাই । কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান ছিপ 
তা হলো ; “ইবনে-রোশদ ধর্মকে জ্ঞানের বাধা মনে করতেন এবং গজালীর মতে 
জ্ঞান ধর্মের অন্তরায় |” ঝোশদ লিখেছেন : “যখন কোনো কথা প্রমাণ ( দর্শন ) 
দ্বারা সিদ্ধ হবে তখন ধর্মের কথারও অবশ্যই নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে |” 

(খ) জগ্গও আদি-অন্তহীন __আ্যারিস্টটল তথ৷ অন্যান্য গ্রীক দার্শনিক 
বলেছেন যে জগৎ শুধু অ-ভাব থেকেই উৎপন্ন নয়, বরং অনাদ্দিকাল থেকে চলে 
আসছে এবং অনন্তকাল ধরেই চলবে । ইসলাম ও গজালীর এতে আপত্তি ছিল, 
রোশদ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে তার গ্রন্থ _-অধিবিদ্যা-সংক্ষেপে' ( িল্থীস্‌ 
-মাবাদ'-তব্‌হয়াত' ; অধ্যায় ১, ৫) লিখেছেন : “জগতের উৎপত্তি বিষয়ে 
দার্শনিকগণের ছুটি পরম্পর-বিরোধী মত আছে (১) একদল উৎপত্তিকে অস্বীকার 
করে বিকাশ মেনে নিয়েছেন (২) অপরপক্ষ বিকাশকে অস্বীকার করে উৎপত্তিকে 
মেনেছেন। বিকাশ-বাদীগণের মতে, বিক্ষিপ্ত পরমাণু সমূহের একত্রিত রূপ নিয়েই 
উৎপত্তি হয়। এরকম অবস্থায় নিমিত্তকারণ অর্থাৎ ঈশ্বরের কাজ হলো শ্তধু 
বস্তগত পরমাণুর অভ্যন্তরে পারস্পরিক তে সৃষ্টি করা । অর্থাৎ কর্তা এখানে আর 
অর্টা থাকেন না বরং চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন । 

“এর বিরোধী, সষ্টি বা উৎপত্তির সমথকগণ মনে করেন যে ভূত (প্রকৃতি ) 
ব্যতীতই উৎপাদক জগৎ উৎ্পয় করেছেন৷ আমাদের ( ইসলামিক ) বাদ-শান্্ী 
( গজালী, মুত কল্পমীন প্রভৃতি ) এবং খৃষ্টান দার্শনিকগণও এই মত মানেন।"*' 

“এই ছুটি মত ব্যতীত আরও কিছু মত আছে যাতে কম্ম-বেশী এই বিচার-দুটিরই 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় । যেমন: (১) ইবনে-শীনা যদিও বিকাশ-বাদীগণের সঙ্গে 
সহমত ছিলেন যে জগৎ উৎপত্তি কেবল প্রকৃতির আরুতিকে অবলম্বনের নাম; 
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কিন্ত আরুতির উৎপত্তির প্রশ্নে তিনি আযারিস্টটলের থেকে ভিন্নমত পোষণ 
করেছেন। আ্যারিস্টটলের বক্তব্য হলো! : প্রকৃতি এবং আকৃতি উভয়েই অন্নৎপন্ধ 
অর্থাৎ নিত্য ; ইবনে-সীনা কিন্ত প্রকৃতিকে নিত্য এবং আকুৃতিকে অনিত্য বলে 
মেনেছেন। তাই তিনি জগত-ন্রটার নাম রেখেছেন “আকৃতি কারক শক্তি । 
এইভাবে সীনার মতান্ুযায়ী প্রকৃতি কেবল (কার্ধের) অধিকরণ, উত্পাদন বা 
কাজের সামর্থ্য তার নেই । (২) তার বিপক্ষে দেমামিয়াস এবং ফারাবীর মত 
হলো : অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রক্তি শ্বয়ং জগৎ হষ্টি করতে সক্ষম । (৩) তৃতীয় 
মতটি আযারিস্টটলের ! তার সংক্ষিপ্তসার এই : ত্রষ্টা (-* উৎপাদক ) শুধু প্রকৃতি 
বা আকৃতিরই নন, ছুটির মিলনে নতুন যে বস্ত হট হয় তারও উৎপাদক । 
অর্থাৎ প্ররুতির ( এখানে প্রকৃতিকে সাংখ্য যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সেই 
অর্থে ব্যবহৃত নয়, বস্তবাদী অর্থে প্রযুক্ত ) মধ্যে গতি দান করে তার আকৃতি, 
চেহারা এতদূর পর্বস্ত পরিবর্তন করে দেয় যে তার অস্তহিত শক্তির অবস্থা থেকে 
তাকে কর্মাবস্থায় পরিণত করে। শ্রষ্টার কাজ শুধু এইটুকুই। অর্থাৎ কৃষ্টি গতি 
ক্রিয়। ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু গতির একটা অনিবাধ উপাদান -_উষ্ণতা। 
কারণ ভূমগ্ুলে যে উষ্ণতা নিহিত আছে তার দ্বারাই জল ও মাটি ক্রমশ বুক্ষা্দি, 
উদ্ভিদ ও প্রাণীতে রূপাস্তরিত হয় । সমস্তই কারধ-নিয়মের ক্রমানুসারী ; ঘ। দেখে 
ধারণা হয় যে, কোনো পূর্ণবুদ্ধি এর পথপ্রদর্শক, যদিও এর কোনো ইন্জিয় বা 
মানসিক জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ আযবিস্টটলের মতান্ুযায়ী 
জগৎ্-লষ্টা আকৃতির অঙ্টা নয় । আর যদি তা মান! যায় তবে এও হ্বীকার করতে 
হবে যে, বন্তর উদ্ভব হয় অ-বস্ত থেকে, অর্থাৎ অ-ভাব থেকেই ভাবের উৎপস্তি। 

“ইবনে-সীনা আকৃতিকে উৎপন্ন বলে এবং ইসলামী বাদ-শাস্ত্রীগণ বস্তুকে অবস্থ 
থেকে উৎপন্ন বলে মেনে ভুল করেছেন । এই ভুল সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে এরা 
জগত্অষ্টাকে এমন এক পূর্ণ স্বতন্ত্র কর্তা বলে মনে করেছেন যিনি একই শময়ে 
বিভিন্ন পরম্পর-বিরোধী বন্ত স্থট্টি করেন । এই মতানুসারে অগ্নির দাহিকাশক্কি 
বা জলের তরলতা ও আপ্রতা থাকবে না। জগতের স্মন্ত বস্ত তাদের ক্রিয়ার জন্ত 
শরষ্টার ওপর নির্ভরশীল । এমনকি এদের ধারণা মানুষ তার কাজের জন্য নিজের 
অঙ্গকে চালায় না, জগত্-্রষ্টাই তার প্রবর্তক ও চালক । এইভাবে এ'রা মানুষের 
কর্ম-শক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করেছেন ।” 

অন্যত্র “তল্থীস্তব্হয়াত' ( ভৌতিকশাস্ত্-সংক্ষেপ )এ এই তত্ব বোঝাতে 
গিয়ে রোশদ লিখেছেন-_ 

(&) প্রককাতি _-“( জগৎ ) উৎপত্তি গতিরই এক নাম কিন্ত গতির জন্য 
একজন গতি-অষ্টার প্রয়োজন । এই গাত-কততা যখন কেবলমাত্র ( অন্তহিত ) উপযুক্ত 
ক্ষমতা ও যোগ্যতার অবস্থায় থাকে তখন এন নাম মৃূলভূত (প্রকৃতি), যার ওপরে 
লব রকমেরই আক্কৃতি বা রূপের আবরণ দেওয়া যায় ঘমিও সে তার ব্বভাবান্গসারেই 
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আফ্ৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে । একে ক্ষমতা বা যোগ্যতা ছাড়! আর 
কোনো তর্কসম্মত নাম দেওয়৷ যায় না । অর্থাৎ জগৎ অনাদি, কেন না বিশ্বের সমস্ত 
বস্তই অস্তিত্বে আসার আগে ক্ষমতা! বা যোগ্যতার স্তরে ছিল, অর্থাৎ অ-বস্ত বা 
অ-ভাব থেকে বস্ত বা ভাবের উদ্ভব হওয়া! অসম্ভব 1” 

“প্ররূতি অনাদি এবং অ-নশ্বর ; জগতে জাত বস্তর অনস্ত ক্রম কারধকর । যে 
বস্তর ( অন্তহিত ) ক্ষমত! এবং যোগাতা' আছে সে নিশ্চয়ই সক্রিয় অবস্থায় আসবে । 
অন্যথায় জগ্নতে বস্কবিশেষকে কর্তা ব্যতীতই থাকতে হবে । গতির আগে স্থিতি ব! 
স্বিতির আগে গতি হয় না, কারণ গতি স্বয়ং আদি-অন্তহীন | শ্থিতি ব! 
গতিশন্ততা তার কর্তা নয়, বরং গতিই, গতি এবং স্থিতির কারণ ।” 

(৮) গতিই জর্বপ্রধান _--“জগতের অস্তিত্ব গতিমন্ব । আমাদের দেহের মধো 
মুহমুছ যে পরিবর্তন হয় তার দ্বারাই আমরা জগৎকে অনুভব করি; এই পরিবর্তন 
আসলে গতিরই ভিন্ন ভিন্ন ধরন | বিশ্ব ঘদ্দি একটা নিব যন্ত্রের মতো স্থির হয়ে 
যায় তবে আমাদের চিন্তা থেকেও জগৎ-সম্পকিত ধারণা দূরীভূত হয়ে যাবে । 
চিন্তা ও ধারণার গতির ফলেই আমরা স্বপ্ন দেখি । যখন মধুর ম্বপ্পে বিভোর থাকি 
তখন সত্যিই বাহু-জগত সম্বন্ধে জ্ঞান লুপ্ত হয়, অর্থাৎ চিন্তার গতির চমৎকারিত্বের 
স্চনা ও উপসংহার হয় আমাদের অন্তরের মধোই । গতি যদি অস্তিত্বহীন হতো 
তবে স্যর নিরন্তর প্রবাহেরও কোনো অস্তিত্ব থাকত না, অর্থাৎ জগৎ হতো 
বন্শূত্য | 

€(গ) আত্ম। _-আরিস্টটলের নিকট আত্মার অস্তিত্ব যত মহত্বপূর্ণ, রোশদের 
নিকট তা আরও মহান্‌ সিদ্ধান্ত । কারণ এর ওপর তিনি তার এক-আধ্যাত্মিক 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন । কিন্তু যেভাবে জগৎকে অন্থুভব করার জন্য মৌলিক 
পদার্থ বা প্রকৃতি, গতির আত এবং ঈশ্বরকে জানা প্রয়োজন সেইভাবেই ঈশ্বর ব 
সক্রিয় হেতু, ঘিনি কি-না আত্মাসমূহেরও আত্মা (০৪১) অর্থাৎ সকল ভাবের 
উৎস, তাঁর নিকট উপনীত হওয়ার জন্য অগে প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের বা পরমাত্সার 
মধ্যস্থ তব-আত্মা সম্বন্ধে জানা দরকার । 

(৪) প্রাচীন দার্শনিকগণের মত - প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ আম্মা সম্বন্ধে 
দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেছেন _-একদিকে এম্পিভক্লেস, এপিকিউরাসের ন্যায় 
দার্শনিকগণ আত্মাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেননি $ অন্যদিকে এ্যানাক্সি- 
গোরাস, প্রেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণ আত্মাকে প্রতি থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেছেন। 
আত্মার মধ্যে জান ও শ্বতঃগতি পাওয়া যায় --এ বিষয়ে কিন্ত প্রাচীন গ্রীক 
দার্শনিকগণ সকলেই সহমত পোষণ করেছেন। ্যানাক্সিমনের মতে আত্ম! সদ 
গতিখীল এক আদি অনন্ত নিত্য পদার্থ । ক্ষণিকবাদী হেরাক্লিটাসের মতে সমস্ত 
পদার্থের মধ্যে আত্মা শ্রেষ্ঠ ও সুক্ষ পদার্থ, তাই তা সমস্ত পরিবর্তনশীল পদ্দাথ 
সম্বন্ধেই জ্ঞানী । দেবাজেন আত্মার মুলতৰকে বাঘুর তুল্য মনে করেছেন, তার দৃষ্টিতে 
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আত্মা সঙ্গম এবং গ্রঙ্জাবান। পরমাণুবাদী ভিমোক্রিটামের মতে আত্মা অস্থির 
গতিশীল তথা অন্য পদাথে গতিসঞ্চারকারী পদাখ ব! তত্ব । বস্তবাদী এম্পিভকলেসের 
মতে অন্যান্য মিশ্র বস্তুর মতে। আত্মা চার মৌলিক উপাদান থেকে উৎপন্ন । দেখা 
যাচ্ছে গ্রীক দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ অবশ্যই আছে কিন্তু সক্রেটিসের পূর্বগামী 
দার্শানিকগণের মধো শুধু পিথাগোরাস এবং জেনো বাতীত সকল দার্শনিকই আত্মা! 
ও বস্তকে ( প্রকৃতি ) অবিচ্ছিন্ন উপাদান বলে মণে করেছেন । 

(9) প্লেটোর মত-_ প্রেটো অতান্থ দৃঢ়তার সঙ্গেই বপেভেন আত্মা ও প্রকৃতি 
ছুই সম্পূর্ণ পৃথক উপাদান। তাঁর মতে মানবদেহের অভান্তরস্থ আত্মা তিন 
প্রকার__ (১) ভাববাদী আত্মা, যা কি-না মন্ুুযের মস্তিক্গের মধ্যে সদা গতিশীল; 
(২) পাশবিক আত্ম। য। হইদয়ে অবস্থিত এবং নশ্বর | এর দ্বার] মান্থষ ক্রোধ এবং 
বীরত্ব প্রাপ্ত হয় ; (৩) এর চেয়েও নিয় স্তরে প্রাকৃতিক আত্মার অবস্থান । এর 
দ্বারাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনার উদগম হয় । প্রাকৃতিক এবং পাশবিক আত্ম! বুদ্ধি 
বা ভাববাদ্া আত্মার অধীনস্থ, তবে কখনে৷ কখনো তার! দাসত্বকে অস্বীকার 
করতে চায় এবং ভাববাদী আত্মা তাদের দমনে অসমর্থ হলে মানুষের কাধও হয় 
বুদ্ধিহীনের মতো । 

(০) আযারিস্টটলের মত-_ ত্যারিস্টটল তার গুরু প্লেটোর মত (প্ররুতি ও 
আত্ম ভিন্ন )-কে সমর্থন করেননি । প্রাচীন দার্শনিকগণের প্রতি আযরিস্টটল্র 
এই আক্ষেপ ছিল যে তার৷ আত্মার এমন কোনো লক্ষণ নির্দেশ করতে 
পারেননি যা তিন প্রকার আত্মার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | তিনি নিজেই এই লক্ষণ 
নির্দেশ করে বলেছেন যে, প্রকৃতি হলো! ক্রিয়ার আধার এবং আত্ম। কেবল ক্তিয়া 
বা আক্কৃতি। বন্ত এবং আত্ম। অথব৷ প্রতি ও আকু'তর সংযোগকেই বগ্ড-পিগ 
বলা চলে, উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক | অ-ভাব বা অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকৃতি 
(সবন্ত )-কে আত্ম। (-* আকুতি) প্রকাশিত করে, অন্যদিকে আত্মাও প্রঞ্কৃতির মুখা- 
পেক্ষী, কেন না প্রকৃতির মধ্যে দিয়েই তারও আত্মপ্রকাশ, এই যোগ্যত! তার মধ্যে 
পূর্ব থেকেই সঞ্চিত আছে। 

আযারিস্টটলও গ্লেটোর ম্তায় তিন প্রকার আত্মার কথ! বলেছেন-- 
(১) বানম্পতিক আত্মা --যার কাজ প্রসব এবং বুদ্ধি আর তা৷ উত্তিদের মধ্যেই 
প্রাপ্য ; (২) পাশবিক আত্মা --যার মধ্যে প্রসব ও বুদ্ধির অতিরিক্ত স্থতিশক্তিও 
আছে। সমস্ত পশুজাতির মধ্যেই এই গুণ বণমান ; (৩) মানবিক আত্ম! এই 
আত্ম! উপরোক্ত ছুটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ । এর প্রসব, বৃদ্ধি, স্মৃতিশক্তি ব্যতীত আছে 
বুদ্ধি ও চিন্তন, অর্থাৎ বিচারক্ষমতা য| শুধু মানুষের মধ্যেই বর্তমান । প্রাণীশান্তরের 
জনক আযারিস্টটল হয়ত ডারউইনের বিবর্তনবাদ পর্যন্ত পৌছাতে পারেননি, কিন্ত 
তিনি উত্তিদ থেকে পশ্ত ও মানুষের বিকাশের ক্রমান্থসারকে অবশ্বই মানতেন ; 
যা জীবের পূর্বের গুণসমূহকে নিয়ে পরবতী নতুন গুণের বিকাশের ধারণা থেকেই 
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বোঝা যায়। তিনি আকুতি থেকে প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেননি । 
আত্ম ব্যক্তিক রূপে ব্যক্ত হয়ে ব্যক্তির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তা বিনষ্ট হয়। 
আযারিস্টটল আত্মার সীমাকে এখানে সমাপ্ত করে পরমায্মার (০৪১) সীমায় 
উপনীত হয়েছেন । তার বর্গাকরণ এইকপ --গ্রকৃতি - আরুতি ( আত্ম! ) 
--পরমাত্ম। যার মধ্য প্রকৃতি এবং আকৃতির সম্পর্ক যেন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুর মতো] | 
উপনিষদের ভেগুণ্যবাদ প্রকৃতি ও আকৃতির সখ্যতাকে স্বীকার না করে আরুতিকেই 
আত্মা হিসেবে নিয়ে তাকে পরমাত্মার সথা করেছে (মুণ্ডক উপণিষদ ) কিন্তু 
এখানে যত পরিষ্কারভাবে এই বগাঁকরণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আযরিপ্টটল তত 
স্পষ্ট হতে পাবেননি। কোথাও তিনি মানবিক আত্মাকে আত্মাকোটিতে রেখে 
তাকে প্রকৃতি-সহচর তথা ব্াক্তির সঙ্গে উতপত্তিশীল ও মরণশীল বলে মেনেছেন, 
আবার কোথাও ব৷ বানম্পতিক এবং পাশবিক আত্মাকে জ্ঞানলোকে আনতে 
চেয়েছেন । 

প্রজ্ঞাবান আত্মা (৪8০ 14০৪১ ) --এই জ্ঞানী আত্মা নিচের তন্ব 
(প্রক্কৃতি, আকৃতি ) অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ এবং সকল জীবাত্মা সম্বন্ধে প্রজ্ঞাবান__ 
এই জ্ঞনী আত্মা বা ৫01০ 0985১ বিশেষ উদ্দেশ্যে ওপর থেকে নিচে প্রেরিত 
হয়েছে । তার সঙ্গে দুনিয়ার কারও আঙ্মীয় সম্বন্ধ নেই, সে অবয়খা, সামান্য 
তথা আকৃতির জ্ঞানে জ্ঞানী । এর দ্বার।ই মানুষ ইন্জরিয়-জগতের বাইরের জ্ঞানগম্য 
জগৎকে জানতে সমর্থ হয়। এই জ্ঞানগম্য জগতের উপলব্ধি 'অবঠ্য অতিমানব 
ব্যতীত আর কারও পক্ষে সম্ভব নয় -__সেই অতিমানব হলো পরমাত্ম! | প্রজ্ঞাবান 
আত্মা হলে! যেন এক দর্পণ যাতে অধ্যাত্-জগতের প্রতিবিষ্ব মান্থষের সামনে 
প্রতিফালত হয়। 

ইব্জিয় বিজ্ঞান ( এক্দিক আত্মা) _জ্ঞানী আত্মা কেবল পর্রমাধ্যাত্মিকের 
হ্যায় অবয়বী, আক্কৃতি ব৷ সামান্ত-জ্ঞানের অধিকারী । তাই অবয়বের জ্ঞানের জন্ব 
আযারিস্টটল এন্দ্রিক আত্মার কল্পনা করেছেন। অগ্নির স্পর্শে তাপকে অনুভূত 
হওয়াই ইন্দ্রিয় বা এন্দ্রিক আত্মার কাজ | এর কর্মক্ষেত্র কেবল দেহেই নির্ধারিত | 
কিন্তু ০০ ০4১ বা জ্ঞানী আত্মার ( বিজ্ঞান) না আছে অবয়ব, না আছে 
শরীরের কোনো অংশে তার স্থান, দেহের ভিতরে মে থাকে না, বাহ-বিষয়েও তার 
কোনে। নিষেধাজ্ঞা নেই । তার ক্রিয়ার জন্য কোনো সীমিত দবেশ-কাল নেই । 
অর্থাৎ মে কখনোই জড় বস্তকে আশ্রয় করে না। 

নাতিক (3890০ 10945 ) --শরার থেকে বচ্ছিন্ন তাই দেহের বিনাশ 
হলেও তার বিনাশ হয় না, সে নিত্য সনাতন । 

আযারিস্টটল ৪90০ ইৈ০5-এর ছুটি প্রকার-ভেদ করেছেন _-সক্রিয় হেতু 
এবং অধিকরণ-কারণ বা গ্রাহী ; সক্রিয়-আত্ম! বস্তকে জাত হওয়ার যোগ্যত। দান 
করে, এই-ই হলে! পরমাধ্যাত্সিক ভাব, মানযও যার অংশীদার । অধিকরণ-ভআত্মা 
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জ্ঞাত বস্ত দ্বার! প্রভাবিত হয়ে তার গ্রতিবিষ্ধ নিজের মধ্যে গ্রহণ করে। এ হলে! 
মানব-বাক্তির বিজ্ঞান । উভয়ই বর্তমান, কিঞ্তু গ্রাহীর ভাব ( অধিকরণ-বিজ্ঞানের 
প্রকাশ ) সক্রিন্ন হেতু বা ক্রিয়া-বিজ্ঞানের পরে ঘটে । ক্রিয়া-বিজ্ঞান তুলনায় শ্রেষ্ঠ, 
কেন না ত৷ হলে। সুক্ষ বিজ্ঞানায় শক্তি, কিন্তু যেহেতু অধিকরণ বা গ্রাহী বিজ্ঞান 
তার দ্বার। প্রভাবিত তাই তার মধ্যে শরীরের সংযোগও হয়। আযারিস্টটলের 
আত্মা ব! বিজ্ঞান (1০৪5 ) সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত এই প্র্কার-_ 

(১) ক্রিয়া এবং অধিকরণ-বিজ্ঞান এক ন্য় ভিন্ন; (২) ক্রিয়া-বিজ্ঞান 
নিত্য এবং অধিকরণ-বিজ্ঞান নশ্বর ; (৩) ক্রিয়1-বিজ্ঞান মানব-ব্যক্তি থেকে 
বিচ্ছিন্ন, (৪) ক্রিয়।-বিজ্ঞান মানষের মধোও আছে। 

আযরিস্টটলের টাঁকাকার আলেকজাগ্ডার আফ্ দিসিয়াস এবং দেমাসিক়্াস 
উভয়েই আরিস্টটলের থেকে ভিন্ন সিদ্ধাপ্ত করেছেন । তাদের মতে ক্রিয়া-বিজ্ঞান 
মানবের থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন, দেম। পিয়াস এর নাম রেখেছেন ভেদক-বিজ্ঞান 
এবং আলেক্জাগ্ডার বলেছেন 'কারণ-কারণ' | 

€ঘ) রোশদ্দের বজ্ঞান €-আত্ম। )-বাদ -_রোশদের বর্ণনায় আমরা 
আত্মার (বিজ্ঞানের ) পাঁচটি প্রকার-ভেদ পাই --(১) প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান,। (২) 
অভ্ন্ত-বিজ্ঞান, (৩) জ্ঞাতা-বিজ্ঞান, (৪) অধিকরণ-বিজ্ঞান এবং (৫) ক্রিয়া 
বিজ্ঞান। সিকন্দর এবং আরবী দার্শনিকগণ গ্রাকৃতিক এবং অধিকরণ-বিজ্ঞানকে 
এক মনে করেছেন, কিন্তু রোশদ্দর কখনো কখনে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে ক্রিয়া-বিজ্ঞান 
আত্মার অর্থে গ্রহণ করেছেন, আবার তাকে অনার্দি অনুৎপনও মনে করেছেন । 
কোথাও বা এদের ভিন্ন বলে মেনেছেন। দেমাসিয়াস অভ্যস্ত এবং জ্ঞাতা 
বিজ্ঞানকে এক বলে মেনেছেন, কারণ, আত্ম ( বিজ্ঞান )-কে জন্ম দিতে একমাত্র 
আত্মাই সক্ষম। প্রতি কখনও আত্মার জন্ম দ্রিতে পারে না। অতএব সমস্ত 
বিজ্ঞানসম্মত বস্তই ক্রিয়া-বিজ্ঞান থেকে জাত। এই তন্বকে আরও পুই করার 
জন্য তিনি বলেছেন _য্দিও সমস্ত বিজ্ঞানই ( -আত্ম ) কর্তা-বিজ্ঞান ( -পর- 
মাত্সা ) থেকে উৎপন্ন, কিন্ত মানুষের জ্ঞান প্রতোক বাক্রির ক্ষেত্রে তার অভ্যাস 
থেকে প্রাপ্ত যোগ্যতা অনুসারে হয়। তাই জ্তা-বিজ্ঞন এবং অভ্যন্ত-বিজ্ঞানে 
কোনো পাধ্যক নেই । ধেমানিয়াসের এই মতের বিরুদ্ধে রোশদ অভ্যন্ত-বিজ্ঞানের 
মধ্যে ছুটি তত্বকে মেনেছেন -একদিকে তিনি জ্ঞাতা-বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের ( কর্তা 
বিজ্ঞ।ন ) কাধ বলেছেন এবং তাকে অনার্দি অনস্ক বলে মেনেছেন, অন্তর্দিকে আবার 
তাকে বলেছেন মানুষের অভ্যামের পরিণাম তথা উত্পন্ন এবং নশ্বর । নামের 
ক্ষেত্রে ভিন্নত! বজায় রেখেও আারিস্টটল এবং তীর টাকাকারগণের নায় ৫গোশদও 
বস্তত আত্মার ( ০৪৬, বিজ্ঞান) ভেদ না যেনে তার এঁকাকেই স্বীকার 
করেছেন। তীর বন্তবা হলে! _এ কথ। ঠিক যে বিজ্ঞান ( »আত্ম। ) বিভিন্ন 
ধরনের আকার-্্রকারকে স্বীকার করার ক্ষমতা রাখে, তাই যে পর্যন্ত তার নিজের 
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স্বরূপ সম্বন্ধ, তার ততদূরই আকারপ্প্রকার রহিত থাকা দরকার -_অর্থাৎ বিজ্ঞানের 
( আত্মার ) জ্ঞান-যোগাতা! শুধু তার মৌলিক স্বরূপের মধোই । অবশ্ঠ শুধু 
যোগাতার অস্তিত্বকে স্বীকার করেই মানুষের মধো ক্রিয়া-বিজ্ঞান উৎপন্ন হওয়াকে 
অস্বীকার করা যায় না; আর ক্রিয়-বিজ্ঞানকে মানুষের মধো স্বীকার করলে আমি 
এটাও স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, বিজ্ঞান তার মৌলিক স্বরূপেও কিছু বিশেষ 
আকার-প্রকারের সঙ্গে মিলনেই মু হয়ে গঠে। -_পক্রিয়া কেবল অশ্তহিত 
যোগ্যতার প্রকাশের নাম ”» কোনে! বিশেষ আকার-প্রকারের দ্বারা সে রূপপ্রাপ্ত 
হয়। অতএব এ কথ! বলার কোনে। কারণ নেই যে আধা।ত্মিক সম্ভতাবাতা বা 
যোগ্যতাকে স্বীকার করা যায়, কিন্ধ বাহ্‌ ক্রিয়াবন্তা বা প্রকাশকে স্বীকার করা 
যায় না। এমতাবস্থায় জ্ঞান ও গ্রতীতির অর্থ মাত্র জ্ঞান-যোগ্যতাই নয় এমনকি 
জ্ঞান-ঘটনাও | ধতক্ষণ না আধ্যাত্মিক বা অধিকরণ সন্বন্ধী এবং বাহিক বা ক্রিয়। 
সন্বন্ধী বিজ্ঞানের পারম্পরিক প্রভাব _ অর্থাৎ কি-না বাক্তিসত্তা এবং ক্রিয়াবন্ত। 
একত্রিত হয় ততক্ষণ প্যস্ত জ্ঞান অক্তিত্ব প্রাপ্ত হতে পারে না) এটা ঠিক যে অধি- 
করণ-বিজ্ঞান সংখ্যাবছল এবং মানবদেহের মতোই নশ্বর কিন্তু ম্বয়ভূত হওয়ায় 
মানব থেকে ভিন্ন ও অবিনশ্বর | 

উভয় বিজ্ঞানেই উপরোক্ত প্রভেদ থাকা সত্বেও তাদের মিলিত হওয়ার অর্থ 
এই নয় যে ব্যক্তিসংখ্যা প্রচুর বলে ক্রিয়া-বিজ্ঞানও প্রচুর হয় অথবা ব্যক্তির প্রাচুর্য 
হাস পেলে তা৷ ক্রিয়া-বিজ্ঞানের একতায় বিলীন হয়ে যায়। এর আসল অর্থ হলো 
ক্রিয়া-বিজ্ঞানের ( অনাদি, সনাতন ) অংশে মানবতা বন্টিত হয়। মানব মস্তিষ্কের 
যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষ ক্রিয়া-বিজ্ঞানের অংশতাগী হয়। এই অংশ নিজের 
স্বরূপে অবিনশ্বর এবং চিরস্থায়ী । এর অস্তিত্ব বাক্তি মাম্থষের সঙ্গে যুক্ত নয়, 
বরং যদি কখনো মানব-ব্যক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্তও হয় তখনও কি্ত এর কার্ধ অব্যা- 
হতই থাকবে, অবশ্য এমন অসম্ভব কল্পনা করারও কোনো যুক্তি নেই। সমস্ত 
বিশ্বই পরমবিজ্ঞানের (. পরমাত্মা) রশ্মিতে বিকাশিত | প্রাণী, উদ্ভিদ, ধাতু, মুত্তিকা 
সকলই এর শাসনে নিয়ন্ত্রিত । মানুষের মধোও পরমবিজ্জান একইভাবে প্রকাশমান, 
কারণ মানুষও সেই প্রকাশমান বিশ্বেই একটা অংশ। মানবতার মতো! 
আখ্মাও সকল মানুষের মধ্যে বর্তমান । অর্থাৎ বিশ্বশাক পরমাত্মা ( *" পরম- 
বিজ্ঞান) যখন ক্রিয়ার জন্য প্রস্তৃত হয়, তা তখন নানারূপে __কখনে প্রাণী, কখনো 
দেবতা, কখনো বা মনুষ্য রূপে _ উদ্ভাসিত হয় ; তাই ব্যক্তি-স্বরূপ নশ্বর, কিন্তু 
মানবতা-বিজ্ঞান চিরস্তন, কেন না তা বিজ্ঞানেরই একটা অংশ । 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে ক্রিয়া-বিজ্ঞান এবং মানবতা বিজ্ঞান 
একত্রে অনাদি হলে মানবতা! কখনও নষ্ট হয় না। মানুষের জ্ঞানের প্রকাশ 
বিভিন্নভাবে ( শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সায়েন্স) হয়েই চলে। 

€$) সকল বিজ্ঞানই পরমবিজ্ঞানে দিজিত হয়- রোশদ তীর পঞ্চ 
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বিজ্ঞানকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (১) মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি-বিজ্ঞন জন্মায়, এবং 
তখন সে থাকে জ্ঞানের সম্ভ/বন৷ রূপে, আফু বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যোগাত। ক্রিয়ার বূপ 
পরিগ্রহ করে এবং বিকাশের সমাপ্তি হয় । (২) অভান্ত-বিজ্ঞান আয়ন্ত করাই 
মানবজীবনের চরম সীমা । কিন্তু তা বিজ্ঞানের চরম স্থান নয়। প্রকৃতির মধো লীন 
থাক! কালে তার যে বিকাশ তাকেই চরম বিকাশ বল! যায়। প্রারৃতিক 
জগৎ থেকে তা যতই শুদ্ধ বিজ্ঞানজগতের দিকে অগ্রপর হয়, ততই তা 
বিজ্ঞানজগতের সঙ্গে অস্বিষ্ট হতে থাকে ; এই অবস্থায় পৌছে বিজ্ঞান সর্ব প্রকার 
বন্ত সন্ধে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এ হলে। সেই অবস্থা যেখানে “আমি-তুমি'র ভেদ লুপ্ত 
হয়ে মানুষ কা-বিজ্ঞানে পরিণত হয়। যেহেতু কতীা-বিজ্ঞানে ( ঈশ্বর ) সকল 
প্রকার স্ব মজুদ থাকে সেহেতু মানুষও মুতিমান সর্ব খছিদং ব্রঙ্গে রূপান্তরিত হয় । 

| কর্তা ( পরম ) বিজ্ঞানই সব] আযরিস্টটল বলেছেন : জ্ঞানই বিজ্ঞানের 
হবক্ূপ, মামুলী ইন্দ্রিয় বিষয়ের নয়, সনাতন গুণের অধিকারী বিজ্ঞানজগতের বিষয় । 
অতএব এ কথা স্পষ্ট যে ক্তা-বিজ্ঞান বা ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই 
নয়। ঈশ্বরের মধো অবস্থিত জীবন কেবল জ্ঞানক্রিয়া। কর্তা-বিজ্ঞান সনাতন, 
শুভ এ মক্গলময়, এবং জ্ঞান ব্যতীত কোনো কল্যাণ সম্ভব নয়; অতএব ঈশ্বর 
এই শুভের স্রোত। কিন্তু তার জ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞাত| এবং বিজ্ঞেয-এর মধ্যে 
কোনো প্রভেদ নেই, কেন না সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং স্বরূপিত। অতএব কর্তা-বিজ্ঞান 
যদি নিজেকে ব্যতীত অন্য কোনো বস্তর জ্ঞাতা হন তবে তা তার ম্বরূপের জ্ঞান ভিন্ন 
আর কিছুই নয়। কারণ তিনি নিজেই একাধারে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় | এর 
অতিরিক্ত সবকিছুই অস্তিত্বহীন |” 

রোশদ তার নাতিশাপ্রে বিজ্ঞান অদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত বাযাখা। লিখেছেন : 
“জ্ঞান-প্রতীতির থেকে উন্নত এবং সমস্ত মঙ্গলের উৎস। তার থেকে অন্য কোনো 
কিছুই কাম্য গয়। এ সকপই শশ্বর, কি গণ অবিনশ্বর ৷ অন্য শুভগুলির ছারা 
বিভিন্ন ধরনের কামনা পৃতি হয় বটে, কিন্তু জ্ঞান যেহেতু আন্তরিক বাসনা তাই 
তাকে ছাড়া কোনে। বাসনাই পূর্ণ হয় না । কিন্তু মুশকিল এই যে, জ্ঞানের উচ্চতম 
পদ মানুষের আয়ত্তের বাইরে । মানুষের আপাদমস্তক বস্তবাদী ধারণায় আচ্ছন্ন 
সেই চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে পৌঁছানো সম্ভব 
নয়, অবগ্ঠ তার ভেতর এশ্বরিক জ্যোতি জাগরূক হতে থাকে যদি সে কর্তা-বিজ্ঞান 
বা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করে। মানবতার আবরণ ছিন্ন করে যদি 
আমিত্ব ঘু'চক্সে ধিতে পারে তবে নিঃসন্দেহে সে পরম শ্তভের সন্ধান পাবে। 
প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, মান্গষের উচিত মানুষের মতো জীবন-যাপন করা) 
মে নিজে যেহেতু বস্ত, তাই বাস্তবিকতার সঙ্গে তার সম্পর্ক রাখ! উচিত। কিন্ত 
এই ধারণ। ভূল ! সমস্ত জাতির শুভ শ্তধু সেই বন্ধ থেকেই প্রাপ্ত হয়, ঘা আনন্দ- 
বৃদ্ধির সহায়ক এবং অনুকূল । অতএব শ্লোতে গ! ভাসিয়ে দিলেই সতা-শিবের 
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সন্ধান মেলে না। মান্তষের মধোই তো ঈশ্বরের জ্যোতি বিরাজমান । অতএব 
মে বিষয়ে খেয়াল রাখা এবং তার সান্লিধা পাওয়ার চেষ্টা কেন করবে না? 
--এটাই তো বাস্তবিক শুভকর্ম, এতেই অমর জীবন লাভ হয়। 

“রী পদ কেন প্রসংশা-যোগ্য ? কারণ তা আশ্চধময়, চেতনা আগ্নুতকারী, 
আনন্দে আত্মবিভোর করে, লেখনী স্তব্ধ হয়, বাক্রহিত হয়, শব্দ অর্থের প্রবল্যে 
রুদ্ধ হয়, এমন অবস্থায় বাকা কি করে নিঃ্ুত হবে, সে স্বরপকে বাখা। করতে 
কি প্রকারেই বা লেখনী চলবে ?” 

(5) পরম-বিজ্ঞানকে প্রাপ্তির উপায় -_-ঘদিও উপরোর্জউদাহরণের ভাষা 
থেকে এমন ভ্রম হতে পারে যে রোশদ হয়ত স্ফীবাদের যোগ-ধ্যানকে কর্তা-বিজ্ঞানের 
সঙ্গে কাবদ্ধ করতে চেয়েছেন, কিন্দ গভীরভাবে অগ্রশীলন করলে বোঝা! যায় যে 
ষ্টার পরম-বিজ্ঞান-সমাগম পরম-জ্ঞান দ্বারা লব্ধ । ইসলামী দার্শনিকগণের মধ্যে 
যোশদই ছিলেন সর্বাপেক্ষা স্থকীবাদ-বিরোধী । যোগ, ধ্যান, ব্রদ্মলীন হওয়া 
প্রতভৃতিকে তিনি মিথ্যাচার বলে মনে করতেন | মানষ যে জ্ঞানের যোগাতা! নিয়ে 
জন্নায় তাকে বিকাশিত করাই কল্যাণকর্ম । মানুষ তখনই শুভত্ব গ্রাপ্ধ হয় ঘখন 
দে তাবু যোগাতাকে উন্নত করে বাস্তবতার দ্বারে উপনীত হয়। স্থফীনীতি অসতা 
এবং কোনো কাজেই লাগে ন!। ইক্জিয়জগতের ওপর বিজ্ঞান জগতের প্রভাব 
বিস্তারের জন্যই মন্ুষ্যহ্টির প্রয়োজন! মান্জ এই একটি উদ্দেশ্য সফল হলেই 
মান্ষের স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। “দাশনিকগণের আমল ধর্ম হলো বিশ্বের অস্তিত্বকে 
অধায়ন করা, কারণ ঈশ্বরের হি সম্পর্কে বাস্তবিক জ্ঞান অর্জন করলেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপাসন। কর] হয় । এ যেন ঈশ্বরের পরিচয় করানো, প্ররুত পক্ষে এই কর্মেই ঈশ্বর 
সন্ধৃষ্ট হন । সবচেয়ে গহিত কাজ তারাই করেন, ধার] ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসক এই 
অন্গসদ্ধানী দ্ার্শনিকগণকে কাফের বলে প্রচার এবং বিরক্ত করেন |” (0.1. 
[69115 : 12715107)) 0/ 7/171095017/7), ) ৬০1. |) 

(ছ) মানুষ পরিস্থিতির দাস _-কধে মানুষ স্বতন্ত্র বা পরতন্ত্র --অন্যান্ত 
দার্শনিকগণের ন্যায় রোশদও এই বিষয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন । এ সম্বন্ধে 
জানার আগে সংকল্প সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়' প্রয়োজন । কারণ কর্মগ্রহণের পূর্বে তার 
জন্য নংকল্প কর] হয়, অথব। বলা যায় যে মংকল্প হলে! এক প্রকার কর্জ --মানস-কর্ম। 

(৪) সংকল্প _-সংকল্প সম্বন্ধে রোশদের মত হলে: এ একপ্রকার মানসিক 
অবস্থা যার উদ্দেশ্ত হলো কোনো কর্মগ্রহণের চিন্তা। অবশ্য সংকল্প শুধু আত্মিক 
প্রেরণাই নয় কিছুটা বাহক কারণের ওপরেও নির্ভরশীল । বাহক কারণ সংকল্পকে 
দুঢ় করে, সীমা ও স্থায্লিত্ব দেয়। অন্থুরাগ ও দ্বেষ এই দুই মানসিক অবস্থা থেকে 
সংকল্পের উত্তব হয় । অন্থুরাগ বা দ্বেষ লাভদ্ায়ক বা ক্ষতিকারক বস্র অভিত্বের 
ধারণ! থেকে জন্মায় । অতএব সংকল্প যে বাছিক কারণের ওপরও নির্ভরশীল 
ত' স্পষ্ট __সুনার বস্তর প্রতি আমাদের অঙ্গবাগ এবং বিভৎস দৃশ্যে বিতৃষ্ণা ও 
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ঘণার উদয় হয় । মনের এই অন্ররাগ-ছ্েষ বা আকর্ষণ-বির।গের অবস্থার নামই 
সংকল্প । অতএব মনকে নাভ দেওয়ার মতো কিছু না থাকলে সংকল্প জন্মায় না । 

(৮) জংকল্পোৎপার্দক বাহ্যিক কারণ -_€১) মনে রাখা দরকার যে সংকল্লোৎ- 
পাদক বাহিক কারণও ক্রমরহিত -_নিয়ম-বিহীন নয় ; বরং তারা স্বয়ং কারণের 
অধীন। মন্ম্ক-চিত্তে সংকল্পের উদ্ভব অসময়ে হয় না। (২) কারণের পরম্পরার 
হ্যায় সংকল্পও একপ্রকার ক্রমবন্ধ শৃঙ্খল! যার প্রতিটি ধাপ বাইরের ধাপের সঙ্গে 
যুক্ত! এছাড়া (৩) আমাদের দৈহিক গঠন, যার ওপর আমাদের সংকল্প 
'অনেকাংশে নির্ভরশীগ তাও এক বিশেষ বাবস্ার অধীন । এই তিনটি কারণ 
কার্ষ-কারণের শৃঙ্খলায় পরস্পরের সঙ্গে দুটনিবন্ধ। এদের প্রতিটি অংশই মান্থষের 
বুদ্ধির সীমার বাইরে । আমাদের দৈহিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন হয় তার সবই 
আমাদের জ্ঞান বা অধিকারের অনায়ন্থ। আমাদের জীবনে বিস্তৃত বাহক 
জগতের অসংখা ক্রিয়া ও প্রভাব আমাদের অধিকারের বাইরে থেকেও জীবনে কাজ 
করে চলে। কাজেই এগুলিকে জ্ঞানভাগারে সঞ্চয় করা! অসম্ভব । মাস্ুষ 
পরিস্থিতির দাস, সে চায় একরকম, ঘটে অল্পকিছু 

(8) জামাজিক বিচার __রোশদ জ্ঞানের শুত্র ঝলক্‌কে পরমবিজ্ঞান থেকে 
আগত তথা সবকিছুকেই বিজ্ঞানময় বলে গ্রহণ করেছেন । অথচ প্ররুতিকে 
অন্বীকার বা তাকে বিজ্ঞানের মায়া বলে তিনি মনে করেননি; বরং পরিস্থিতি- 
বাদের মধো বিজ্ঞান-জ্যোতির্শয় মানবকে তিনি যেভাবে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন 
বলেছেন, তাতে তার নিজের ক্ষেত্রেও প্ররুতি, বিজ্ঞন থেকে কম স্বতন্ত্র নয়। 
এই ছুই প্রকার বিচার নিয়ে তাঁর সমর্থকগণও বস্তবাদী ও বিজ্ঞান (-ভাব )-বাদী 
এই ছুই দলে শ্বাভাবিকভাবেই বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল । রোশদ যদি বিজ্ঞান- 
বাদকে পছন্দও করতেন, তবু সন্দেহ নেই যে তিনি গজালীর ন্যায় স্থফীবাদী 
বা শঙ্করাচার্ধের মতে অদ্বৈত ব্রহ্ষবাদী। ছিলেন ন। যাতে জগতকে, কল্পন', মায়া 
বা অভ্যাস বলে মনে করা হয়। কিন্তু রোশদের সামাজিক বিচারের যে নমূনা 
আমি দিতে যাচ্ছি তা অবহিত হওয়ার আগে, জানা দরকার যে তিনি বস্তবাদ এবং 
বাবহারবাদেই সর্বাধিক বিশ্বাসী ছিলেন । 

(ক) লমাজের পক্ষপাতী -_সমাজের তুলনায় ব্যক্তিকে তিনি কতটা 
তুচ্ছভাবে দেখেছেন তা তার এই বিচারেই স্পষ্ট : “মানবজাতি বনম্পতির তুল্য । 
কষক যেমন তার জমি থেকে অপ্রোয়জনীয় আগাছাসমূহ উৎপাটন করে কেবল 
প্রয়োজনীয় বৃক্ষগুলিরই যতু করে, সেইভাবে বড় বড় নগরে জনগণনা করে তাদের 
মধ্যে যারা বেকার জীবন-যাপন করে এবং এমন কোনো কাজ করে ন ঘাতে 
জীবিকা নির্বাহ করা যায় এমন সব লোকর্ধের হত্যা কর! দরকার ৷ পরিচ্ছনতা 
এবং স্বাস্থারক্ষার নিয়মান্থলারে নগর বসানো সরকারের কর্তবা, আর যতদিন না 
অক্ষম, বিকলাঙ্গ এবং বেকারদের শহর থেকে বহিষ্কার করা না হবে ততদিন এটা 
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সম্ভব হবে না।” ('ইবনে-রোশদ” ; রেনা, পৃঃ. ২৪৭, আন্দারী কর্তৃক উদ্ধৃত, 
পৃঃ, ২৬২) 

বোৌশদ আযারিস্টটলের রাজনীতি শাস্ত্রের অভাবে প্লেটের 'প্রজাতন্'-এর ওপর 
পুস্তক লিখেছিলেন এবং বহুলাংশে প্লেটের সঙ্গে সহমত হয়েছিলেন । হার অক্ষম 
নাগরিকগণকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত, প্লেটোর দুর্বল শিশুগণকে মুত্তার জন্ত পরিত্যাগ 
করার সিদ্ধান্তের অন্তকরণ । স্বাস্থ্যরক্ষা, আন্তবংশিকতা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বার! 
যে হত্যা বিনাই দুর্বল ও অক্ষমগণের কল্যাণ সাধন সম্ভব ত! বোশদ বোঝেননি | 
তবুও তৎকালীন শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এটা ক্ষমার অযোগ্য ছিল না। কিস্থ 
নিবিচার হতার দ্বারা “হীন” জাতির সংহার করে “উচ্চ জাতির বিস্তার সাধনের 
যে ইচ্ছা তিনি পোষণ করেছিলেন সে বিষয়ে কি ব্লা যায় ! 

রোশদ মূর্খ শসক এবং ধর্মান্ধ মৌলবীদের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন ছিলেন। 
মৌলবীগণ স্বাতন্ত্ের শত্রু হওয়ায় তাদের তিনি মানবতার শক্র বলে মনে করতেন। 
সমসাময়িক মৌলবীগণের সঙ্গে হার সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত ছিল এবং চারলক্ষ 
হস্তলিখিত পুক্তকসমুদ্ধ গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেবার ঘটনা তিনি বিস্মৃত হতে পারেননি । 
অথচ জগতে সর্বত্র আধার দেখলেও ফারাবী কিংব! বাজীর ন্যায় একান্ত জীবন 
যাপনের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন ন। । সমাজ-বিশসী রোশদ বিশ্বাস করতেন যে 
বাক্তিগত জাবন, কোনো শিল্প বা! বিজ্ঞান স্থটিতে সক্ষম নর্দ। তা বড়জোর, 
সমাজের পৃধাজিত ধনসম্পদে পুষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত এবং মাঝে-মধ্যে কিছু 
সংস্কার সাধন করতে সক্ষম । সমাজের মধ্যে বান করেই সমাজের কল্যাণ করাই 
প্রতিটি মানুযের কর্তব্য হওয়। উচিত । এই কারণে তিনি স্তীজাতির স্বাতস্্্যের 
পক্ষপাতী ছিলেন ! সদাচারকে তিনি শুভবুদ্ধিজাত মনে করেছেন, ন্যক্রিস্থার্থ 
সিদ্ধির নিমিত্ত ব্যক্তিবুদ্ধিজাত নয়, ধর্মবাদীগণের মতান্যায়ী শূন্য থেকে নিক্ষিপ্ত 
কোনো বস্তও নয়। তার নিকট সদাচারের অর্থ ছিল রাষ্ট ও পমাজের হিতসাধন । 
ধর্মের মহত্বকে তিনি সামাজিক উপযোগিত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । বিশেষ- 
ভাবে দর্শন থেকে ভিন্ন এবং প্রতিকূল মন্তব্য করার কারণে ধর্মের অসত্তায় রোশদ 
বিশ্বাসী ছিলেন৷ কিন্তু প্রেটো যেমন “নিভিন্ন ধাতু দ্বারা স্ষ্ট হয়েই মানবের শ্রেণী 
বিভাগ ঘটে” __- প্রচার করে মানুষের মনে একটা প্রতিক্রিয়! সৃষ্টি করেছিলেন, 
তেমন রোশদও মনে করেছেন যে ধর্মও তন্রপ একটি প্রচার যন্ত্র এবং একে 
বাবহার করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না যদি তার দ্বার! সমাজের কিছু কল্যাণ 
করা সম্ভব হয়। 

€খ) নারী-ম্বাতন্ত্রযবাদী -_মল্সমীন শাসক বংশের নারীগণ বোরখাহীন 
হয়ে এবং পুরুষগণ মুখ আচ্ছাদিত করে দেখাতে চেয়েছিলেন যে তারা ঘে কোনো 
চরম পন্থা গ্রহণ করতে সক্ষম । কিন্তু এই প্রথ! শুধু রাজবংশের মধ্যেই সীমিত 
ছিল এবং ভাবা যতই প্রগতির ধ্বনি তুলুন না কেন, আসল যে শ্বাতন্ত্রা অর্থাৎ 
ফুজসা- 14 
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আথিক স্বাধীনতা তা কিন্তু রাজকন্যা অথবা রাজকুলবধূগণের ছিল না।" রোশদ 
বাস্তবিকই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, একে তিনি সমাজ কল্যাণকর বলে 
মনে করতেন । স্মরণ কর] প্রয়োজন যে প্রেটোও স্ত্রী-হ্বাধীনতার ব্যাপারে এত 
উদার ছিলেন না। 

রোশদের মতে, নারী-পুরুষের মধ্যে দৈহিক-মানসিক ক্ষমতায় কোনো মৌলিক 
প্রভেদ নেই : প্রভেদ হচ্ছে কিছুট! পরিমাণগত | শিল্প, সংস্কৃতি, রণ-কৌশল সকল 
ক্ষেত্রেই নারীর! পুরুষের সমান দক্ষতাই দেখাতে পারেন । পুরুষের কাধে কাধ মিলিয়ে 
নারী সমাজের মঙ্গল সাধনায় ব্রতী হতে সক্ষম । কিছু বিদ্যা ও চারুকলা শুধু 
নারীগণের জন্যই প্রকতির মধ্যে স্সংরক্ষিত থাকে, সঙ্গীতের চরম বিকাশ নারীর 
মধ্যেই হয়। যুদ্ধে নারীর দক্ষতা কোনে। কল্পকাহিনী নয়। আফ্রিকার বদছু 
রিয়াসত জাতির মহিলাগণের মধ্যে রণ-কুশলতাব এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া 
যায়, যেখানে তারা সৈন্যবাহিনী এবং সেনাপতিগণের সাফল্যকে পূর্ণতার দিকে 
অগ্রপর করে দিয়েছিলেন । শাসন্যন্্ যখন কোনো নারীর হাতে থাকে তখনই 
রাজা যে সঠিকভাবে চলে এমন উদাহরণও আমাদের সামনে আছে । অথচ 
বর্তমান সমাজে দ্্ীজাতির জন্য যে শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত তা অতান্ত সঙ্থীর্ণ, হীন; 
ফলে নারীগণ তাদের যোগাতা! প্রকাশের সথযোগ থেকে বঞ্চিত। তার শুধু সন্তান 
ধারণ ও পালন করা ছাড়া আর কোনো কাজের অবসর পান না। পরিণামে 
তাদের প্রতিভা বিকাশিত না হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । আমাদের দেশে ( - স্পেন) 
তাই এমন মহিলা খুব কমই দেখা! যায়, ধার! সমাজে বিশেষ স্থানের অধিকারিণী । 
এদের জীবন বুক্ষের মতো, ফমলী জমির মতো স্বামীর সম্পর্তি হিসেবে ব্যবনত 
হয়! আজ স্পেনে যে দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মুলে আছে নারীর 
অসম্মান । অথচ এ দেশে পুরুষের তুলনায় নারী সংখ্যাধিক | মহিলাগণ সংসারে 
বাড়তি আয় করে স্থাচ্ছন্দ্য সষ্টির পরিবর্তে স্বামীর গলগ্রহ হয়ে বোঝাম্বরূপ 
জী'বন্-য!পনে বাধ্য হয়। 

রোশদের এই বিচাঁর থেকে বোঝা যায় যে তিনি কেন ইউরোপীয় সমাজে 
এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনে এবং নবধযুগের সত্রপাতে সা'্ল্য অর্জন করেছিলেন । 


৪ _ই্ছদী দার্শনিক 


(কে) ইবনে-মৈমুন ( ১১৩৫-১২৯৮ খৃষ্টান ) _যদিও ইবনে-মৈমুন মুসলমান 
বংশের নয়, ইবনে-জিব্রোলের ন্যায় ইুদী পরিবারেই ভূমিষ্ঠ হন, তবু ইসলামিক 
দর্শন বা দার্শনিক বলতে শুধু কোরাণ দর্শনই আমরা বুঝব না, বুঝব এমন 
এক বিচারধারাকে যে আরব থেকে বহির্গত হয়ে তার ক্ষীণ শ্োত অপর এক নব্য- 
প্রাচীন বিচারধারার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই হুষ্ট হয়েছিল । তাই আমি স্পেনে 


দর্শন-দিগ ঈর্শন ২৯৩ 


ইসলামী দর্শনধারার উদ্বোধক ইবনে-জিব্রোল সম্বন্ধে লিখেছিলাম, এখন লিখছি 
ইবনে-মৈমুন সম্বন্ধে, ধার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই ধার! নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 

(১) জীবনী -_কার্দোবা শহরে ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে মুলা ইবনে-মৈমুনের জন্ম 
হয়। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন তেজ্বী এবং তীক্ষধী। যখন তিনি মাত্র 
কিশোর তখনই জেরুজালেমের “তালমুদ'-এর ওপর টাকা এবং বিবরণ লেখেন, যার 
জন্তা তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হন। তালমুদ হলো ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ, এর স্থান 
বাইবেলের নিচে । ইহুদী ধর্মাচার্ধেরা জেরুজালেমে প্রবাসকালে বইটি লেখেন। 
মৈমুনের দর্শন-গুরু কে সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তিনি তার বিচারধারায় 
রোশদকে অনুসরণ করায় অনেকে তাকে রোশদের শিষ্য মনে করেন । কিন্ধ তিনি তীর 
পুস্তক 'দলাল্া?-তে নিজে এইমাত্র লিখেছেন যে তিনি ইবনে বাজার একজন শিষোর 
নিকট দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন । প্রথম মোহিদীন শাসক আব্দ,ল মোমিনের 
শাসনকালে যে ছুরবস্থা ইহুদীগণের জীবনে শুরু হয়, সেই সময়ই মৈমুন মিশর দেশে 
পলায়ন করেন । প্রথমে তিনি মিশরের নতুন শাসক তথা শিয়া সম্প্রদায়ের 
ধ্বংসকারী সলাহুদ্দীন আধুবীর রাজবৈদ্যের কার্ধভার গ্রহণ করেন! মিশরে এসে 
তার রোশদেব গ্রন্থপাঠের কৌতুহল হয় । ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি তার যোগ্য শিল্ 
ইউম্ঞ্চ ইবনে-যহাকে লিখেছেন -আমি ইবনে রোশদের “হিস্স। ব মহুস্থুস' 
( ইল্িয়ের জ্ঞান ও জ্ঞেয়) পুস্তকটি বাতীত অন্য সমস্ত গ্রন্থই সংগ্রহ ও একত্রিত 
করেছি। বস্তুত তার বিচার অত্যন্ত ন্যায়-লম্মত, তাই তা আমার খুবই পছন্দ । 
দুঃখের বিষয় সময়াভাবে এগুলি অধ্যয়ন করতে পারছি না।” 

মৈমুনই সবপ্রথম রোশদের মহব্ব উপলব্ধি করেন। তার কথাতেই ইন্ছদী 
পণ্ডিতগণ রোশদের দর্শন গ্রন্থ সমূহের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন । 
শুধু তাই নয় তাদের হিত্রু ও লাতিন অন্থবাদকগণও ইউরোপের পরবর্তী বিচার- 
ধারা গড়ে তোলার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেন । মৈমুনের দেহাস্ত হয় 
৬০৫ হিজরী সনে ( ১২০৮ খুঃ ) 

(২) দার্শনিক বিচার __রোশদ যেভাবে দর্শনের বুদ্ধিপ্রধান দুষ্টিতে 
ইসলামের ধর্মীয় (-মজহবী ) বাদ-শান্ত্রীগণের বক্তব্য বিচার করেছিলেন, 
মৈমুনও সেইভাবেই ইহুদী বাদ-শান্ত্রীগণের বক্তব্য পর্ধলোচনা করেন । রোশদের 
“তোহাফতুল-তোহাফতুল” (খণ্ডন-থগ্ডন )-এর গ্ভায় তাঁর পুস্তক 'দলালা'-ও 
ইহুদী ধর্মাচার্যগণের ওপর আঘাত হানে । উহুদীগণের কতিপয় সিদ্ধান্ত ছিল 
ইসলামেরই তুলা এবং সেগুলির খগ্ডনকার্ষে মৈমুন, রোশদের ন্যায়ই দুতাসহ 
আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । এমনকি ইশ্বর সঙগম্ধীয় বক্তব্যে তিনি 
রোশদকেও অতিক্রম করে বলেছিলেন যে : “ঈশ্বর এই নন-*'এই রকম নন” । তিনি 
কি কি গুণের অধিকারী তা ব্যাখ্যা করা আমাদের সাম্যের বাইরে । কারণ তার 
গুণ যদি স্পষ্ট করে বলতে পারি তবে তিনি নিশ্চয়ই সংসারের সাধারণ বন্তর তুলা । 


২০৪ দর্শন-দিগ দর্শন 


মৈমুন এ কথাও বলেছেন যে ঈশ্বরকে “অসঙ্গ-অদ্বৈত”ও বল! চলবে না, কেন না, 
অদ্বৈতও একটা গুণ। মৈমুন নিজে যদিও জগৎ-অনাদিতত মানতেন না, কিন্ত 
ধার! মানতেন তাদেরও নাস্তিক মনে করতেন নী | আত্মার বিষন্ে ( নফস সম্বন্ধে ) 
সিদ্ধান্তে তিনি রোশদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন । তাঁর মতে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান অভ্যপ্ত-বিজ্ঞান থেকে এবং অভ্যন্ত-বিজ্ঞান কর্তী-বিজ্ঞান ( ঈশ্বর ) থেকে জ্ঞান 
অর্জন করে । রোশদের মতোই তিনিও বিদ্ভাকে ( দর্শনকে ) আন্তরিক শ্রদ্ধা 
করতেন। জ্ঞানের উন্নতির ওপরেই মানুষের চরম উন্নতি নির্ভরশীল এবং জ্ঞীনের 
সাধনাই যথাথ ইঈশ্বরের উপাসনা বলে তিনি মানতেন | বিদ্যার দ্বারা মান্টি 
ব্যক্তিজীবনে উন্নতি করতে পারে, কিন্তু সাধনার উপযোগ সকলের নিকট সহজসাধা 
নয়, কাজেই মূর্থ, অ-জ্ঞানীদের শিক্ষাদানের জন্য তগবান পয়গন্ঘরগণকে প্রেরণ 
করেন। 

(খ) ইউন্ুফ ইবনে-যহ্থা (১১৯১ খুঃ) -_ইউস্থফ ইবনে-যহা ছিলেন 
একজন মরকোৌবাসী ইহুদী । ইছ্দীগণের নির্বাসনের সময়ে তিনিও মিশরে 
আসেন এবং মুস। ইবনে-মৈমুনের মিকট দর্শনিশাস্্ব অধ্যয়ন করতে থাকেন। 
তিনিও ছিলেন রোশদের গুণগ্রাহী । রোশদের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় 
পাওয়া যায় মৈমুনের নিকট লিখিত তার একটি পত্র থেকে : “আমি আপনার 
প্রিয় কন্যা স্থরাইয়াকে বিবাহের প্রজ্জাব দিই । “তিনি তিনটি শর্তসাপেক্ষে এই 
দীনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন । ক্ত্রীধন ( মেহরু ) দেওয়ার বদলে যেন তাকে 
হৃদয় দান করি; (২) পত্বীকে সর্বদা যেন ভালোবাসার অঙ্গীকার করি; 
(৩) তিনি যেন ষোড়শী কুমারীর মতোই রোমাঞ্চিতভাবে আমাকে আলিঙ্গন 
করতে পারেন । আমি বিবাহ-পরব্তী জীবনে তাঁর এ তিনটি শর্ত পুরণ করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেছি । আর কোনো আপত্তি না করে তিনি বিবাহে রাজী হন । 
এখন আমরা পরম্পরের প্রেমে নিমজ্জিত, উৎফুল্ল । বিবাহ তো সাক্ষীগণের 
সন্মুখেই সম্পন্ন হয়েছে -_একজন ছিলেন ন্বয়ং আপনি মুসা ইবনে-মৈমুন __অন্যজন 
হলেন শ্রদ্ধেয় ইবনে-রোশদ |” 

সমস্ত পত্রটিই ইউন্নফ আলংকারিক ভাষায় লেখেন। স্থরাইয়া বস্তুত মৈমুনের 
কোনো গুরসজাত কন্া নন, মৈমুন প্রদত্ত দর্শন-শিক্ষাকেই তিনি মৈমুনের কন্যা- 
দীনের উপমা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এই শিক্ষাদীনে রোশদের ভূমিকাকে 
ক্বীকৃতি দিয়েছেন । 

ইউসফ যখন হুলব (আলেপ্পো, সিরিয়া )-এ ছিলেন তখন তার সঙ্গে জামালুদ্দীন 
কুফতীর হ্গ্ভতা গভীর হয়। জামালুদ্দীন লিখেছেন : "একদিন আমি ইউস্ফকে 
বলেছিলাম যদি এ কথা সত্য হয় যে মুত পরেও আত্মা এই ছৃনিয়ার 
সংবাদ নিতে পারে, তবে এম আজ আমর! প্রতিজ্ঞা করি যে, আমাদের 
মধ্যে যার আগে মৃত্যু হবে, সে স্বপ্নে বন্ধুকে দেখা দিয়ে পরলোকের বর্ণনা 
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করবে। এর কিছুদিন পরেই ইউস্থফের দেহান্ত হয়। আমি আশা করতে 
লাগলাম যে সে স্বপ্নে এসে পরলোকের বার্তা দেবে। প্রতীক্ষা করে ছুই 
বৎসর অতিক্রান্ত হলো। অবশেষে এল সেই সৌভাগ্য-রজনী | স্বপ্ন দেখলাম 
সে এক মসজিদের অঙ্গনে উপবিষ্ট, তার পোশাক ঝলমল করছে । তাকে দেখে 
আমার পুরনো শপথের কথা মনে এল | কিন্তু সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল । 
তখন আমি তাকে প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে অন্করোধ করায়, নিরুপায় হয়ে সে বলল-_ 
অবস্নবী ( ** পূর্বর্ধ ) অবয়বে বিলীন হয়ে গেছে এবং অবয়ব ( -পরমাণু-শরীর ) 
অবয়বের মধ্যেই রয়ে গেছে ।” । অখবারুল *** 7 পৃঃ ২৫৯) 
ইউস্থফ ইবনে-যস্থার প্রসিদ্ধি শুধু একজন লেখক হিসেবেই নয়, তিনি তার 

গুরুর কাজ --রোশদের দর্শনকে পঠন-পাঠন দ্বারা ইহুদীগণের মধে) খুবই 
সাফল্যের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন । কলে ইহুদীগণের মধ্যে ধর্ম সন্ধে এদাসীন্ত 
জাগে । এই অবস্থা দেখে ইছদী ধর্মীচাষগণ মৈমুনের বিরোধী হয়ে যান, এবং ১৩০৫ 
খষ্ঠাবে স্পেনের প্রধান ধর্মীচাধ স্থলেমান ইবনে-ইন্দরীন আদেশ জারি করেন যে 
১৫ ব্সর বয়সের পূবে কোনো ব্যক্তি দর্শনচর্চা করলে তাকে সমাজচ্যুত 
করা হবে! 

ইউরোপে দর্শনের প্রচার __-বিশেষত রোশদের গ্রস্থের অনুবাদের দ্বারা __ইছুদী 
প্ডিতগণ কিভাবে করেছিলেন সে বিষয়ে আম পরে আলোচনা করব । 


৫ -_উবঢন খলছুন্ব ( ১৩৩২-১৪০৬ খুঃ ) 


সামাজিক অবস্থ। _ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইসলাষ ভারত বিজয় করে প্রাচ্যে 
নিজের রাজ্য বিস্তার করেছিল এবং ইউরোপের নব্জাগ্রত জাতির তাডনায় তাদের 
ম্পেন পরিত্যাগ করতে হয়েছিল । এই বিতাড়নে শুধু শাসনক্ষেত্রেই নয়, ইসলাম 
ধর্মকেও জিব্রান্টারের তটভূমি ত্যাগ করে আফ্ষিকায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল । 
আফ্রিকার মরক্কোয় আজও ইসলাম ধর্মের পতাকা উড্ডীয়মান, সেখানকার রাজধানী 
ফেজে নিমিত কালো ঝাঁলর দেওয়া লাল টুপি, তৃকা টুপি নামে আজও ভারত- 
বর্ষের কিছু মুদলমানের মন্তুকে দেখা যায়। কবিলাশাহী যুগের ইহুদী ধন যেভাবে 
রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে ধর্মবিজয়ও করেছিল, সামন্তশ।হী যুগের খুষ্টান ধর্ষের 
পক্ষে তা সম্ভব হয়নি, তারা কবিলাশাহী মনোবৃত্তি ত্যাগ করে কেবল ধর্মকে 
অবলম্বন করেই বিভিন্ন রা স্বীয় প্রভাব বিস্তার কনেছিল ৷ ধর্নপ্রচারের সঙ্গে ধীরে 
ধীরে ব্লাজনৈতিক প্রসারও হয়েছিল ; এমনকি ইউরোপের লাভ, জার্মান প্রভৃতি 
সামস্থগণ, তাদের প্রজাগণের মধ্যে এত প্রবলভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন যে 
তাতে কবিলাশাহী স্বাতন্থ্য নিঃশেষ হয়ে আসছিল । ফলে নিরঙ্কুশ ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি সামন্-শাসন পুষ্টি লাভ করছিল । তবুও খুষ্টধর্মের এমন কোনো ক্ষমতা 
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ছিল না, যাঁতে অন্য রাজ্য আক্রমণ করে, তাকে জয় করে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোসণ 
করতে পারে । বিশ্তুন্ধ কবিলাশাহী সমাজে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি 
সামাজিক অঙ্গ থেকেই গড়ে উঠত, অতএব তাদের প্রতিটি কার্ষেরই যে কোনো 
নিদিষ্ট লক্ষ্য ছিল এ কথ! বলা যায় না । কবিলাশাহী আরবেই ইসলামের জন্ম, কিন্ত 
তা ছিল সামন্তশাহী দ্বার! প্রভাবিত, অবশ্য ধর্মক্ষেত্রে সংবদ্ধ থাকা পধস্ত | জন্মলগ্রেও 
তা আথিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে ছিল অবশ্যই কবিলাশাহী | প্রত্যেকটি 
কবীলের ঈশ্বর, তার ধর্ম এর জাতীয়তার সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল যে 
তা অন্য কবীলকে গ্রহণ করানে। যেত না । এ দিক থেকে ইসলাম ছিল এমন এক 
অ-কবীলাশাহী ধর্স যার ঈশ্বর ও ধর্ম শুধু কুরেশের কবীলাদের জন্য বা আরব 
ভাষাভাষী কবালাগুলির জন্য নয়, বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্যই | ধর্মের দিক দিয়ে 
অ-কবীলাশাহী হলেও ইসলাম ধর্ম, যুদ্ধ ও রাজনীতিতে কবীলাশাহার অন্করণেই 
ইচ্ছুক ছিল। স্থলতান হ্বাবিয়া শাসনক্ষেত্রে কবীলাশাহীকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন 
তা আমরা জানি । কিন্তু যুদ্ধনীতিতে ইসলামের নিকট কবিলাশাহীই __-তার ধর্মযুদ্ধ 
বা মালেগনীমত --ছিল নিদর্শন । এছিল তাদের সার্বদেশিক নিয়ম এবং এর 
ওচিত্য সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না । কিন্তু ইসলাম যে সামন্তশাহী 
ধর্ম প্রচার করছিল তার মধ্যে আরুও বেশী উদারতার প্রয়োজন ছিল, যেভাবে খুষ্ট 
বা বৌদ্ধধর্ম অন্যান্য আস্তর্দেশীয় ধর্মসমৃহকেও স্বাকার করেছিল। ইসপামকে এ 
রকম হতে ইতিহাসও বাধ্য করেছিল, মুহম্মদ ভার পয়গশ্বরীর প্রারভ্তিক বধে 
ইসলামের যে নীতি নির্ধারণ করেন তা৷ অনেকাংশেই খৃষ্টধর্মের যুক্তি ও প্রেমের সঙ্গে 
তুলনীয় । কিন্তু কুরেশদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য মদিনায় গিয়েও ঘখন 
তাকে একই অবস্থার সন্মুখীন হতে হয় তখন বাধ্য হয়েই তিনি অস্ত্রধারণ করেন । 
প্রত্যেকটি সশস্ত্র সংগ্রামের পিছনে অবশ্ই একটা নীতি বা লক্ষ্য থাক দরকার | 
সেখানকার লোক কবিলাশাহীর নীতি _-ধর্মমূদ্ধ এবং লুটপাঁটকেই বুঝত, এবং 
পয়গন্গরকেও সেই নীতিই মেনে নিতে হয়েছিল। আর একবার যখন আল্লার 
দৌহাই দিয়ে কোনো নীতি প্রচলিত হয়ে যায়, তখন কোন দেশ কালই বা তাকে 
দমন করে রাখতে পারে ? ইসলাম আরবের বাইরেও এই জেহাদ ( ধর্মযুদ্ধ ) নিয় 
গিয়েছিল । ইসলামের নেতৃত্ব আরবী কবাল। তথা আরবী সামন্তদের হাত 
থেকে অনারবী লোকদের হাতে চলে গিয়েছিল এবং তারাও এ নীতিকে নিজেদের 
স্বাথসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করেছিল । 

এ কথ! আগেই খলেছি যে একটি ক্ষুদ্র রূপ থেকে ক্রমশ বধিত হয়ে ইসলাম 
বহুজাতি-ব্যাপী 'এক বিশ্বধর্ষে পরিণত হওয়ার আদর্শ গ্রহণ করে । কীলা হওয়ার 
জন্য ধর্ম, ভাষা, জাতি, দেশ এবং সংস্কৃতিতে এক হওয়! প্রয়োজন । ইপলাম 
এই অবস্থা স্থটি করার জন্ত চেষ্টা করে । বর্তমানে মরক্কো, ব্রিপোলী, মিশর, 
সিবিয়া, মেসোপটেমিয়ায় যে সব আরবী ভাষা-ভাষী জাতির বাস, তাদের অনেকেই 
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লেই এক-ভাষা স্থট্টির ফ্ল। আরবী ভাষাতেই নমাজ পাঠের ইচ্ছা সেই মনো- 
ভাবেরই প্রকাশ ৷ ইরাণ, ইরাক, তুকীন্তান প্রভৃতি দেশের জাতীয় সংস্কৃতি তথা 
সাহিত্যের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টাও এক কবীলা স্থাপনের কুফল । সুচনায় আববের 
মুসলিম বিজেতা খুবই উদারতার সঙ্গে এই আদর্শকে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন । 
কিন্তু তার ধারণী ছিল না, যে কাজ তিনি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন তা ন্ভমানের 
কোনো কোনো জাতি যে শুধু মেনে নিতে চাইছে না তাই নয়, উপরন্ধ তাদের 
মানসিকতা সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে কবীলাশাহী বাবস্থ(কে গ্রহণ 
করতেও প্রস্তত ছিল না। শেষ পযন্ত ভয়ঙ্কর নরহত্যা ও বলি-দান সব এক 
কবীলা ( সমাজ ) স্থ্টি করা সম্ভব হয়নি | 

সামন্তশাহা যুগের স্থায়িত্বের জন্য ধর্মযুদ্ধের নীতি খুবই অদ্ভূত বৈকি । একা যে 
যুদ্ধকরেনি তা! নয়, কিন্তু তা রাজার নেতৃত্বে রাজনৈতিক লাভের জন্য । এতে ঈশববের 
সাহায্য এবং আশীবাদ প্রার্থনা! কর হলেও যুধ্যমান দুই পক্ষই জানত যে ঈশ্বর এতে 
বিরক্তই হন। ধামিকগণ জানেন যে ম্বায়ের দিকেই ঈশ্বরেধ পাল] ঝঁকে পড়ে। 
অথচ এটা মান! তাদের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর ছিল যে মেই ঈশ্বরের নামেই তাদের 
লডাই । এটা জানা দরকার যে ইসলাম। অন্করশেই ইউরোপের বিভিন্ন জাতকে 
ধর্মধুদ্ধ শুরু করতে হয়েছিল । এর ভয়ঙ্করতা এতেই বোঝা যাবে যে যেখানে 
মুসালম স্পেনে কিছু স্প্যানিশ খষ্টান প্রাণে বেচে গিয়েছিল, শেখানে খুষ্টানী স্পেনে 
একজনও স্প্যানিশ মুসলমান রক্ষা পায়নি । 

ইসলামের এমন একটি যুগের একজন দীর্শনিক সম্থন্দে আমি আলোচন! করব। 

(১) জীবনী -_ইবনে খলদূনের জন্ম হয় ১৩৩২ খুষ্টাবে উত্তর আফ্রিকার 
টিউনিস নগরে । তার পরিবার ছিলেন স্পেনের ( -সেবিলি ) অপিবাসী | 
মতএব তাঁকে আমরা প্রবাসী স্পেনীয় মুসলমান বলতে পারি । তার |শক্ষালাভ 
হয় টিউনিসেই | তার দর্শন[চাঘ এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি প্রাচ্যদেশ থেকেও 
জ্ঞানার্জন করেছিলেন, এতে তার শিষ্যেরও বিলি, টিউনিস এবং প্রাচ্যদেশীয় 
শিক্ষায় লাভবান হওয়ার স্যোগ হয়েছিল । 

শিক্ষা শেষ করার পর খলদুন কথনো কোনো বাজ দরবারে চাকুর করেছেন, 
কখনে৷ বা দেশের মধ্যে শাসনকাধ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন ! তিনি কয়েকবার 
আফ্রিকা এবং ম্পেনের সুলতানগণের মধ্যে বা্দুতের কাজও করেছেন । এই 
কাজে তিনি সেবিলিতে পিটাবের দরবারে কয়েকদিন ছিলেন । এই সময়ে হার 
পৃপুরুষের জন্মভূমি স্পেনের গৌরব, সেবিলিকে খৃষ্টানদের হস্তগত দেখে ঠরনর 
'আহত হৃদয় কি চিন্তা করেছিল এবং তাপ্র ফল কি হয়েছিল ত| আমর! ইতিহাস 
দর্শন থেকেই জানতে পাবি । কৈঞ্লের রাজা পেট্রোর এবং আরও করেকজনের 
দরবারে তিনি ছিলেন। তৈমূরলঙ্গ সেই সময়ে মধ্য-এশিয়া থেকে ভূমধ্য-সাগরের 
পৃবতট পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন, দামাক্কাসেও তার একটি রাজধানী ছিল, খলদবন 


২০৮ দর্শন-দিগ.দর্শন 


সেখানেও তৈমুরের সন্মানিত অতিথি হয়ে কিছুদ্দিন কাটান । ১৪০৬ থ্ষ্টাবে 
মিশরে তার মুত্যু হয় । 

(২) দার্শনিক বিচার : €ক) প্রয়োগবাদদ __ইসলামিক দর্শনের 
ইতিভাস আলোচনা করে আমর! দেখেছি যে অশঅরী সম্প্রদায়ের মতো কিছু 
সম্প্রর্দায় ও ব্যক্তি তর্ক ও দর্শনকে ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, দর্শন 
ভ্রমমাত্র, বৃদ্ধি ও জ্ঞান প্রাপ্তির পক্ষে শতছিদ্র তরণা। গজালীর মতো কয়েকজনের 
মন্তব্যান্ুযাযী দর্শনের তরী কিছুদৃ্র পর্যন্ত আমাদের পৌছে দিতে পারে কিন্ত 
প্রকৃত জ্গনাজনের একমাত্র সহায়ক হলো! যোগ-ধ্যান। সীনা ও রোশদ কিন্তু যোগ 
ধ্যানকে মিথা! এবং অকেজে! বলে মন্থব্য করেছেন ও বুদ্ধি-নি্ভর দর্শন চর্চাই এক- 
মাত্র পথ বলে মেনেছেন। সীনা ও ধোশদের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেও খলদুন 
জগত ও তার বস্তমমুহকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন _-এই সম্ত্রমন্থচক দৃটি- 
ভঙ্গি তার অন্তরে বিশ্বাস জাগিয়েছিল যে, বস্তজগতের মধ্যেই সত্যে পৌছানোর 
উত্রুষ্ট উপায় মিলবে । তিনি বলেছেন -_দীর্শনিকগণ নিজেদের সর্বজ্ঞ ভাবেন, 
কিন্তু মহান্‌ বিশ্বকে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হওয়| তাদের ক্ষমতার বাইরে । জগতের অসংখ্য 
আশ্চথ বন্ত ও প্রাণীকে জানা মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তের মাধ্যমে 
যে নি্কর্ষে আমর! পৌছাই তা প্রয়োগ বা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না। 
অতএব এটা স্পষ্ট যে কেবলমাত্র তর্কের সাহাযো সত্যে পৌছাবার চেষ্টা দুরাশা । 
তাই বেঙ্গানিকের কর্তব্য হলো প্রয়োগ থেকে প্রাপ্ত অনুভূতি দ্বারা সত্যের সন্ধান 
করা। কিন্তু সেখানে শুধু ত্বয়ং অনুভূতিতে সস্থষ্ট না হয়ে পর্যায়ক্রমে মানবজাতির 
মধ্যেও উৎসাহ সঞ্চারিত করতে হবে । প্রয়োগমিদ্ধতার ওপরেই সত্যতা নির্ভরশীল 
_বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তকে খলদুন কতটা পুষ্ট করেছিলেন তা আর ব্যাখ্যা না 
করলেও চলবে। 

(খ) তর্ক জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় নয় -_স্বভাবত আত্মা জ্ঞানহীন বলে 
খলদুন মনে করেছেন । সেই সঙ্গে নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা দ্বারা আত্মাকে 
নিরীক্ষা ও মননকাধে ধখন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন তখন বিশিষ্ট এক বিচারধারা তাঁর 
অস্তরে বিভ্ভাতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল এবং আমরা তার অন্তু ষ্টি__ 
বাস্তব _-সত্ পরন্ত পৌছালাম। এই প্রয়োগ, মনন, অন্তুষ্টিকে প্রতিজ্ঞা, 
হেতু, উদাহরণ প্রভৃতি তাকিক ভাবায় ক্রমবদ্ধ করা যায়। অতএব প্রমাণিত 
হলো যে শর্ক জ্ঞানের উৎপাদক নয়, পথ নির্দেশক, মননকর্মে পহীয়ক । তর্ক 
আমাদের ভ্রম সংশোধন করে, বুদ্ধিকে তীক্ষ করে! খলদুন জ্ঞান-অদ্বেষণে 
প্রয়োগকে প্রধান এবং তর্ককে সহায়ক শক্তি বলে মনে করেছেন ২ তিনি আশা 
করেছেন তা বসায়ন এবং দলিত-জ্যোতিধের মিথ্। বিশ্বাস থেকে মুক্ত হবে। 

শব) ইতিহাস-সায়েন্স __খলদুনের সধাপেক্ষা কৃতিত্বপূর্ণ অবদান হলো 
এট যে, “তনি ইতিহাসের গভীরে গ্রবেশ করে তার মৌলিক নিয়ম __ইতিহাসের 
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দর্শন তথা ইতিহাস-সায়েন্সকে প্রতিষ্ঠা করেছেন । খলদুনের মতে. ইতিহাস বিজ্ঞান 
তথা দর্শনেরই একাংশ | এঁতিহাসিকগণের কর্তবা হলো ঘটনাসমূহকে সংগ্রহ 
পূর্ক তার মধ্যে কার্ধ-কারণ সম্বন্ধের অনুসন্ধান করা এবং তা নিরপেক্ষভাবে গভীর 
বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে । ম্মরণ রাখতে হবে যে, কারণ থেকেই কার্ষের উদ্ভব, বর্তমান 
ঘটন' তার পূর্বস্থিত ঘটন|রই অনুরূপ, অর্থাৎ সভ্যতার একই রকম পরিস্থিতিতে 
ঘটনাও একই রকম হয় । সময়ের সঙ্গে মানব ও মানবসমাজের স্বভাবের খুব বেশী 
পরিবত্তন না হওয়াই স্ম্ভব। বর্তমান-সংক্রান্ত স্য-জ্ঞানই অতীত-সম্বদ্ধীয় গবেষণার 
জন প্রয়োজন । আমাদের দষ্টর সম্মুখীন জ্ঞ।ত ঘটনাই পূর্ঘটিত অন্পজ্ঞাত ঘটনার 
সঙ্গে পরিচয় করে দেয়। প্রতিটি ঘটনা পরম্পরাকে বতমানের কষ্টিপাথরে 
যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন, বতমানে যাঁদ তাকে একেবারে অসম্ভব মনে হয়, তবে 
তার সত্যতা সন্ধে সন্দেহ কর! দরকার । বর্তমান ও অতীত যেন কাল-সমুদ্রে 
ঢুটি বিন । অবশ্থা এটা মনে রাখ! দরকার যে, এই নিয়ম সামান্য ক্ষেত্রে ঠিক 
হলেও, বিস্তারিত ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা দেখা দেয় এবং সেখানে তাকে ঠিক 
হওয়ার জন্য ঘটনার আবশ্যকতা হবে । 

থলদুনের মতে ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সামাজিক জীবন অর্থাৎ সমগ্র 
সমাজের বাস্তব, বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক জীুবন। ইতিহাস দেখায় যে মানুষ 
কিভাবে পরিশ্রম করে আহার সংগ্রহ করে । কেন সে পরস্পর নির্ভরশীল অথবা 
কোনে, নেতার অধীনে থেকে এক বুহৎ সম্প্রদায়ের অংশীদার হতে চায়? কেমন 
করে এক স্থায়ী সমাজে, উচ্চতর [শল্প বিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে আহ্কৃল্য ও 
অবকাশ পায়? কিভাবে ছোট্র একটি কুঁড়ি থেকে সুন্দর এক সংস্কৃতির কুহুম 
প্রস্কুটিত হয়ে আবার ক্রমশ কালে লীন হয়ে যায়? জাতির উত্থান ও পতন 
নিম্নোক্ত সামাজিক বূগগুলির মধ্য দিয়ে চলে: (১) খানবদদোশী সমাজ ; (২) 
সৈনিক রাজবংশের অধীনস্থ সমাজ ; (৩) শাগরিক ধাচের সমাজ । 

মানুষের প্রথম প্রশ্ন ও চিন্তা আহায ণিখে। অথ নৈতিক কারণে মাধ এবং 
জাতির তিন রকম অবস্থাভেদ হয় __(১) খানাবদোশ ( যাযাবর )১ (২) স্থায়ী 
বসবাসকারী পশুপালক ; (৩) কৃষিজীবী । আহাবের চাহিদীই যুদ্ধ, লুঠতরাজ এবং 
সংঘষের অ্রষ্টা, এবং মানুষ এমন এক রাজার অধীনতা স্বীকার করে যে তাদের 
নেতৃত্ব দিতে. পারে । এ সৈনিক নেতা আবার তার রাজবংশ স্থাপন করে এবং 
তার জন্য প্রয়োজন হয় নগর __রাজধানী প্রতিষ্ঠার । নগরে শ্রমবিভাগ এবং 
পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তত হয় এবং তাতে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি ও 
সম্পত্তিবান হন, এ রাজা বা নেতা । এই উশ্বধ ও সমুদ্ধি নাগরিকগণকে এশ 
আলস্ত এবং বিলাসিতার দ্রিকে আকু£ করে । সভ্যতার প্রাথমিক পধায়ে শ্রমের 
হারাই যছিও সমূি সষ্টী হয়, কিন্কু উচ্চতম পথায়ে এক মানি নিজের জন্য অন্যকে 
দিয়ে পরিশ্রম করাতে সক্ষম এবং প্রায়ই তার শ্রমের বদলে কোনো পারিশ্রমিক না 
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দিয়ে । সমাজের --বিশেষত ধনীবর্গের প্রয়োজন বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে 
করের হারও বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ অসহনীয় হয়ে ওঠে । প্রথমত, সমৃদ্ধশালী 
ধনিকবর্গের বিলাসিতার দরুণ অকারণ ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে এবং দ্বিতীয়ত করের বোঝা 
বাডে, এর ফলে তারা আরও বেশী গরিব হয়; এর সঙ্গে অস্বাভাবিক জ'বন-যাপনের 
ফলে তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। খলদুন স্বয়ং সেবিলির 
এমনই এক দারিদ্য-কবলিত পরিবারে জন্মেছিলেন । তাই তিনি শুধুমাত্র এই 
সভ্য প্রতৃবর্গের দুরবস্থায় অশ্রপাত করেছেন, নিজের চারপাশে দাস এবং শ্রমিক 
শ্রেণীর পশ্তবৎ জীবনের দিকে দষ্টিপাত করার অবকাঁশ পাননি । নাগরিক জীবন, 
তার পুরাতন রীতি-নীতি বর্জন করে অধিকতর সম্ত্রান্ত রূপ ধারণ করার ফলে, নিজের 
মৌলিক উপযোগিতা হারিয়েছিল এবং মানুষ আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না । এক 
সমাজ ও ধর্মে আবদ্ধ থাকার ফলে যে সমগ্টিগত শক্তি ও সামর্থ্য পূর্বে বজায় ।ছন্স, 
তা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে মান্ষ অধামিক ও স্বথপর হয়ে পডল, ফলে শুরু হলো! সমাজের 
অবধারিত ভাঙন | এই সময়ে রেগিস্তান থেকে কিছু প্রবল-প্রতাপশালী খানাবদোশ 
যারা প্রগতিশীল সভ্য ছিল না, কিন্ত সমষ্টিগত-জীবনে ছিল দুঢ _-তার! এই 
মের্াগুহীন নাগরিকগণের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে । একটি নতুন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় | 
বারবার বিজয়ী জাতি প্রাচীন সভাতা এবং বৌদ্ধিক সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নেয়, 
ফলে ইতিহাসেরও কলেবর বুদ্ি পায়। পরিবারের মধ্যে যেমন, তেমনই রাজবংশ 
ও সমাজেও উত্থান-পতন দেখা যায়, এইভাবে তিন থেকে ছয় পর্যায়ে তাদের 
ইতিহাস সমাঞ্চ হয়ে যাঁয়। প্রথম পর্যাষে অধিকার স্থাপন, দ্বিতীয় পধায় সেই 
অধিকার বজায় প্রাখে, তিন থেকে পরবতী কয়েকটি পর্যায় সেই অস্তিত্ব বজায় 
রাখার চেষ্টা করে এবং শেষে অনিবার্ভাবে পতন হয়। এ স্বঈ সভাতার 
জীবন-চঞ্র | 

জার্মান পণ্ডিত, অগাস্ট মুলায় বনেছেন, খনদূনের এই সিদ্ধান্ত একাদশ থেকে 
পঞ্চদশ শতক পধস্ত যুগের স্পেন, মরক্কো, সিসিলা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে 
প্রচলিত ছিল। যনে হয়, সেই ইতিহ।স অধ্যয়ন করেই খলদুন এই সিন্ধান্ত 
পৌছেছিলেন । 

খলদূনের প্রধান পরিচয় এঁতিহাসিক হিসেবে, !যনি ইতিহাসের ব্যাখা ঈশ্বর 
কিংবা প্র।রুতিক বিপধয়ের আশ্রয়ে না করে তার অভ্যন্তরীণ বস্ত থেকে করার প্রচেষ্টা 
করেছেন এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত নিয়মসমূহের ওপর ভিত্তি করে -_-ইতিহাস-দর্শনে 
পৌছানর চেষ্টা করেছেন। খলদুন তার এতিহ।সিক রচনাগুলিতে ইতিহাসের 
কারণ-শৃঙ্খলায় পৌছানর জন্য জাতি, জলবাযু, খাগ্-উৎপাদন প্রতাতি সব কিছুকেই 
গভীরভাবে বিচার করেছেন, এবং সভ্যতার জীবন-গ্রবাহে স্থীয় সিদ্ধান্তকে পুষ্ট 
হতে দেখেছেন । প্রত্যেক স্থানেই অ-প্রাকৃতিক নয়, প্রারুতিক, টদবী, লেোকোত্র 
নয়, লৌকিক কারণসমুহ্ব "অনুসন্ধান করেই তিনি চরম লীমার সন্ধান পেয়েছেন 
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যেখানে কারণ-শুঙ্খলা অজ্ঞাত থাকে সেখানেই ঈশ্বরকে স্বীকার করতে হয়। 
ইতিহাসের কারণ-শৃঙ্খলার মধ্যে ঈশ্বরকে টেনে আনা খলদুন অজ্ঞতা বলেই মনে 
করেছেন। নিজের অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হওয়াও একপ্রকার জ্ঞানোদয় বটে, তবে 
যতদূর সম্ভব যথার্থ জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করা উচিত! খলদুন নিজ কর্গ সম্পকে শুধু 
এট্রকু বুঝতেন যে তিনি কেবল মাত্র প্রধান-প্রধান সমশ্তা সম্পকে ইঙ্গিত 
করতে সমর্থ হয়েছেন, এবং ইতিহাস-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা, গবেষণা এবং 
নিরাক্ষার কথ] বলেছেন । তিনি আশা করেছেন ভবিষ্যতের মানুষ একে আরও 
বধিত করবে । 

ইবনে খলদুনের আশা পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু তা ইসলামের ভেতর নয় 3 সেখানে__ 
যেখানে তাঁর বিচারের কোনো পুধস্থরীও যেমন ছিল ন' তেমন কোনো যোগ্য 
উত্তর-স্থরীও মেলেনি । 


অটম অধ্যায় 


ইডারাপের লিট ইসল!মী দার্শনলিকগণের খণ 


মোহিদীন শাসক এবং ম্পানিশ খুষ্টানদের মধ্যে ধর্মমুদ্ধে, ম্পেনের ইসলামী ও খুষ্টান 
উভয় শ্রেণার ইন্ুদীগণই তাদের জ্ঞান ও জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে স্পেন পরিত্যাগ 
করেন । এই পলাতক উন্ুদাগণ স্পেনের উত্তরদিকে প্রাবিন্স, বািলোনা, সারাগোসা 
প্রভৃতি যেখানেই বসবাস করেছেন সেখানেই গড়ে উঠেছে বিদ্যাকেন্দ্র | 


১. অন্ুবাদক এবং লেখক 
১. ইন্ভদী (ইব্রানী) 


আমরা জানি যে গ্রীক গ্রন্থসমৃহের আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় অন্ববাদ 
হয়েছিল। সাত শতাব্দী পরে এই অন্গবাদকর্ম আবার নতুন করে শুরু হয়। আরবী 
ভাষায গ্রীকদর্শনের ভিত্তির ওপর যে প্রাসাদ গড়ে তোলা হয়েছিল, তার ওপর 
এখন ইউরোপের দর্শন-প্রেমিকগণের নজর পড়ল এবং তাঁদের অংশীদার হলেন এই 
প্রবাসী ইন্ছাণিগণ | ইসলামিক স্পেনের বাসিন্দা থাকাকালীন তাদের মাতৃভাষা ছিল 
আরবী, কাজেই অন্বাদের প্রয়োজন ছিন নী। কিন্তু অন্যদেশে বসবাস ও ভাবের 
আদান-প্রদানের জন্য সেখানকার ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে 
হলো। ফলে আরবী ভাষা ও লিপিকে দ্বিতীয় ভাষার পটভূমিতে টিকিয়ে রাখা 
কষ্টসাধ্য ছিল। আঞ্চলিক ভাষাসমৃহও এত উন্নত ছিল না, তাই যেখানে তারা 
আরবী গ্রন্থকে ইহুদী লিপিতে লিখতেন, সেখানে তাদের ইহুদী ভাষাতেই অন্বাদ 
সরু করে দিলেন । এর মধ্যে রোশদের গ্রন্থের অনুবাদই সর্বাধিক । 

(১) ইচছদী অনুবাদের প্রথম যুগ _-এই কর্জে ইবনে-তৈবুনের বংশের 
একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। এরা ইসলামিক স্পেন থেকে এসে উত্তর স্পেনের 
ল্যোনলে বসবাস শুরু করেন। এই বংশের পূর্বপুরুষ ইবনে-তৈবুন দর্শন, শ্র।সীবিষ্ঠা 
এবং রসায়নশান্ের একজন বিদগ্ধ পুশ্তিত ছিলেন । এবং সর্বপ্রথম অন্বাদক 
শ্আামুয়েল ইবনে-তৈবুনও ছিংলন এই বংশেরই একজন | ইনি রোশগের অনুকরণে 
দীর্শনিকের [সদ্ধান্ত (আরাউল হুক্মা ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন । এ সময়েই 
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স্পেনের টলেডো নগরের যহা৷ বিন ললামা নামে একজন ইহুদী ধর্মাচার্য “তিব্ব,ল- 
হিকৃমত' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যহ্থা জার্ধান রাঁজা দ্বিতীয় ফেডরিকের 
দরবারে আরবী গ্রন্থের অনুবাদক হিসাবে কাজ করতেন । 

স্যামুয়েলের পরে মূসা! বিন্-তৈবুন আরও অনেক বন্তশাস্ত্র ( পদাথবিছ্যা ) গ্রন্থের 
ইচ্ছদী ভাষায় অনুবাদ করেন। স্যামুয়েলের সমসাময়িক ইবনে-ইউ্থকফ বিন্‌- 
ফাথীরা ( জন্ম-১২২৬ খৃঃ ) ও জর্গান বিন্-হলেমানও অন্কবাদ কম করেন। জগান 
ছিলেন স্তামুয়েলের আত্মীয় এবং ইনি বহু গ্রন্থ ইহুদী ভাষায় অন্রবাদ কয়েন | 

ফ্রেডরিকের দরবারে ইয়াকুব বিন্-মরিয়ম আবী-শামশুন একজন বিখ্যাত ইহুদী 
অন্তবাদক ছিলেন, তিনি ১২৩২ খ্ষ্টান্দে ফ্রেডরিকের আদেশে রোশদের প্রচুর 
পুস্তকের অন্রবাদ করেন । তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির নাম 


তর্কশান্ ( মন্তকিয়াত )-ব্যাখ্যা ১২৩২ খুঃ, নেপল্স্‌ 
তর্ক-সংক্ষেপ ( তল্থীস মন্তিক ) 
তল্থীস-মুহস্স্তী ১২৩১ খু*, নেপল্স্‌ 


এ ছাড়! আরও কয়েকজন অন্বাদকের অনুবাদ গ্রন্থগুণি হলে!-- 

) স্থলেমান বিন্-ইউন্নফের “মুকালা ফি'স-সমাঅ-ব-আলম্‌।” ( ১২৫৯ খুঃ) 

(11) জাকৃরিয়! বিন্‌ইসহাক্‌-এর “পদার্থশান্্র টাকা” অধিবিদ্যাশাস্ত্রটাকা,; 
এবং “দেবাতআ্মা-জগৎ-টীকা” । তিনটি অনুবাদই ১২৮৪ খুষ্টাব্দে করা হয় । 

(01) ইয়াকুব বিন্মশীরের “তক-সংক্ষেগ (১২৯৮ খু) এবং প্রাণীশা। 
( ১৩০০ খঃ ) | 

(২) ইহুদী অনুবাদের দ্বিতীয় যুগ চতুর্দশ শতকে ইহুদী অনুবাদের 
ছিতীয় যুগ শুরু হয়। প্রথম যুগের অন্তবাদেব ভাষাও যেমণ মনোরম ছিল না 
তেমনই তাতে মূল গ্রপ্থকারের অন্তনিহিত ভাবও পরিষ্ফুট হয়নি । এই অনুবাদ 
ফারাবীরও পূর্ব যুগের তৃলা, কিন্তু দ্বিতীয় যুগের অনুবাদ তুলনামূলকভাবে ভাষা-ভাব 
উভয় ক্ষেত্রেই ছিল উত্কৃষ্টতর । এই যুগের সর্বপ্রথম অনুবাদক হলেন কালোনীম্‌ 
বিন্-কালোনীম্‌ বিন্-মীর ( জন্ম__-১২৮৭ থুঃ)। তার অনুদিত আযারিস্টটলের 
গ্স্থের ক্রমস্থচি নিষ্বে উদ্ধৃত হলো-__ 


(1) 70159 (তর্ক) ১৩১৪ খুঃ 
(1) 90910150105 (*) টির 
(1) 1175 96০0110 4১108196105 ( তর্ক) ১৩১৪ খুঃ 
(0৮) 701055105 ( পদদার্থবিদ্তা।) ১৩১৭ + 
(৬) 1662101755105 ( অধিবিদ্য। ) চা % 
(৮1) [0৩ ০০৪10 ৪1 11000 ( বস্তবাদ ) ৪. ৮ 


(৮11) 706 26061861016 66 ০0110100101) ( বস্তশান্ ) ই 
(৮111) 11960109198 5 5. * 
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ইত্রানী অনুবাদ --তৌফিক ( তর্ক ), সোফিস্তা ( তর্ক ), অনালিতিকে দ্বিতীয় 
(তর্ক), ভৌতিক শান্ত, অতিভৌতিক শান্ত, দেবাত্মা! গর জগৎ ( ভৌতিক শাস্ত্র) 
কোন-ব-ফসাদ (ভৌতিক শান্ত), মুকালা ফিল-মাহয়াত (ভৌতিক শান্তর )। 
এ ছাড়া আরও কয়েকজন অন্বাদকের অনুবাদের পরিচয় নিয়রূপ-_ 


অন্বাদক গ্র্ গ্রস্থকার অন্তবাদ-কাল 
() কালোনীম্‌ বিন্দাউদ খণ্ডন-খগ্ডন রোশদ 
(তোহাফতুল-তোহাফতুল) 
(0) আবী সামুয়েল বিন্যহথা নীতিশান্ আযাবিস্টটল ১৩২১ থুঃ 
(11) রর প্রজতন্ত্র-ব্যাথা। রোশদ 8 
(৬) থিয়াদোর তৌফিক আরিস্টটল ১৩৩৭ » 
(1017105) 
(৮) থিয়ার্দোর খিতাবত, টির 
(1২170109110 ভাষণশাস্ত। 
(৬1) আচার-শাস্ত ঠ ৮.৮ 


এই শতাব্দীরই অন্তবাদক : ইবনে-ইসহাক ; মূসা বিন্-স্থলেমান 3) যহ্থা 
বিন্-মৈমুন $ যহ্াা। বিন্-ইয়াকুৰ ) ম্সা বিন্তাবুরা) স্থলেমান বিন্-মৃপা আল্‌- 
গোরা । এরা রে।শদের প্রায় সব গ্রন্থ ইত্রানীতে অন্তবাদ করেছিলেন । 

(ক) লেয়ন আফ্রীকি __এই চতুর্দশ শতাব্দীতেই লাবী বিন্-র্দান তথ। 
লেয়ন আফীকি, রোশদের দর্শনের শিক্ষা ও প্রচারের স্থবিধার জন্য সেই কাজই 
করেছিলেন, যা রোশদ করেছিলেন আযরিস্টটলের জন্য | লেয়ন রোশদের গ্রঞ্থের 
আরও সংক্ষিঞ্ধ ব্যাখ্যা লেখেন । একসময় তার এত খ্যাতি হয়েছিল যে মানুষ 
রোশদের গ্রন্থকেও বিস্বৃত হয়ে গিয়েছিলেন । লেয়ন মনে করতেন প্ররতি এক 
অন্থুৎপনন নিতা পদার্থ । তিনি পয্মগন্ধরীকে মনে করতেন মানবিক শক্তিরই 
একটি ভেদ । 

লেয়নের গ্রস্থসমহের জন্য ইহুদ পণ্ডিতগণের মধো রোশদের গ্রচার এতই 
বেশী হয় যে এযারিস্টটলের পুস্তকও কেউ চাইতেন নী । এই যুগে মুসা নারবোলী, 
খোশদের বহু ব্যাখা সংক্ষেপে লেখেন । 

(€খ) আহরন্‌ বিন-ইলিয়াস -এতদিন পর্যন্থ ধর্মান্ধ ইহুদীগণ দর্শনের 
সঙ্গে দূরত বজায় রেখেই চলছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর অন্তভাগেই একজন 
প্রসিদ্ধ ইহুদী দার্শনিক -_-আহরন্‌ বিন্ইলিযাস-এর জন্ম হয়। বোশদের দর্শনের 
দুঢ সমর্থনে লিখিত তাঁর গ্রন্থ 'জীবন-বৃক্ষ' তার প্রচার ও খ্যাতি বহুগুণে বাঁড়য়ে 
দিয়েছিল । 

ইন্ছদী পণ্তিত ইলিয়াস মদদীজু ছিলেন, ইতালীর পাছুয়া (08949) বিশ্ববিদ্যালিয়ের 
শেষ অধ্যাপক। ইনিও রোশদের ওপর কয়েকখাণি পুস্তক লেখেন । 
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ষোড়শ শতকের কাছাকাছি সময়েই রোশদের দর্শনের প্রভাবে বিচার-ন্বাতশ্ত্্যের 
প্রচার এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ইহুদী ধর্মাচার্গণ, ধর্মহানির আশঙ্কা করতে 
লাগলেন । তার দর্শনের বিরোধী মুসলমানগণের সহায়তায় অস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহারে 
দ্বিধা বোধ করলেন না। দর্শন বিরোধিতার অভিপ্রায়ে আবী মুসা আল্‌ 
মাসিনো ১৫৩৮ থুষ্টাব্দে গজালীর তোহা কতুল্‌-ফিলাসফার ইহুদী ভাষায় অনুবাদ 
করেন। প্রেটোর দর্শনকে অপেক্ষাকৃত বেশী ধর্মের অনুকূল দেখে তিনি তার 
প্রচারও শুরু করেন । এখন আমরা ক্রমশ বেকন ( ১৫৬১-১৬২৬ খুঃ), হবস 
( ১৫৮৮-১৬৭৯ খুঃ ) এবং দে-কাত ( ১৫৯৬-১৬৫০ খুঃ )-এর যুগের সঙ্গে 
দর্শনের আধুনিক যুগের দিকে উপনীত হতে যাচ্ছি। এই যুগের অদ্ভিম ইহুদী 
দার্শনক স্পিনোজা ( ১৬৩২-১৬৭৭ খ্বঃ), যিনি প্রাচীন ইহুদী দর্শন এবং দে-কার্তের 
সিদ্বানুকে যুক্ত করে আধুনিক ইউবোপের দশনের বুনিয়াদ গডে তুলেছিলেন । 
তখন থেকেই দর্শন, ধর্ম থেকে স্বতন্্ হয়ে গিয়েছিল । ম্পিনোজার ওপর ইজরাইলী 
( ৮৫০-৯৫০ খুষ্টাব্দের মাঝামাঝি ) সাদিয়া (৮৯২-৯৪২ খুঃ), বাকিয়া ( ১০০০- 
১০৫০ খুঃ) ইবনে জিরোপ (১০২১-১০৭০ খুঃ ), মৈমুন (১১৩৫-১২০৮ খুঃ), 
গেকশ্নী (১২৮৮-১৩৪৪ খুঃ) এবং কুক্ষ। ( ১৩৪০-১৪১০ খৃঃ )-এর স্পষ্ট প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয় ' 


২. শ্রীল €(লাতিনী ) 


খু ধঃযুদ্ধ বিষয়ে আগেই বলেছি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই ধর্মদ্ধে স্পেন তো 
শান্ক থাকেইনি, বরং সমস্ত ইউরোপের খুষ্টটন সামন্থুগণকে একত্রিত করে, 
জেরুজালেমে এবং অন্যান্ট ফ্লিস্তাশী খুষ্টায় তীর্ঘস্থানগুলিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য 
যুদ্ধে মেতে উঠেছিল । সাধারণ মান্তবকেও এতে অংশগ্রহণের জন্য ক্রমাগত 
প্ররোচণা দেওয়! হচ্ছিল। সাম্থগণ পরম্পরকে নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
দেখানোর জন্য যুদ্ধে নেতৃত্বদদানে আগ্রহী হুচ্ছিলেন। 

(১) দ্বিতীয় ফ্রেডরিক ( ১২৪০থুঃ )--জার্ান রাজা সেলিবির যুদ্ধে 
অগ্রণী বীর ছিলেন। জেরুজালেম আক্রমণকারী ইউরো পীধ় খুষ্টানগণের সঙ্গেও 
তিনি অংশগ্রহণ করেন । ধের বাপারে তাঁর ধারণা খুব ভালে। ছিল না । 
তবুও মূর্খ সৈনিক এবং জনতার ওপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের 
কথা রাখবার জন্য এতে অংশগ্রহণ করেন । এই কাজে তিনি ছিলেন হিটলারের 
পথ-প্রুদর্শক | ফ্রেভরিকের প্রারস্তিক জীবনের বন্থলাংশই সিসিলীতে কাটে । 
এই স্যান শতাবীকাল আরবের অধীন থেকে আরবী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিণত 
হয়েছিল। আরবী পত্তিতগণের সঙ্গে ফ্রেডরিকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং 
তিনি ভালো আরবী বলতে পারতেন । আরবী লভ্যতাকে অত্যন্ত ভালোবাসার 
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ফলে তিনি হারেম এবং খোজা-দরগ! ( নপুংসকদের বাসস্থান ) প্রস্তুত করিয়ে 
দিয়েছিলেন । থুষ্টধর্ সম্পর্কে তিনি বলেছেন-_ 

“গীর্জার প্রারভ্িক দরিদ্রাবস্থার জন্তই তখন খুষ্ট দুনিয়ায় সাধুসমন্তর আধিকা 
ছিল। কিন্তু এখন এশ্বরধ-সঞ্চয়ের নেশ! গীর্জা এবং ধর্মগুরুদের অন্তরকে নোংরা মিতে 
ভরিয়ে তুলেছে ।” 

তিনি খোলাখুলি খুষ্টধর্কে উপহাস করার ফলে ক্রুদ্ধ পাদ্রীগণ তাকে শয়তান 
আখা! দিয়েছিলেন । চতুর্থ পোপ ইন্নোনেতের প্রেরণায় লীয়াম্স-এ একটি ধর্মপারষ? 
আহ্বান করা হয় এবং খুষ্টীয় সমাজ থেকে ফ্ডরিককে বিতাড়িত করা হয় । 

সেলিবির যুদ্ধ চলাকালে ফ্লেডরিকের দার্শনিক আলোচনার সংবাদ প্রচারিত 
হচ্ছিল। মুসলমান পণ্ডিতগণ সবসময়েই তার দরবারে থাকতেন । মিশরের 
হলতান সালাহ্উদ্দীন-এর সঙ্গে তার বাক্তিগত সৌহার্দ থাকার ফলে সেই যুদ্ধের 
সময়েও উভয়ের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং উপহার উপটৌকনের আদান-প্রদান 
চলত। 

যুদ্ধ থেকে ফিরবার পর তিনি নরাসরি দর্শন এবং অন্যান্য বিদ্যার প্রচার "ক 
করেন ; সিসিলীতে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং রোশদ, টলেমি ও আারিস্টটলের গ্রান্থের 
অন্তবাদের জগ্য ইহুদী পণ্ডিতগণকে নিঘুক্ত করেন । পিপল্সে বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
ভিত্তি স্থাপন করেন ও সলনোর বিগ্াপীঠের সংরক্ষক হন। জ্ঞান প্রচারের জনা 
তিনি দূর দেশ থেকেও আরবী পণ্ডিতগণকে আমন্ত্রিত ও একত্রিত করেন, তৈবুন 
বংশের অনুবাদকগণ এর দরবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন । ফেডরিক স্বয়ং পাত 
ছিলেন | শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে শীর্ষস্থানীয় তৎকালান আরবকে অত্যন্ত নিকট থেকে 
দেখার ফলে তিনি নিজের প্রজাগণকেও অনুরূপভাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হস্নে- 
ছিলেন। অক্মফোর্ডের একটি গ্রন্থ গারে “মসায়ল্‌-সক্রিয়া নামে একটি হস্তলিখিত 
আরবী পুস্তক আছে। বলা হতো এই পুস্তক ফ্রেডরিক নিজে লিখেছেন, কিন্ধ 
বস্তত এই পুস্তকটি দক্ষিণ স্পেনের ইবনে-সবইন নামে একজন স্ফী দীর্শনিকের 
রচন1। ১২৪০ খুষ্টাব্ে ফ্রেডরিকের কিছু প্রশ্থের উত্তরে তিনি গ্রস্থটি রচনা! করেন-- 
ঘে প্রশ্ন তিনি ইসলামী ছুনিয়ার বাইরেও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট রেখেছিলেন । 
এ সময় দক্ষিণ স্পেনে স্থলতান রশীদীর আদেশ বলবৎ থাকার ফলে তত্কালীন 
বিচার-স্বাতম্ত্্যের অবস্থা কেমন ছিল তা মবইনের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়-_. 

"আমার দেশে এই বিষয়ের ওপর লেখনীধারণ খুবই বিপজ্জনক | এই বিষয়ে 
আমার কলম ধরার সংবাদ যদি প্রকাশিত হয় তবে তিনি আমার প্রতি শক্রতাবাপন্ন 
হবেন এবং আমার জীবন বিপন্ন হবে 1” 

চল্লিশ বৎসর ধরে চার্চের বিরোধিতা সত্থেও ফ্রেড়রিক ইউরোপীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞান প্রচারের জন্য ক্রমাগত চেষ্টার কোনো ক্রটি রাখেননি । তার মৃত্যু হলে 
পৌপ ইন্নোর্সেত সিসিলীর পাদ্রীগণের সামনে আপন্দের সঙ্গে বলেন-_ 
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“ন্বর্গ ও মর্তের পক্ষে এ এক আনন্দের সময়, কেন না, যে সঙ্কটের আবর্তে 
মানব জগৎ পড়েছিল, তা থেকে খ্ুষ্টজগৎ্ শেষবারের মতো! মুক্তিলাভ করল ।” 

কিন্তু ফ্রেডভরিকের পর ইউরোপের যে পরিব্ঙন দেখা গিয়েছিল তাতে 
পোপের এই মন্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল । 

(২) অনুবাদক - বিন্-মীর “খণ্ডন-খগ্ডন'-এর লাতিনী অন্বাদ করেছিলেন 
ঠিকই, তবে তার আগে থেকেই আরবী গ্রন্থের লাতিনী অনুবাদ শুরু হয়ে 
গিয়েছিল । ফ্রডরিকের দরবারের কালঙ্কাট ছিলেন স্পেনের টলেডোর অধিবাসা । 
তিনি একজন ইছদী পণ্ডিতের উতসাহক্রমে, কিছু গ্রন্থ লাতিনী ভাষায় অনুবাদ 
করেন । এগুলির মধো কয়েকটি হলো 


সমাঅ-ব-আলম্-শরহ ( টাকা) রোশদ ১২৩০ খুঃ 
মুকালা ফিল্্‌-রুহু (টীকা ) 2 
মুকালা কোন-ব-ফসাদ িরিযে 
জৌহরূল-কৌন 


রজার বেকনের ( ১২১৪-১২৯২ খুঃ) মতি স্কাট আরবী ভাষা খুব কমই 
জানতেন এবং অন্যের সহায়তায় অনুবাদ করতেন । যাই হোক না কেন, স্কাই 
ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি খৃষ্ট ছুনিয়ার সামনে রোশদের দর্শনের অনুবাদ করেন-- 
তৎকালীন চার্চের-লাতিনী-ভাষায় । রোশদের দর্শনকে নিজের দেশে সফল 
করার জন্য তিনি কি করেছিলেন, সে বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করব । 

ফ্রেডরিকের দরবারের আর একজন পণ্ডিত হরমন, নিয়লিখিত দর্শনগ্রন্থনমূহের 
অন্গবাদ করেন। 


ভাষণ-টাকা ( [২1৮510710 ) ফারাবী ১২৫৬ খুঃ টলেডো 
অলঙ্কার-সংক্ষেপ » রোশদ ৪25 
নীতি-সংক্ষেপ € 801০3 ) -.. কোশদ ১২৪০ খুঃ 


ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই রোশদের সমস্ত দর্শন গ্রস্থেরই লাতিনী অননবাদ 


সম্পূর্ণ হয়| 


সসসা-15 


ঘবম অধ্যায় 


ইউরোপে দর্শন-সংঘর্ষ 


সেপ্ট অগাস্টিনের দর্শন-প্রেম সন্বদ্ধে আমি আগেই আলোচনা করেছি, কিন্তু 
তা শ্রধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর পরে যদিও খুষ্টধর্ম ইউরোপে অতাস্ত সফল 
হয়েছিল, কিন্তু খৃষ্টান সাধুগণ মানুষকে তাদের উপদেশে বিশ্বাস করতে এবং মঠে দান 
ধ্যান করতে উপদেশ দিতেন, আর নিজেরা ছোট-বড় মোহস্ত সেজে ক্ফৃতি করতেন। 
কেউ আবার সবকিছু ত্যাগ করে, একাম্চবাসী হয়ে ধ্যান ভক্তিতে আত্মনিয়োগ 
করতেন। শিক্ষার প্রদীপ একদিক থেকে নির্ধাপিতই হয়েছিল বলা চলে । 


$১. স্কলাম্টিক 


অষ্টম শতাব্দীতে চার্লস শার্লেমান রাজ হয়ে উপরোক্ত অবস্থা লক্ষ্য করেন। সেই 
সঙ্গে তিনি এও লক্ষ্য করেন যে বহিজগৎ সম্বন্ধে দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যেও 
গোপনে গোপনে ধর্মকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখার প্রবৃত্তি বধিত হচ্ছে। শালেমান 
এর গ্রুতিবিধানের জন্য মূর্খ, উদ্ধত সাধুতে পরিপূর্ণ মঠে, শিক্ষিত সাধুগণকে তাদের 
শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত করেন এবং নতুন নতুন মঠ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। এই 
সমস্ত পাঠশালায় ধর্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, 
সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং তর্ক এই সাতটি বিষয়েও শিক্ষাদান করা হতো । বুদ্ধি-বাদের 
ঘে প্রাধান্ত দেখা দিয়েছিল তাকে খর্ব করে ধর্মের অন্ুমরণ করার জন্যই সেখানে 
তর্কশান্ত্র পড়ানো হতো | শার্পেমানের এই প্রযত্ের সময়েই ভারতের নালন্দা 
খ্যাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং সেখানেও শার্লেমানের ন্যায় সামন্তবর্গ 
এবং রাজন্যবর্গ আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রাম এবং ধন-দৌলত দান করেছিলেন । 
নালন্দা ব্যতীত আরও অনেক বিদ্যাপীঠ এবং গুরুকুল”-এ বিদ্যা, বিশেষত দর্শনের 
চর্চা হতো । শার্লেমান-স্থাপিত বিদ্যাপীঠে গ্রন্থের বিষয়সমূহ কণ্ঠস্থ করা এবং 
শাস্ার্থ বিচার করা ছিল অধ্যয়নের মুখ্য অঙ্গ । এটা ব্যাখা করার প্রয়োজন নেই 
যে ভারতের উন্নত এই শিক্ষাব্যবস্থাও, কেন নি্ষল হয়ে কাল-কবালিত হয়েছিল । 
বন্তত ভারতে এ সময়ে বা তার পরে শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলার কোনো 
প্রচেষ্টা হয়নি ; তা শাসক ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ । 
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শার্পেমানের মৃত্যুর পরে যদিও তার স্থাপিত মঠ ও বি্যাকেন্দ্রে শৈথিল্য দেখা 
গিয়েছিল, তবুও খুষ্ধর্ষের ছত্রচ্ছায়ায় ইউরোপে -__স্পেনে _-ইসলাম কালসাপের 
মতো লুকিয়ে ছিল এবং শুধু অস্ত্র বা বলপ্রয়োগেই প্রতুত্ব বিস্তার করেনি, সেই সঙ্গে 
প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচ্য দেশের পুরনে জ্ঞানভাগ্ডার ইউরোপের জ্ঞান-পিপাস্ছ 
ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করতেও শুরু করেছিল। এই অবস্থায় খুষ্টধর্ম ভালোভাবেই 
বুঝেছিল যে আত্মরক্ষার জন্য তাদেরও একমাত্র বিদ্াকেই হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ 
করতে হবে। শার্লেমানের এই বিদ্যাপীঠকে 5০1০, এবং তার শিক্ষকগণকে বলা 
হতো 1)9969£5 9০1৮0185010 বা স্কলাস্টিক আচার্য । পরে ধর্মরক্ষার সমর্থকের 
পটভূমিতে যে মিশ্র দর্শন তারা বিকাশিত করেছিলেন তার ন!মও হয় স্কলাস্টিক দর্শন | 
এই দর্শন যে খুষ্টান ধর্মাচার্ধগণের প্রযত্বকে বাথ করে দিয়েছিল তার প্রমাণ এই যে, 
যুক্তিবাদ ও দর্শনের ছায়ায় পুষ্ট রুচিকে অবদমিত করার জন্য তারা পাশবিক 
হিংন্্তায় সরব হয়ে উঠেছিলেন । এই নব্য প্রধত্ব এত আশাতীত সাফল্য 
অর্জন করেছিল যে, একই সময়ে, দ্বাদশ শতকের শেষে ভারতে নালন্দা, ওদন্তপুরী, 
বিক্রমশীলং এবং ইউরোপে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, সোরবোন, বোলোনা, 
সার্লেনো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ দেশের মর্ধাদ! বৃদ্ধি করছিল । 

স্বলাস্টিক পণ্ডিতগণের মধ্যে জন ক্কটস এরিগেনা (৮১০-৮৭৭ খুঃ), সেণ্ট 
আনসেলম ( ১০৬৩-১১০৯ খুঃ ), রোমেলিনাম ( ১০৫১-১১২১ খুঃ), আবেলার্দ 
( ১০৭৯-১১৪২ খু: ) সর্বাপেক্ষা গ্রসিদ্ধ ছিলেন। 


১-_জন ক্ষটস এরিঢগনা 


'এরিগেনা ইংলগ্ডে জন্মগ্রহণ করেন, এবং স্কলাস্টিক প্রযত্বের প্রথম পাদের পণ্ডিতের 
একজন ছিলেন । আযারিস্টটলের দর্শন তাঁর খুব পছন্দ ছিল। এ সময়ে গ্রীক দর্শন- 
গ্রন্থলমৃহ, কেবলমাজ্জ এশীয় ভাষাতেই পাওয়া যেত এবং এরিগেনা ছিলেন আরবী 
ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সম্ভবত স্থরীয়ানী ভাষা পাঠের অথবা! স্থরীয়ানী থু্টান 
পণ্ডিতগণের সঙ্গে তার মেলামেশা করার স্থযোগ ঘটেছিল। 

এবিগেনার মুখ্য সিদ্ধান্ত ছিল অদ্বৈত ভাব ( স্বিজ্ঞান )-বাদ এবং বিশ্বের 
অনাদিত্ব ! বলা বাহুল্য যে উভয় সিদ্ধান্তই ছিল খুষ্টধর্মের বিরোধী । এরিগেন। 
তার "জগতের বাস্তবিকতা' গ্রন্থে স্বীয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লিখেছেন__ 

«বিশ্বের অস্তিত্ব গ্রাঞ্তির পূর্ব থেকেই, সকল বস্ত পূর্ণ-বিজ্ঞানের তেতর সংরক্ষিত 
ছিল। সেখান থেকে বহির্গত হুয়ে তারা বিভিন্ন দূপ ধারণ করেছে; কিঞ্তক এই রূপ 
যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন তারাও সেই পুর্ণ-বিজ্ঞানে পুনরায় মিলিত হবে ।” 

সন্দেহ নেই তীর এই সিদ্ধান্ত বন্থবন্ধুর (৪০ থুঃ) “বিজ্ঞপ্রিমাত্রতাসিদ্ছি'র 
(ব্রিংশতিকা) এই কারিকার অনুরূপ : “ আলয়-বিজ্ঞান রূপী সমুদ্রের ) তরঙ্গ-মালার 


২২০ দর্শন-দিগ দর্শন 


যায় তার (জগতের বন্তসমূহের ) উৎপত্তি তথায়ই বিলীন হয়।” এরিগেনার 
ূরণ-বিজ্ঞান যোগাচারের (বিজ্ঞানবাদ) আলয়-বিজ্ঞান ? যাতে ক্ষণিকতার অলঙ্যনীয় 
নিয়ম অনুযায়ী সৃষ্টি ও বিনাশ _সমুদ্র তরঙ্গের উত্থান পতনেরই সমতুল্য । 
এরিগেনার আগে এই সিন্ধাপ্ত ইউরোপে অজ্ঞাত ছিল। পরে রোশদকে আমরা 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেঁখেছি। ধর্মান্ধ যুগের অন্যান্য দীর্শনিকগণের ন্যায় 
এরিগেনাও ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন । 


২-আশমীরী এবং দাবিদ 


এরিগেনার বিচার পশ্চিম ইউরোপের বৌদ্ধিক জগৎকে প্রভাবিত করলেও তার 
গ্রতিক্রিয়! খুব শী্র হয়নি । দশম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দীর্শনিক ছিলেন আমীরী এবং 
তার শি্ত দাবিদ-দে-দেনিতী | আমীরীর সঙ্গে জিরোলের ( ১০২১-১০৭০ খুঃ) 
সিদ্ধান্তের সাদৃণ্ঠ দেখা যায়। যদিও জিব্রোল তখনও জন্মাননি | প্রকৃতি থেকেই 
জগতের উদ্ভব বলে দাবিদ মনে করেছেন। এরিগেনার পূর্ণ-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যানযায়ী 
প্রকৃতি হলো আকুতিহীন, অরূপ, যদিও মূল প্রকৃতির রূপে তা বাহাথবাদ__ 
বাস্তবিক দুনিয়ার খুব নিকটস্থ হয় । 


২৩-_-€ব্লীেলিনাস (১০৫১-১১২১ খুঃ) 


আমীরী ও দীবিদের দর্শন বাহার্থবাদদ অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের বাস্তবিকতার 
দিকেই অগ্রসর হয়েছিল। স্কলাস্টিক ডক্টর রোসেলি্নাস তার বিপক্ষে নামবাদ বা 
অপরূপবাদ (070117811577)-এর শপ আর [য়ে বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির 
মধ্যে যে সামান্ত-বূপ আছে তা ব্যক্তি-বিচ্ছিন্ন নয় । 


$২. ইসলামিক দর্শন এবং খুষ্ঠান-গীজ? 


রোশদের দর্শনের পঠন-পাঠন এবং তার অন্ুবাদকগণের প্রগতিশীলতা সম্পর্কে 
আমি আগেই আলোচনা করেছি। এরিগেনা, আমীরী প্রভৃতির প্রচেষ্টা ষে অত্যন্ত 
সজাগ খুষ্টধষের ক্ষেত্রে আলোড়ন স্থট্টি করবেই, তাতে সন্দেহ ছিল না । 


১ ক্রান্িস্কান সম্প্রদায় 


রোশদেব দর্শনের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছিল ফ্রাব্সিস্কান সম্প্রদায়ের ওপর | এই 
সম্গ্রদ্দায়ের সংস্থাপক (প্রথমে কাফের, পরে সেপ্ট ) ফ্রান্সিস (১১৮২-১২২৬ খুঃ ) 


দর্শন-দিগ দর্শন ২২১ 


ত্রয়োদশ শতকের বিলাসিতায় নিমজ্জমান পোপ ও তীদের সমর্থকগণের বিরুদ্ধে 
বিপ্রোহে উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠেন। ফ্রাম্সিসের জন্ম হয় ইতালীতে | পাণ্ডিত্যের 
সহজাত তীক্ষ প্রতিভার সঙ্গে, দরিদ্রের দুঃখে সমব্যথী হওয়ার মতো সহানুভূতিশীল 
হৃদয়েরও তিনি অধিকারী ছিলেন। “মাজিত আচরণ এবং উন্নত বিচার” ছিল 
তার আদর্শ । গীর্জার পোপ এবং মোহন্তগণের উন্ন/সিকতা ও দৃরাচার দেখে তিনি 
বুঝেছিলেন যে খুষ্টধর্ম ভ্রমশ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাই তিনি দারিদ্র 
জীবনযাপনকারী শিক্ষিত সাধুগণকে একত্রিত করার জন্য একটি সংঘ স্থাপন করেন। 
এই সংঘই তীর নামানুসারে ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায় নামে খ্যাতি অর্জন করে । 
তার মতো পণ্ডিত ব্যক্তিকে, দরিদ্রদের ছুর্দশ! মোচনে ব্রতা হতে দেখে, মানুষের 
তার প্রতি আকুষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল, বিশেষত সেই বিচার-সংঘর্ষের 
যুগে। এরই ফলস্বরূপ অল্লকালের মধ্যেই তীর অগ্রগামীর সংখ্যা পাচ হাজরে 
পৌছায় । 

€১) আলেকজাগ্ডার হে __ইনি ছিলেন (ত্রয়োদশ শতাবা ) ফ্রা্সিন্কান 
সম্প্রদায়ের একজন সাধু। ইনি প্যান্বিসে শিক্ষালাভ করেন। এযারিস্টটলের 
অধিবিগ্ভার ওপরে তিনি এক নিবন্ধ লেখেন ১ এতে তিনি সীনা এবং গজালীর 
মতকে আন্তরিক শ্রন্ার সঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু রোশদের কোনো উল্লেখ 
না করায় মনে হয় তিনি রোশদের বিচারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না! । 

(২) রজার বেকন ( ১২১৪-১২৯৪ থু: ) (ক) জীবনী __অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্ভালয় ছিল ফ্রাম্সিস্ক!ন সম্প্রদায়ের কেন্দ্র, সেখানে রোশদের দর্শনকে খুব 
গুরুত্ব দেওয়া হতো । রুজার বেকন নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয় ধ্বংসের ( ১২০০ খুঃ) 
কয়েক বছর পরেই ইংলগ্ডে জন্মগ্রহণ করেন । প্রথমে অকাফোর্ডে পড়াশুনা করে, 
প্যারিসে গিয়ে তিনি ডক্টুর উপাধি অর্জন করেন । লাতিন ভাষার সঙ্গে গ্রীক ও 
আরবী ভাষাও তাঁর জানা ছিল। বিশেষত আরবী ভাষ! ছিল, মেই যুগের 
বিদ্যার্জনের জন্য একান্ত আবশ্তাক ভাষা । প্যারিস থেকে ফিরে এসে, তিনি 
ফান্সিস্কান সম্প্রদায়ের সন্ত হন । 

মি মধ্যযুগীয় সংস্কার থেকে তার বিচার মুক্ত ছিল না, তবুও প্রয়োগ এবং 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপরে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; তার মতে 
শুধুমাত্র গ্রস্থ ও শব্ধ প্রমাণের ওপর নির্ভরশীলতা প্ররুত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক । তিনি 
যন্ত্বিষ্তা ও রসায়নশান্ত্রে আগ্রহী হওয়ায় স্থার্থান্ধ পাদরীগণ তাঁকে মায়াবী, ডাইন, 
ঘাদুকর বলে প্রচার করে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক স্থ্টি করেন। ভাইন-ডাইনীর 
অপবাদ নিয়ে তৎকালীন ইউরোপে লক্ষাধিক নারী-পুরুষকে জীবন্ত দগ্ধ হতে 
হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত, বেকন এইরূপ অপঘাত মৃত্যু থেকে রক্ষা পান। কিন্তু 
সার প্রতি ঈর্ষান্বিত পার্দরীর অভাব ছিল না । ত্বার বিচার শ্বাতস্ত্র্যের সংবাদ 
রোমের পোপের নিকট পৌঁছালেও, তিনি কিছু করতে পারছিলেন না। কিন্তু 


২২২ দশশনি-দিগ দর্শন 


১২৭৮ থুষ্টাবে ফ্রান্গিস্কান সম্প্রদায়েরই একজন সাধু জেরোম-ডি-এসেল রজারের 
শক্রুতে পরিণত হওয়ার ফলে, পোপের হাতে সুযোগ এসে যায়। এবার রজার 
নাস্তিকতা এবং যাছুকরীর অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বন্ধুগণের চেষ্টায় 
তিনি মুক্তি পান এবং ১২৯৪ থুষ্টাব্দে অক্মফোর্ডে তাঁর মৃত্যু হয়। পাদরীগণ তীর 
রচনাসমূহ অগ্থিদগ্ধ করেন, ফলে তার বিচার অজ্ঞাতপ্রায় থাকায় মানুষ খুব বেশী 
লাতবান হতে পারেননি । 

(খ) দার্শনিক বিচার -_সীনা ও রোশদের দার্শনিক বিচার দ্বারা বেকন 
প্রচুর প্রভাবিত হয়েছিলেন । এক জায়গায় তিনি লিখেছেন-__ 

“ইবনে সীনাই হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি আযারিস্টটলের দর্শনকে বিশ্বের 
দরবারে প্রকাশ করেন । কিন্তু সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী দার্শনিক হলেন, ইবনে রোশন, 
যিনি সীনার সঙ্গেও মতভেদ ব্যক্ত করেছিলেন। রোশদের দর্শন একসময় 
উপেক্ষিতই ছিল; কিন্তু এখন (ত্রয়োদশ শতাব্দী ) বিশ্বের প্রায় সকল দার্শনিকই 
তার দর্শনের স্থায়িত্ব এবং দুঢ়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন । কারণ, আযারিস্টটলের 
সঠিক ব্যাখ্যাকারী হলেন রোশদই | কোথাও কোথাও আ্যারিস্টটলের প্রতি 
কটাক্ষ করলেও, সিদ্ধান্তের দিক থেকে তার বিচারের সত্যতা রোশদ্ স্বীকার 
করেছেন ।” 

অন্যান্য ফ্রান্সিমকানগণের মতো রজারও ছিলেন রোশদের সমর্থক ; কতা-বিজ্ঞান 
(016801৮6 128501)-কে তিনি আত্মা থেকে স্বতন্ত্র এক সত্তা বলে মনে করেছেন 
এবং বলেছেন, যে কর্তা-বিজ্ঞানই ঈশ্বর | 

“কতা-বিজ্ঞান একাধারে ঈশ্বর ও দেবাত্মা। ( ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের মতে ) 
কতা-বিজ্ঞান হলে! নাতিক-বিজ্ঞানেরই ( ০০ 1০১০ আত্মা) একটি 
অবস্থার নাম, কিন্তু এই ধারণ! ভুল। দৈবী সাধনার সহায়তা ছাড়া মানুষের পক্ষে 
নাতক বিজ্ঞানে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। কিন্তু এই সহায়তা কিরকমভাবে হুয়? 
কতা-বিজ্ঞানের দ্বারা, যা মানুষ তথা ঈশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপক, এবং মান্য 
থেকে ভিন্ন স্বতঃসত্তাবান এক অপ্প্রাকৃত দ্রব্য ।” 

(৩) ডন ক্কটস --আরবী দর্শনের আর একজন সমর্থক হলেন ভন স্বটস। 
প্রথমে তিনি আযাকুইনাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন! কিন্ত পরে সেপ্ট টমাস 'আযাকুইনাসের 
এই মতের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে যে, ঈশ্বরের মানুষের কর্মের ওপর কোনে! অধিকার 
নেই। এই বিবাদের গ্রাতিধ্বনিই সমস্ত স্কলাস্টিক দর্শনের মধ্যে শুনতে পাওয়া 
যায়। টমাসের বিরুদ্ধে স্কটস-এর মত হলো, মৃলভূত বা প্রকৃতি হলো অনাদি, 
আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির ঘে উত্তব হবেই এমন কোনো কথা নেই, কারণ প্ররুতি, 
আকৃতিহীনও হতে পারে। প্রকৃতিকে, আরুতির পোশাক পরানোই ঈশ্বরের 
উদ্দেশ্ট | স্কটস, রোশদের অদ্বৈত-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে, এই সিদ্ধান্তের সচনাকে 
অনুম্কত্থের পীমার মধ্যে রাখতে চাননি । রোশদের অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তের জন্ত 


দর্শন-দিগ ঈর্শনি ২২৩ 


স্কটসই প্রথম তাকে নাস্তিক বলে ঘোষণ। করেন, যাকে অব্লম্থন করে পরবর্তাকালে 
ইউরোপে রোশদের আডালে. নাস্তিকগণের আশ্রয় স্থায়ী হযে গিয়েছিল | 


২ --0ভামিনিকান সম্প্রদায় 


ফ্রান্সিদ্কান সম্প্রদায় যেমন রোশদ ও ইসলামিক দর্শনের দর সমর্থক ছিলেন, তেমন 
তার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন ডেমিনিকান সম্প্রদায় । এর সংস্থাপক সেপ্ট 
ডোমিনিক স্পেনের কাট্টিল নগরে ১১৭০ খুষ্টান্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২১ 
ৃষ্টাব্দে তীর মৃত্যু হয়। সম্ভবত তিনি ভারতের অন্থিম বৌদ্ধ সংঘরাজ তথা 
বিক্রমশীলার প্রধান আচার্য সাক্য শ্রাভদ্রের সমকালীন ছিলেন (১১৭২-১২২৫ খুঃ)। 

৫১) আযালবার্চাস ম্যাগনাস (১১৯৩-১২৮০ খুঃ) --আযালবার্টাস মেই 
সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন দিল্লীতে তুকীদের বিজয়-কেতন উড়ছিল। যে বৎসর 
সেন্ট ভোমিনিকের মৃত্যু হয় সেই বছরই তিনি ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের সদস্য হন। 
পরে তিনি ফ্রান্মের বোলোন বিশ্ববিদ্ালয়ে অধ্যাপক হুন। আরবী দীর্শনিকগণের 
মত খণ্ডন করার জন্য কয়েকখানি পুস্তক তিনি রচনা করেন; তবে তিনি ছিলেন 
ইবনে শীনার প্রশংসক এবং রোশদের নিন্দাকারী । রোশদের বিরোধী তথা আযারি- 
স্টলের দৃঢ় সমর্থক টমাস আযাকুইনাস (4১01045 ) ছিলেন এরই শিল্ঠ। 
আলবার্টান নিজেও বেকন এবং স্কটস-এর রোশধ-সমর্থনী বিচারুকে খণ্ডন করেছেন । 
তিনি ছিলেন খুবই নির্জনতাপ্রিয়। তার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন তাঁর শি্ক 
আযাকুইনাস । 


(২) টমাস আযাকুইনাস ( ১২২৫-১২৭৪ খৃঃ) (ক) জীবনী ১২২৫ 
খৃষ্টাবে আযাকুইনাস ইতালীর এক প্রাচীন সামস্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এ 
বত্সরই শাকা শ্রীভদ্র তার জন্মভূমি কাশ্মীরে দেহত্যাগ করেন। কাসিনো 
এবং নেপলস-এ তাঁর শিক্ষা শুরু হলেও, শেষে তিনি আযালবার্টাস ম্যাগনাসের 
জ্ঞানের প্রসিদ্ধি শুনে বোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তার শিল্তত্ব গ্রহণ করেন। 
শিক্ষা সমাপ্ধির পর তিনি প্যারিস বিশ্ববিস্ভালয়ে ধর্ম, দর্শন এবং তর্কশাস্তের 
অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। ১২৭২ খুষ্টান্দে দশম পোপ গ্রেগরী রোমান 
( ক্যাথলিক, উদ্দারপস্থী ) এবং গ্রীক (প্রাচীন অর্থভক্স ) ধর্মের মধ্যে সময় সাধনের 
জন্য ঘখন একটি পরিষদ আহ্বান করেন, তখন আকুইনাস একটি পুস্তক রচনা করে 
পরিষদের সম্মুখে পেশ করেন ! এতে গ্রীক চার্চের ত্রুটি দেখানো! হয়েছিল | ফলে 
সমন্বয় সাধনে বাধা পড়লেও আযাকুইনাসের খাাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 

(খ) দার্শনিক বিচার __আ্যাকুইনাস ভোমিনিকান অপ্প্রদায়ের নেত। 
ছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে তিনি যে কতটা গৌড়া ছিলেন তা বোঝা যায়, 
খন পোপ গ্রেগরী; গজালীর ন্যায় উদারতার পরিচয় দিয়ে, সমস্ত থৃষ্ট সম্প্রদায়কে 


২২৪ দর্শন-দিগ দর্শন 


সন্মিলিত করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন, তখন সর্বাপেক্ষা উল্লসিত হয়েছিলেন আযাকুই- 
ন।স। রোশদের প্রগতিশীলতার জন্য নয়, পরস্ত বস্তবাদ অপেক্ষা অদ্বৈত-বিজ্ঞান 
( ভাব )-বাদের প্রতি বেশী সমর্থন থাকায় ফ্রাম্িস্কান সম্প্রদায় তীকে সমর্থন করে- 
ছিলেন। কিন্তু আকুইনাস, তীর গুরু আযালবার্টাসের মতো বস্তবাদের প্রতি আকৃষ্ট 
ও মনোযোগী ছিলেন । মধ্যযুগের স্বযুগ্ধ ইউরোপকে পুনর্জাগরিত করার কাজে 
চেক্গিস খাঁর আক্রমণ একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। চেঙ্গিসের তরবারির সঙ্গে 
বারুদ, কাগজ, দিকৃ-নির্ণয যন্ত্র প্রভৃতির প্রবর্তন ও ব্যবহার এই প্রত্যক্ষ জগতের 
মূল্য বধিত করে, তাই এদিকে আ্যাকুইনাসের দৃি-আকধিত হওয়া কোনো আকম্মিক 
ঘটন। ছিল না। | 

জন লিউইস তার £//9740107 1০ £//105017/) গ্রন্থে আকুইনাস সম্বন্ধে 
লিখেছেন --“তিনি বিক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তসমূৃহকে একত্রিত করে এক সংগঠিত 
পূর্ণকায় রূপ দান করেছিলেন এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত ও আ্যারিস্টটলীয় 
দর্শনের সঙ্গে মিলিত করেছেন । এইভাবে তিনি যে সামাজিক, রাজনৈতিক 
এবং দার্শনিক রচনা উপহার দিয়েছেন তা চারশত বংসর ধরে ইউরোপীয় 
সভ্যতার অবলম্বন হয়েছে, এবং তিনশত বৎসর ধরে ইউরোপের অধিকাংশ 
অঞ্চল তথা লাতিন আমেরিকায় এক প্রবল __যদিও পতনোম্মুখ - শক্তি হিসেবে 
বর্তমান ছিল। 

“আকুইনাস-কত খুষ্ট দর্শনের নব্য সংস্করণ অধিক সজীব, অধিক আশাবাদী, 
অধিক পাথিব এবং অধিক বচনাত্মক ছিল । .**এ যেন আরিস্টটলেরই 
পুনরুজ্জীবন |” 

আকুইনাম এবং ম্যাগনাসের নবা চিস্তাধারাকে প্রবাহিত করা কম কঠিন কাজ 
ছিল না। প্রাচীনপন্থী খুষ্টান বিদ্বানগণ, আযারিসস্টলের বস্তবাদী দর্শনের এই 
রকম পুনঃপ্রবর্তন, ধর্মের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি 
নবা চিন্তাধারার অন্ককূল থাকায় আযকুইনাসেরই জয় হয়। তার প্রধান গ্রস্থ 
151771170. 71159104104 ( ত্র্মবিষ্তা সংক্ষেপ )-কে একটি বিশ্বকোষ বলা ঘেতে 
পারে। তার দর্শন আজও রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সবমান্ত দর্শন | 

(১) মন __ত্যাকুইনাস বলেছেন যে সমস্ত জ্ঞানের মূলই অনুভূতি --“সমস্ত 
বস্তই যা বুদ্দিগ্রাহন তা ইন্দিয়গত বটে।” মন ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ প্রদীপে আলোকিত । 
কোনো বস্তুই শ্বয়ং খারাপ নয়, বস্তর আধারাচুযায়ীই ভালোমন্দ হয়। এইভাবে 
তিনি ইন্দ্রিয় সংবেদন, এবং মান্থষের সাধারণ অনুভূতিকে তুচ্ছ না করে তাদের 
মহৎ বলেই মনে করেছেন । 

€২) শরীর -_সমগ্র মন্ম্যত্বকে বিচার করেই আমর! মানুষকে জানতে 
পাবি । শরীর ব্যতীত যেমন মানুষ অস্তিত্বহীন, মণ ব্যতীতও তদ্দেপ | দেহ ও মনের 
সংযোগেই মানুষের পরিপূর্ণতা । বাস্তব উপাদান অমূর্ত, অপরিণত, এর থেকেই 
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সমস্ত বস্ত হ্ষ্টি হয়। এই উপাদান বিভিন্ন বাস্তব রূপে সংগঠিত করা সম্ভব, 
চিন্তাশীল মানুষও এই বাস্তবিকতারই একটি বূপ। বাস্তব উপাদানের বৈশিষ্ট্য এই 
যে, তা নতুন পরিবর্তন, নতুন সংগঠন এবং নতুন গ্রণসমৃহকে অস্তিত্বে আনতে 
পারে। আযাকুইনাম এখানে অজ্ঞাতসারেই মার্কসীয় বন্তবাদের দিকে এগিয়ে 
গেছেন । গুণাত্মক পবিবর্তন যদি সম্ভব হয় তবে বাস্তব উপাদান, চেতনার 
জন্মও দিতে পারে । 

মানবের নিজের সম্পর্কে বা নিজের চেতনা সম্বপ্ধে জ্ঞান হয় পরে। চৈতন্য 
কি তাও পরে জানতে পারে । সব্পপ্রথম মানষ নিজের ইন্ড্রিয়ের দ্বারা বস্ত দেখে 
এবং জানে যে, আমি দেখছি» যার অর্থ হলো সে কোনো জিনিস দেখছে । এখানে 
দেখছি মানে, আছে এবং মন কেবলমান্র বাইরের বস্ত সম্বন্ধে যে সংস্কার আছে 
তা-নয়, এ বস্ত্র সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে জানে । নিজের বা নিজের চেতনা সম্বদ্ধে 
মানুষের জ্ঞান, উপরোক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর পরে জন্মায় । এজন্য বাইরের 
বস্তকে অস্বীকার করলে জ্ঞানের ভিত্তিকে অস্বীকার করা! হয় । 

€৩) দ্বৈতবাদ __আ্যাকুইনাস জগৎকে ছুই ভাগে বিভক্ত করেছেন _-(১) 
ইন্ড্রিয়-প্রত্যক্ষ জগৎ) এবং (২) ইন্টিয়-প্রত্যক্ষ জগতের মুল রূপ বা বিজ্ঞান (-* ভাব) 
জগৎ । আযবিস্টটলের দর্শনান্ুযায়ী শুদ্ধতম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান হলেন ঈশ্বর | 
এ ছাড়া কয়েকটি বিশেষ বিজ্ঞানকে আমরা আত্যা বলতে পারি, যার দেবাত্মা, 
মানবাজ্মা প্রভৃতি ক্ষু্-বৃহৎ্ পধায়ে |বভক্ত থাকে । এ ছাড়া এক পরমাত্াও আছে, 
যার দ্বারা নক্ষত্রলোক পরিচালিত হয় । 

আকুইনাস ধর্ম ও দর্শনের স্মন্থয় আধলের চেষ্ঠা করেছিলেন । এট! ছিল 
তার সর্ববৃহৎ প্রচেষ্টা । তিনি বলেছেন যে, দর্শন ও ধর্ম, উভয়েরই নিজ নিজ 
কর্মক্ষেত্র আছে ; কাজেই তাদের মধ্যে বাধ! হৃষ্টি করা উচিত নয় । সেণ্ট অগাস্টিন 
জ্ঞানের প্রকাশকে ভগবানের দান মনে করেছেন ; কিন্ত আকুইনাস ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ- 
কেই প্রাধান্য দিয়েছেন । 

আযকুইনাস নব্য আযারিস্টটল-দর্শনের সমর্থক ভোমিনিকান সাধু-সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখতেন | ফ্রান্সিস্কানগণের এতে আপত্তি ছিল । এই সম্প্রদায়ের পণ্ডিত 
ডন স্বটস ( ১২৬৫-১৩০৮ ) এবং ইয়কহামের উইলিয়ম ( ১৩২৪-১৪০৪ খৃঃ) দর্শন 
ও ধর্মের সমন্বয় সাধন অসম্ভব মনে করতেন । দর্শন এবং পদার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্র 
যে'তত্ব সত্য তা ধর্মক্ষেত্রে ভূল বলে প্রমাণিত হতে পারে। সত্যের সাক্ষাৎকার 
শুধু ইঞ্জিয় এবং অনভূতি দ্বারাই সম্ভব নয়, সেই সঙ্গে আত্মার নহায়তাও 
গ্রয়োজন । যা শুত তা সত্যেরও উধ্বে” এবং ঈশ্বর যা শুভ বলে নির্দেশ করেছেন 
তা-ই হলো শুভ । মানুষের কর্তব্য হলো সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা | 
যে কর্ম খারাপ বলে মনে হয় তা-ও কলাণকর, যদি তা ঈশ্বরের তৃঠ্টির জন্য কর! 
হয় । 1 ও ধর্মসম্প্রদায়ের মাধ্যমেই আমরা তার আদেশ জানতে পারি, তাই 
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ধর্মের সমর্থকগণ বলেছেন যে ভগবান যীন্তর এই বিশ্বে যে অধিকার ছিল, আজকের 
চার্চ ও পোপদেরও সেই অধিকার আছে। 

(৩) রেমণ্ড মাটিনী __আ্যাকুইনাসের পর রেমণ্ড মার্টিনী, ডোমিনিকানদের 
সংস্পর্শে থেকে বিজ্ঞবারদ এরং রোশদের বিরুদ্ধতা আরম্ভ করেন। এই কাজে 
তিনি গজালীর পুস্তকের সাহায্য নেন; যদিও গজালী ছিলেন হ্বয়ং স্থফীবাদী 
অদ্বৈতবাদী, কিন্তু তার পাঁচমিশালী চাটনিতে কি ছিল না? মার্টিশী ভালো- 
ভাবেই অবহিত ছিলেন যে রোশদ তাঁর অদ্বৈত-বিজ্ঞান ( -ভাব ) -বাদকে 
আযরিস্টটল নয় প্লেটোর থেকেই গ্রহণ করেছিলেন । 

(8) রেমণ্ড লিলি ( ১২২৪-১৩১৫ খুঃ) __দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের ইসলামী 
ধর্মযুদ্ধের জবাবে যখন ভয়াবহ গুষ্ট ধর্মযুদ্ধ চলছিল, সেই অগ্নিগর্ভ সময়েই ইতালীর 
এক বধিষু পরিবারে রেমণ্ড লিলির জন্ম হয়। তার প্রথম জীবন ছিল বিলাস 
বৈভবে পূর্ণ, কিন্ত পরে তিনি এ জীবনকে সংশোধন করেন এবং ইসলামী ছুনিয়াকে 
নান্তানাবুদ করতে দু প্রতিজ্ঞ হন। তিনি ইউরোপের সমস্ত খুষ্টানকে লড়াইয়ে 
একত্রিত দেখতে চেয়েছিলেন । তাই তিনি ১২৮৭ খুষ্টান্দে পোপ হেনরিয়াসের 
দরবারে গিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করেন - ইসলামকে নিশ্চিহ্ছ করার জন্য এক 
শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে, ইসলামী দেশে কাজ করার যোগ্য বিদ্বান 
ব্যক্তি সষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রোশদের পুস্তকসমূহকে 
ধর্মবিরোধী বলে ঘোষণা করতে হবে । কিন্তু এখানে তার আবেদন ব্যর্থ হওয়ায়, 
তিনি ফ্রান্স, ইতালী, স্থুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও দৌড়াদৌড়ি করেন! 
১৩১১ খুষ্টাব্দে অগ্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত খুষ্টান সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত হন। 
কিন্তু সর্বক্রই তার প্রয়াস ব্যর্থ হয় । অতঃপর হতাশাগ্রস্ত লিলি ১৩১৫ খুষ্টান্দে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । পণ্ডিত রেমণ্ড লিলি রোশদ এবং অন্যান্য দার্শনিকগণের 
রচনা পাঠ করেন, নিজেও কিছু গ্রস্থ লেখেন, তাই তার ইসলাম-বিরোধী মত 
ধরণীর বুকে লুক্কায়িত থেকে ভবিষ্যতে মহীরুহে পরিণত হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা 
করতে থাকে । 


$৩. ইসলামী দর্শন এবং বিশ্ববিষ্ভালয় 
১--প্যারিস এন ্বারতোন 


ফ্রান্দিস্কান সম্প্রদায়ের কর্মক্ষেঞ্র। তাদের কেন্দ্র অকাফোর্ড থেকে ইংলগ্ডের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিম ইউরোপে ইসলাম ধর্মের প্রচারকেন্দ্র ছিল প্যারিস । 
এখানে প্রবাসী ম্পেনীয় ইনুদীগণের একটি সুবুহ অংশ বাস করায় সুবিধাও ছিল । 
এরা রোশদ এবং অন্যান্য দার্শনিকের গ্রন্থের আরবী অনুবাদে সক্রিয় ছিলেন । 
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রোশদ-দর্শনের সমর্থক বা বিরোধী সকলেরই চ্াকেন্দ্র ছিল পারিস । সোরবোন 
বিশ্ববিষ্ঠালয় বিরোধীগণের এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্ালয় সমর্থকগণের দুর্গ ছিল। 
প্যারিসের কলা বিভাগের অধাক্ষ সীজার ব্র্যাবণ্ট (মৃত্যু ১২৮৪ খুঃ) ছিলেন 
রোশদের দৃঢ় সমর্থক | এই প্রকার সিদ্ধান্ত পোষণের জন্য ধমবিরোধী হওয়ার 
অভিযোগে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং ওরবিতোর (07৮120) জেলের 
মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। এখনও প্যারিসে তার দান করা আরবী দর্শন গ্রন্থ যথেষ্টা 
সংখ্যায় আছে। 

প্যারিস বিশ্ববি্ঠালয়ের বিরুদ্ধে সোরবোন ছিল ধর্নবাদীগণের কেন্দ্র _-হয়ত 
তাই আজও প্যারিস নগরের অভ্যন্তরস্থ এই অংশকে লাঁতিনী এলাকা বল! হয়। 
সোরবোনের ওপর ছিল পোপের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি এবং সমর্থকদের দুর্গ হওয়ায় 
প্যারিসের ওপর ছিল অসন্তোষ । সোরবোন-এর চেষ্টায় পোপ প্যারিস বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ওপর (১২১৮ খুঃ) এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেন যে, তার! এমন কোনে 
শাস্ত্রীয় বিতর্ক করবে না যাতে গগ্গোলের সম্ভাবনা আছে । বস্তত এই ফর্মান আরবী 
দর্শন সম্বন্ধীয় বাদ-বিবাদকে রুদ্ধ করার একট! ছল মাত্র। পরবর্তাকালেও পোপগণ 
একইভাবে, আরবী দর্শন অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে ধর্মবিরুদ্ধ বলে প্রচার করেছিলেন । 
১২৬৭ খুষ্টাব্দে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের চেষ্টায় একটি ধর্মপরিষদূ 
আহ্বান করা হয় এবং সেখানে নিয়বোলিখিত সিদ্ধাস্তগুলি ধারা মেনেছেন 
তাদেরই নামে নাস্তিকতার অভিযোগ করা হয়েছে-_ 

(১) সমস্ত ব্যক্তির মধ্যেই একই ব্রদ্ধ বর্তমান; (২) জগৎ অনাদি; 
(৩) কোনো আদি পিতা আদমই মানুষের প্রথম পূর্বপুরুষ নয় ॥ (৪) আত্মা 
শরীরের সঙ্গেই বিনষ্ট হয়; (৫) ব্যক্তির যে জ্ঞান তা ঈশ্বরের মধ্যে নেই; 
(৬) মানুষের কর্মে ঈশ্বরের কোনো! হাত নেই ; (৭) নশ্বর বস্তকে নিত্য বস্তুতে 
পরিণত করতে ঈশ্বর অক্ষম । এই সমস্ত ঘটনার পরেও প্যারিস বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
ইসলামিক দর্শনের পঠন-পাঠন বন্ধ হয়নি । 


২ -_পাছুআ বিশ্ববিভ্ভালক্স 


ইউরোপে সিসিলী দ্বীপ এবং স্পেন ছিল ইসলামের শাসনকেন্দ্র । অতএব এই রাস্তা 
দিয়েই ইসলামী বিচার সহজে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। সিসিলী ইতালীর 
দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ায়, ইসলামী দর্শন সিসিলী থেকে ইতালীতে পৌছে, স্পেন 
হয়ে ফ্রাছ্ে উপনীত হয়। ইতালীতেই পাছুআ বিষ্ঠাপীঠ, ইসলামিক দর্শনের 
অধায়ন দ্বারা আপন কৃতিত্ব সার] ইউরোপে ছড়িয়ে দেয় | বিশেষত রোশদের দর্শন 
অধায়নের জন্যই এই বিদ্যালয় খ্যাতি অর্জন করে। এখানে রোশদের ওপর 
কতকগুলি আলোচনা গ্রন্থ এবং ভাষ্য রচিত হয় । জেোষাদশ শতাব্দী থেকে রোশদ 
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দর্শনের অন্তিম আচার্য দে-ক্রিমোনীর (মৃত্যু ১৬৩১ থুঃ ) পর্যস্ত এখানে ইসলামিক 
দর্শন পড়ানো হতে থাকে । এখানকার ইসলামী দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপকগণ 
হলেন-__ 

() পীতর-ছ্ঘ বানে।; (1) জীন দে-জাদন ;) (01) ফ্রা অববানেো!) 
(৮) পল দী-বেনিল (মৃত্যু-১৪২৭ থুঃ)) (৬) গাইতনী (মৃত্যু-১৪৬৫ খুঃ), 
(৬1) ইলিয়।স মদীজু( ১৪৭৭ খুঃ ) 3) (৮1) বেরোনা; (৮11) জাবীলা 
( ১৫৬৪-১৫৮৪ খুঃ)) (৯) পন্দেসিয়ো ; (») সীজার ক্রিমোনী । 

ষোড়শ শতাব্দীতে রোশদের গ্রন্থের যে নতুন লাতিনী অনুবাদ হয় তাতে 
পাছুআর বিশেষ দান ছিল। এই অন্বাদকগণের মধ্যে পাছুআর অধ্যাপক 
বেরোন1ও ছিলেন, যিনি কতিপয় পুস্তক সরাসরি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন, 
পন্দেসিয়ো-রুত ব্যাখ্যার কিছু প্রাচান নোট, আজও পাছুআর গ্রস্থাগারে 
সংরক্ষিত আছে। 

ক্রিমোনী -_জাবাঁলার শিশ্ত সীজার ক্রিমোনী ইসলামী দর্শনের একজন 
যোগ অধাপক ছিলেন। তীর লেকচারের কিছু নোট উত্তর ইতালীর অনেক 
গ্রন্থাগারেই এখনও পাওয়া যায়। জ্াবীলার ল্লায় ক্রিমোনীও এই অভিমত 
পোষণ করতেন যে, গ্রহ নক্ষত্রের গতি ব্যতীত ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনোই প্রমাণ 
নেই । রোশদের মতো তিনিও মনে করতেন, ঈশ্বরের শুধু নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান 
আছে, ব্যক্তির জ্ঞান নয় | মানুষের চিম্থাশক্তি আসে কতী-বিজ্ঞান থেকে । এ 
ছিল এমনই একটা বিচার, যা খুষ্টধর্মের বিচারে নাস্তিকতা । ক্রিমোনী কিভাবে 
এ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন তার উদাহরণ : “আত্মা বিষয়ে আমার 
বিশ্বাম কি হওয়া উচিত এই গ্রস্থে ত' আমি আলোচনা করতে চাইছি না, আত্ম! 
সম্বদ্ধে শুধু আরিস্টটলের সিদ্ধান্তই আমাব আলাচা বিষয় । আমি মনে করি 
যে দর্শনের আলোচনা আমার কাজ নয়, এ কাজ সেপ্ট টমাস প্রভৃতি ভালোভাবে 
সম্পন্ন করেছেন ।” ( রোশদের “কিতাবুন”-এর ব্যাখ্যার ভূমিকা )। 

কিন্ত এরপরেও ওরা জুলাই ১৬১৯ খুষ্টান্দে তার নামে পাছুআর সরকারী 
অফিসাবের হুকুমনামা আসে : *লিটারারী কাউদ্গিল সব অধ্যাপককে সতর্ক করে 
দিমেছেন যে দর্শনের ঘে সিদ্ধান্ত ধর্মবিরোধী, পড়াবার সময় তা খণ্ডন করতে হবে) 
আর কোনে! বিষয়ের যদি উদ্ধৃতি দিতে হয় তাহলে এ কথা মনে রাখতে হবে 
যে শিক্ষারীদের ওপর তাব কোনো কুপ্রভাব না পড়ে । কিন্তু আপনি এই আদেশ 
স্মরণে রাখছেন ন!, এজন্য আমার কর্তব্য হিসেবে আমি বারবরি আপনার দি 
আকর্ষণ করছি ।” 

ক্রিমোনী এর উত্তরে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন : “আমি শুধু আযারিস্টটলের 
দর্শনের অধ্যাপক হিসেবেই বিশ্ববিদ্যলিয় থেকে বেতন পাই! যদি এই কাজের 
পরিবতে অন্য কাজ আমার নিকট আশ! করা হয়, তবে আমি পদত্যাগপত্র দিতে 
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প্রস্তুত, আপনার। হ্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন । যতদিন আমি 
অধ্যাপনা কর্মে লিপ্ত থাকব ততদিন পদের কর্তব্যের ধিরুদ্ধে কোনো কাজ 
আমি করতে অক্ষম |” 

ক্রিমোনীর মৃত্যুতে ( ১৬৩১ খুঃ ) শুধু ইসলামী দর্শনের পঠন-পাঠনই স্তব্ধ হয়ে 
যায়নি, কালেরও পরিবর্তন স্থচিত হয়| ক্রিমোনীর পরে ল্যাসিতো ( মৃত্যু-১৬৫৬ 
থুঃ) অধ্যাপক হন, যার ওপর নব্য দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । এর পরে, 
ব্রেগার্ড, প্রাচীন গ্রীক দর্শন পড়াতেন । ১৭০০ খৃষ্টাব্দ ধার্দেলার সঙ্গেও পাছুমার 
প্রচীন বন্ধন ছিন্ন হয় এবং সেখানে পাঠা-তালিকায় দে-কার্তের দর্শন সংযোজিত 
হয় । 


$8. ইউরোপে ইসলামী দর্শনের সমাপ্তি 


ডন ক্কটস, রোশদের শিক্ষাকে মানবতা থেকে বিচ্যুত বলেছেন । এর ফলে রোশদের 
যেখানে ধর্মক্ষেত্রে বদনাম হয়েছিল, সেখানে সকল প্রকার --বিশেষত বুদ্ধি- 
স্বাভন্থ্যবাদী ব্যক্তিগণ রোশর্দের পতাকার নিচে দাড়াতে থাকলেন এবং কোথাও 
কোথাও রোশদের নামে দল গঠন করতে থাকেন। এই রকম একটি দলের নাম, 
'স্বাতস্তরের পুত্র'॥ এরা বিশ্বকেই ঈশ্বর বলে মনে করতেন এবং তার বস্তুসমূৃহকে 
ঈশ্বরের অংশ | খুষ্টান চার্চের বিচারালয় থেকে তদের জীবন্ত দগ্ধ করার আদেশ 
দওয়া হয় এবং তারা হাসিমুখে অগ্রিকুণ্ডে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। 
স্বাতন্ত্ের পুঙ্-দলে বহু নারী সদ্য ছিলেন এবং তারাও সসম্মানে অগ্নিপরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। 

পাদরীগণ এই অধামিকতার জন্য ফ্রেডরিক এবং রোশদকেই দায়ী করেন। 
অবশ্য এই বিরোধ থেকে রোশদের দর্শন তথ। প্রাটীন দর্শনের কোনো ক্ষতি হয়নি । 

চতুর্দশ শতাবীতে তুক্কণগণ বাইজাটিয়ামের খুষ্টরাজ্য আক্রমণ করে অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। এই ধরনের যুদ্ধ, তথা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় মানুষ 
স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষু্ষ হয়ে ওঠে। কুস্তন্তনিয়ার ( বর্তমান ইন্থান্থুল ) নামই 
তখন ছিল বাইজাট্টিয়াম । প্রাচীন রোমান সাম্রাজোর উত্তরাধিকারী হওয়ার ফলে 
বহির্জগতে এর যে সম্মান ছিল তায় চেয়েও বেশী সম্মান ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির 
একটি এতিহাময় কেন্দ্র হিসেবে । ক্যাথলিক ( উদারপন্থী ) এবং অর্থোভক 
( সনাতনী ) এই ছুই খুষ্ট সম্প্রদায়ের পেট্রিয়ার্ক (মহাপিতা ব৷ ধর্মরাজ ) ছিলেন 
এখানকার বাসিন্দা। ক]াথলিক গীর্জার ধর্ম-ভাষ! ছিল লাতিনী এবং প্রাচ্যের সনাতনী 
গীর্জার ধর্ম-ভাষ! ছিল গ্রীক । তুকাট আক্রমণের সময়ে পলায়মান ব্যক্তিগণের মধ্যে 
কিছু গ্রীক পণ্ডিত ছিলেন । এরা বহুমূল্য প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থসমূহ সঙ্গে নিযে 
ইতালীতে এসে বাস করতে থাকেন । এই পুস্তকসমূহ দেখে সেখানকার পণ্ডিত- 
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গণের চোখ খুলে যায় । তিব্বতী, চীন! অনুবাদের অনুবাদ পড়তে অভ্যন্ত ভারতীয় 
বিদ্বানের হাতে মূল সংস্কতে লেখা অসঙ্গের, 'ঘোগচর্ধা ভূমি” বঙ্বন্ধুর, বাদবিধি” 
দিগ্লাগের, প্রমাণ-সমুচ্চয”, ধর্মকীতির, 'প্রমাণ-বাতিক" এবং প্রমাণ-বিনিশ্চয়” এসে 
পড়লে যেমন অবস্থা হয়, সেই রকম হয়েছিল তাদের | মূল গ্রীক গ্রন্থ ছেড়ে, গ্রীক 
না জানা লেখকের টীকা ও সংক্ষিপ্ুলার পড়বার ঘে প্রয়োজন নেই -_-তা এরা 
বুঝতে পারেন । 

পিদারক (১৩০৪-১৩৭৪ খুঃ) -__রেমণ্ড লিলির ইসলামের মূলোৎপাটনের চেষ্টা 
ব্যর্থ হলেও, তার আন্তরিক ইচ্ছা! ইউরোপে ইসলামী দর্শনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে 
নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার আকাজ্জ।কে পূর্ণ কর।র জন্যই যেন তাক্ষেনীতে পিদারকের জন্ম 
হয়। তার পিতা তাকে উকিল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এতে রাজী ন| হয়ে 
পাছুআ-তে চলে আসেন । পিদারক ছিলেন লাতিনী এবং গ্রীক ভাষায় স্থপতণ্ডিত, 
দর্শন ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে তার লেখা পুস্তক আজও পাওয়া যায়। “জেহাদবাদ' 
ইউরোপের চিত্তরকে যে কি পরিমাণ বিষাক্ত করে তুলেছিল তা পিদারকের এই 
ধারণা থেকেই বোঝা যায় : “আরবারা শিল্প ও জ্ঞানের কোনো চর্চা করেনি, তারা 
কেবল গ্রীক শিল্প-সংস্কৃতির কিছু কিছু অংশ রক্ষা করে চলছিল ।” পিদারকের 
বক্তব্য ছিল যে, যখন মূল গ্রীক শিল্প-সংস্কৃতির গ্রন্থ আমরা পেয়েই গেছি তখন 
আরবী উচ্ছিষ্ট ভোজন করার কোনে! অর্থই নেই । আরবের প্রতি তার তিক্ত 
মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তীর বন্ধুর নিকট লিখিত একটি পত্র থেকে : 
«আমি তোমার থেকে এটুকু রুপা আশা করি যে, তুমি দেশবাসীর হৃদয় থেকে 
আরবের নাম এমনভাবে মুছে দেবে, যেন এর কোনো অস্তিত্বই কোনোদিন 
ছিল না। এই জাতকে আমি আন্তরিকভাবে ঘ্বণা করি । এটা ভালোভাবে মনে 
রাখা চাই যে গ্রীন বহু দার্শনিক, কবি, চিকিৎসক এবং বক্তার জন্ম দিয়েছে । 
পৃথিবীতে এমন কোনো বিষয় নেই যার ওপর গ্রীক পণ্ডিতগণের লিখিত পুস্তক 
না আছে। কিন্তু আরবের কি আছে? শ্তর্রেফ অন্যের উচ্ছিষ্ট থেকে সংগৃহীত 
কিছু পুঁজি । আমি এদের চিকিৎসক, দার্শনিক এবং কবিগণের সঙ্গে ভালোমতোই 
পরিচিত, এবং আমি বিশ্বাম করি আরবের নিকট ভালো! কিছুই আশা করা যায় 
না। -**গ্রীক ভাষার বক্তা ভিমোস্থেনিস-এর পর সিসেরো, কবি হোমারের পর 
ভাজিল, এঁতিহাসিক হেরোডোটাসের পর টাইটাস লেভির জন্ম পৃথিবীতে আর 
কোথায় হয়েছিল, তুমিই বলে! ? -**আমার দেশ ও জাতি কাজে এবং কথায় 
দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। আজ একি রকম বুদ্ধিহীনতার কাজ করছ যে 
নিজেদের আরব অপেক্ষা অধম বলে মনে করছ! এ কি পাগলামি, যোনজেদের 
কৃতি বিস্থৃত হয়ে আরবের ম্মতিচারণ ও প্রশংসার নেশয় আচ্ছন হয়েছ! হে 
ইতালীর বুদ্ধি ও প্রতিভ' ! তুমি কি এঁ গভীর নিদ্রা থেকে কখনও জাগবে না?” 

পিদারকের পর "ইতালীর প্রতিভা" জেগে ওঠে এবং প্রাচ্য দেশ থেকে পালিয়ে 


দর্শন-দিগ দর্শন ২৩১ 


আসা গ্রীক দর্শনের পণ্তিতগণ স্থানে স্থানে এমন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, 
যেখানে গ্রীক সাহিত্য এবং দর্শনের শিক্ষা সরাসরি মূল গ্রীক গ্রন্থ থেকেই দেওয়া 
হতো । প্রারস্তিক গ্রীক অধ্য।পকগণের মধো প্রসিদ্ধ ছিলেন__ 

(1) গাজা (মৃত্যু-১৪৭৮ খুঃ )১ 

(1) জর্জ-দে-ব্রেপারবিন্দ ( মৃত্যু-১৪৮৪ খুঃ); 

(11) জর্জ স্বোলারিয়াস। 

১৪৪৭ খুষ্টাব্ধের ৪ঠা নভেম্বর তারিখটি পাছুআ এবং ইতালীর ইতিহাসে একটি 
স্ররণীয় দিন। এ দিন প্রফেসর লুানিয়াস, পাছুআর বিশ্ববিদ্ালয় ভবনে সেই ভাষায় 
আযার্িস্টটলের দর্শন পড়ান, যে ভাষায় স্বয়ং আযরিস্টটল আঠারোশো বছর পূর্বে 
এথেন্ষে তার ছাত্রগণকে পড়াতেন । প্রাচীনপন্থীগণের গব হলো যে তিনি কালের 
আোতকে পিছনের দিকে প্রবাহিত করলেন, কিন্তু এ কাজ যে তার সাধ্যায়ত্ত নয়, 
ইতিহাস পরে তা প্রমাণ করেছিল । 

এ দিনটির পরেও, রোশদের দর্শনের পঠন-পাঠন পাদুআতে বজায় ছিল। 
সু?শ শতকে জেস্থইটপন্থীগণ রোশদের পঠন-পাঠনের ওপরে আক্রমণ শুরু করেন। 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা তীব্র আঘাত, য] নিঃশব্দে এসে লাগছিল তা আসছিল বিজ্ঞানের 
কাছ থেকে, গ্যালিলিওর দূরবীন, নিউটনের মহাকর্ষ এবং বাম্পীয় ইঞ্জিনের রূপে । 


দশম অধ্যায় 


৩. ইডউলোপায় দর্শন 


সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিক 
(মুক্ত চিন্তার প্রবাহ ) 


লিওনার্দো-দা-ভি্চি (১৪৫২-১৫১৯ খুঃ)-__নব্য ইউরোপের স্বাধীন চিন্তাবিদ 
এবং শিল্পীগণের মধ্যে একজন হলেন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি --ধার চিত্রকল। 
এবং রচনার মধ্যে শেন! গিয়েছিল নবধুগের পদধ্বনি । কিন্তু সেই সময় তিনি 
গ্রন্থ প্রকাশিত করে পোপের বিরাগভাজন হতে চাননি । তার বৈজ্ঞানিক গ্রস্থ 
তাই তখন প্রকাশিত হয়নি । 

১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রণযস্ত্রেরে আবিষ্কার জ্ঞানের জগতে এক বিরাট আলোড়ন 
আনে, ফলে জ্ঞানের প্রচারও ত্বরান্বিত হয় । পোপ বা পুরোহিতগণ বহু পরিশ্রমে 
হজ্জলিখিত পুস্তকের দু-চারটি কপি অগ্থিদপ্ধ করতে সক্ষম হতেন, কিন্তু হাজার হাজার 
মুদ্রিত পুস্তক নষ্ট করা তো আর সম্ভব নয়। 

প্রাচ্য পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী, সেন্ট ও স্ফীগণের মাধামে জগতের 
তুচ্ছত! প্রচার করে দৈনন্দিন সমস্তাকে ভুপিঞে [চ্ছিল। কিন্ত সেই সময় ইউরোপে 
ধর্ম ও কৃচ্ছসাধনের জটিলতা থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করার প্রযত্ব, খুবই ঝুঁকি নিয়ে 
করা হচ্ছিল । সমালোচকগণ বাক্‌পর্বন্থ ধর্যোপদেষ্টাগণের সমর্থক দার্শনিকগণের 
বিরুদ্ধে আঘাত করতে সরব হয়ে ওঠেন | তাদের বক্তব্য ছিল অহেতুক বাক্যবিন্যান 
ছেড়ে, বাস্তবের মধ্যেই সত্যের অনুসন্ধান কর। কলম্বাস (১৪৪ ৭-১৫০৬), ভাস্কো 
দ্া-গামা ( ১৪৬৯-১৫২৪ খৃঃ ), আমেরিকা এবং ভারতের পথ খুলে দেন। 
প্যারাসেলসাস ( ১৪৯৩-১৫৪১ খুঃ) এবং ফ্যান হেলম্প্ট [ জোহান ব্যাপটিষ্টী ফন 
হেলমেন্ট ] ( ১৫+৭-১৬৪৪ খুঃ ) শুধুমাত্র পুঁখির পাতায় ডুবে না থেকে প্রকৃতির 
নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেন। সেই ষুগের বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি ছিল 
ধর্মীয় অনুশাসনের দখলে, কাজেই বিজ্ঞান-বিবদ্ক গব্ষেণার কোনো। স্থান সেখানে 
ছিল না; সেইজন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণীর জন্ম পৃথক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা 

দেনা দেয় লেলেসিও ( ১৫৯৭-১৬৪৪ খুঃ ) এই গ্রকার গব্ষণীর জন্য নেপল্ম-এ 
প্রথম রলয়ন/গার খোলেন । ১৫৪৩ থুষ্টান্দে ভেপালিয়াস শারীরবিষ্ঠার ওপর 


দর্শন-দিগ দর্শন ২৩৩" 


বিজ্ঞানসম্মত ভঙ্গিতে গ্রন্থরচনা করেন, এখানে কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে সমস্ত 
বিশয়ের ম্্তরূপ দেখেই তিনি লেখার চেষ্টা করেন। ধর্শকে এমতাবস্থায় খুবই 
ন্বস্তিকর অবস্থায় পভতে হষেছিল, নিশ্চিহ্ হবার আশঙ্কায় সে তাই বিজ্ঞানের 
অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে চাইল । ১৫৩৩ খ্ুষ্টাব্ষে মের্ডটাস ( মাইকেল 
পের্ডেটান ১৫১১-১৫৫৩ খুঃ) এবং ১৬০৭ খুষ্টাব্ে জিওরানে। বুনো অপ্ুতে 
আত্মবিস্জন দিয়ে বিজ্ঞান জগতেব শহীদ হন । এই মুগেই ভারতে সম্রাট আকবর, 
উদারতাপূর্বক বৈজ্ঞানিকের রক্তপিপান্থ এই থুগ্ঠান পুরোহিতদের এবং অগ্গান্গ ধের 
সারকথা শ্রবণ করে এক নতুন ধর্ম দ্বারা সবধমসমন্থয় করতে চেয়োছিলেন। 
সবোডশ শতকের পু।থগত বিদ্যার বিরোধী এবং প্রয়োগবাদী পণিতগণের মধ্য 
মনটেইন (010121500১৫ ৫৬-১৫৯২ গুঃ), টাইকো ভরাহে (১৫৪৬-১৬০২ ৭১) 
এবং সানচেজ ( 5470162 ১৪৬২-১৬৩২ খুঃ )-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখষে।গায | 

পঞ্চদশ শতাব্দীর স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি এবং ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক এবং 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারসমূহ কুপমুক্তাকে দূর করতে যথে্ট উত্প'হ দিয়েছিল 
এবং এনই ফল-ম্বকপ সপ্রুদশ শতান্দীর ইউরোপে কিছু খুক্ত বাতাসের সঞ্চলন 
অনুভূত হয় । এই যুগের দার্শানধ্গণের মধ্যে ছুই প্রকান সিদ্বাস্তের ধারা পক্ষ্য 
করা যায় 1 (১) এক দলের মতে ইন্ড্রিয়-গুত্যক্ষ এবং প্রয়োগই (অভিজ্ঞতা) ভণনের 
একমাত্র উত্স, এদের বলা হয় প্র-য়াগবাদদী । এদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজশ 
হলেন -_বেকন, হব, লক্‌, বার্কলে, হিউম প্রভৃতি । (২) দ্বিতীয় দণ জ্ঞানকে 
উন্দিয় বা প্রয়োগগমা নয় _-বুদ্গম) মনে করেছেনঃ এদের বলা হয় বুদ্ছিবাদী | 
দে-কাত্, ম্পিনোজা, লাইবনিৎ্জ প্রভৃতি হলেন বুদ্িবাদী দার্শপিক । 


$১. প্রয়োগব।দ (7715110য বা অভিজ্ঞতাবাদ ) 


প্রয়োগ্বাদে ( অভিজ্ঞতাবাদে ) প্রয়োগকে (অভিজ্ঞতাকে ) জ্ঞানের উত্স বলা 
হয়েছে । অভিজ্ঞতাবারদ তু'রকমের হতে পারে, নপ্তবদা 'আ।ভজ্ঞতাবাদ এবং 
ভাববাদ্া অভিজ্ঞতাবাদ । উভয়ক্ষেত্রেই এটি অহ্ৈতবার্দী । আবার অভিজ্ঞতাপাদ 
বস্তবাদ ও ভাববাদ উভয়কে স্বীকার করে ছতবাদ]ও হতে পারে । হব স.টোলাও 
( অদ্বৈত ) বস্তবাদী ১ ম্পিনোজী ( অন্বৈত ) ভাববাদা ; এবং দে-কাত। বেকন, 
লাইবনিত্জ দ্বেতবাদী | 


১. অচ্ছ্বতন্বীদ (লম্লাাদি) 


(১) হব (১৫৮৮-১৬৭৭ থুঃ )-_-টমাস হব্‌স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়াশোনা করেন । প্যারিসে দে-কার্তের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। যে দেশ 
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২৩৪ দর্শন-দিগ দর্শন 


উদ্লোগে এবং পুজিবাদে অগ্রণী হতে চলেছিল সেখানে তাদের প্রথম শ্রেণীর 
মুক্ত-বুদ্ধির চিন্তাবিদ হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
ফ্রান্সিস বেকনের স্বাধীন চিন্তার প্রচার তথা মধ্যযুগীম্তার বিরোধিতা করা এবং 
হবজ, লকের মতে! দার্শনিকগণকে প্রাধান্য দেওয়া কোনে! আকম্মিক ঘটনা 
ছিল না। দার্শনিক বিচারে বেকন ছিলেন প্রগতিশীল, তবে দার্শনিক 
প্রগতিশীলতা যে রাজনীতি ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রতিফণিত হবে এমন কোনো! 
কথা নেই । যখন ইংল্যাণ্ডে সামন্তবাদের প্রতিবাদে ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে জনতা 
প্রগতিবাদের পতাকা তুলে ধরোছিল তখন হ্বস ছিলেন এর বিরোধী দলে। 
১৬৪৯ খুষ্টাব্ের ৩০শে জানুয়ারী শাহ্জাহানের মমমাময়িক রাজা প্রথম চার্লস-এর 
শিরশ্ছেদ করে জনতা! সামন্থবাদীদের পরাজিত করে। হবস-এর মতো কিছু 
লোক এতে মনঃক্ষগ্ হন। ১৬৫১ খুষ্টাব্দের নভেম্বর ম[সে হব ফ্রান্সে পলায়ন 
করেন, কিন্তু যে দিন চলে গেছে ত1 আর ফিরে আসতে পারে না, এ কথা বুঝতে 
তার দেবা হয়নি । তাই এ বছরই ফিরে এসে তিনি অধিনায়ক অলিভার 
ক্রমণয়েলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেন । 

হবস ছিলেন লোকোত্তরবাদের বিরোধী । তার মতে দর্শন কারণ হতে কাধ, 
এবং কাধ থেকে কারণের জ্ঞানের সন্ধান দেয়। হান্দরয়-প্রত্যক্ষ ছারা আমরা যেন 
ব্ধর জান ( পিঞ্ধান্ত ) পাই, তেমনই সিদ্ধান্থ থেকেও বস্ত্র জ্ঞান প্র(প্ত হই | 

দর্শন হচ্ছে গতি ও ক্রিয়ার বিজ্ঞান । এই গতি প্রাকৃতিক বস্ততে থাকতে 
পারে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও । মানুষের স্বভাব, মানসিক জগৎ, রাজ্য, প্রাকীতিক 
খটনা প্রভৃতি সবকিছুই এ গতিরই অবশান্তাবী পধিণাম মাত্র । 

ইন্জিশ্ব-প্রত্যক্ষ থেকেই জ্ঞানের উদগম হয় এবং অন্ভূতি মস্তিষ্ক বা এ ধরনের 
কোনো আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের মধ্যে গতি ব্যতাত আর কিছু নয়। যাঁকে আমর' 
মন বা অন্তর বলি আসলে তা মঞ্জিক্কের অভযন্থাবু এই পুকাব কিছু ভৌতিক 
পদাথের গতি মাত্র। সিদ্ধান্ত বা প্রাতাবদ্ধ হলে মশক এবং হৃদয়ের, অথাৎ 
ভোতিক পদাথের গতি। বস্ত এবং তার গতিই হলো মু উপাদান যা জগতের 
সকল জড়-চেতন বস্তকেই বাখ্যা করার জন্য পধাপ্ত। 

হবস ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করেনশি, তিনি শুধু বলেছেন__ 
“মান্য ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই জানবার ক্ষমতা রাখে না|” 

শুভ-অশ্ুভ, পাপপুণ) হব সের নিকট ছিল আপেক্ষিক, পরমাথত কেউই ভালো 
অথবা মন্দ নয়। 

আরিস্টটলের মতো হব সগ মানধকে কেবলমাত্র সামািক প্রাণী নসর, গানব 
মেষ” আখা দিয়েছেন । মাধ সবই ধন, যশ, প্রত্ৃত্ব এবং ক্ষমতার প্রতি- 
যোগিতায় লিপ্ত; তার দৃষ্টি সদাই অধিকতর লোভ, হিংসা এবং হানাহানির 
প্রতি । তার উন্নতির পথে কোনো প্রতিদ্বন্ী, প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ালে সে তাকে 


দর্শন-দিগর্শন রি 


আঘাত, বশীকরণ অথব! বিতাড়িত করে যে কোনো উপাস্ধে নিজের পথ নিষ্কণ্টক 
রাখার চেষ্টা করে। 

(২) টোল্যাণ্ড ( ১৬৭০-১৭২৯ থুঃ) _-হবস-এর মতো তার দেশবাসী 
টোল্যাণ্ডও ছিলেন বস্তবাদী, এবং বাকলের ভাববাদের খিরোধী | হার মতে 
বাজ্জব উপাদান গতিশ্ন্য নয়, সক্রিয় দ্রব্য বা শক্তি! বাস্তব উপাদাণ হলো শক্তি 
গতি, জীবন, মন প্রভৃতি সবই এই শক্তির ক্রিয়া । চিন্তনও সেইরকম মস্তিক্ের 
ক্রিয়া, যেমন জিহ্বার ক্িয়। আস্বাদ গ্রহণ । 


২. €(অটদ্বতভ) ভাললাদ 


শ্পিনোজ। (১৬৩৩-১৬৭৭ খুঃ) _-বাকুচ ম্পিনোজা হল্যাণ্ডে এক ধনী ইহুদী পবি- 
বারে ভূমিষ্ঠ হন | তিনি প্রথমে লাতিনী স|[হত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন, পরে মদ্ধাসী 
দার্শনিক দ্রে-কাতের গ্রন্থ পাঠ করে তার মন মুক্ত দার্শনিক চিন্তনের প্রতি আকুই 
হয়| তীর ধর্মবিরোধী চিন্তার জন্য আমম্টারুভামের ইহুদী সম্প্রদায় ১৬৫৬ খুগ্াবে 
স্পিনেজাকে সমাজচাত করে । ফলে স্পিনোজা আমস্ট।রভাম পরিতা।গ করতে বাধ্য 
হন। যত্র-তত্র আঘ।ত প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে ১৬৬৭ থৃষ্ঠাবে ( আঁওরঙ্গজেবের শাসন- 
1লের প্রারস্তে। তিনি হাগ নগরে বস্বান শুরু করেন, এখানে তার জীবিকার উপাদ় 
ছিল চশমার ক।চ ঘা । সারা শতাঝা শ্পিনোজাকে নাস্তিক মনে করা হয়েছিল 
এবং তিনি খুষ্ান, ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই দ্বণার পাত্র রূপে গণা হন । 
ম্পিনোজাই ছিলেন সর্বপ্রথম দার্শনিক, যিনি মধ্যযুগীয় লোকোত্তরবাদ তথা 
ধমীয় কচ্ছসাধনাকে স্পষ্ট 'ভাষায় খণ্ডন করে বুগ্ধিবাদ ও প্রকৃতিবাদকে ম্পষ্ট ও 
বলি ভাষায় সমর্থন করন । সমস্ত প্রকার শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা বুদ্ধি বা যুক্তি 
অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ । ধর্মগ্রন্থকেও তার সততা প্রমাণ করার জন্য 
যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রীক্ষা দিতে হয়, যেমন এতিহাপিককেও ইতিহাস লিখতে 
গেলে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করতে হয় | বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কি সম্পর্ক তা জানাই বুদ্ধির 
কাজ। প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পরম্পর সম্ন্ধযুক্ত। যদি তার ব্যাখ্যার জন্য প্ররুতি- 
বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তকে গ্রহণ করা হয় তবে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং 
আমর! সত্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলি । এইভাবে ম্পিনোজার দর্শনের 
মধ্যে আমর। যুক্তিবাদ ও বস্তবাদ তথা বপ্তবার্দী প্রয়োগবাদ উভয়েরই সংমিশ্রণ 
দেখতে পাই । কিন্তু শ্পিনোজার প্রকৃতিবাদ এবং হব স-এর বস্তবাদের মধ্যে পার্থক্যণ 
আছে । হব স ছিলেন বিশুদ্ধ বন্তবাদী, তিনি সবকিছুরই ব্যাখ্যা বস্ততত্বের শনি বা 
গতি দ্বারা করতেন; কিন্ত শ্পিনোজ। স্টোয়িক ও ব্রহ্ষ-জগং-অদ্বৈতবাদী বৈদাস্থিক- 
গণের ন্যায় বলেছেন : “এ সবই ঈশ্বর তথা ব্র্ধ, এবং ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই এই সমস্ত 1৮ 
এইভাবে বগ্তবাদ নয় বরং ভাববাদের ওপরই তিনি বেশী জোর দিয়েছেন । 


২৩৬ দর্শন-দিগ দর্শন 


(পরমতস্ত্ব ) -_-এক সান্ত বসন্ত তার সন্তার জন্য অসংখ্য উপাদানের ওপর 
নির্ভরশীল, আবার এই উপাদ।নগুলির প্রতোকটি আবার অন্যান্য বহু উপাদানের 
ওপর নির্ভরশীল | এইভাবে একের আধার অন্য, তার আধার আবার আর একটি". 
মেনে নিয়ে আমরা কোনো নিশ্চয়তায় উপনীত হতে পারি না। অতএব এমন 
এক উপাদান দরকার যা স্বয়ংসিদ্ধ, শ্বয়ভূত, নিজেই নিজের আধার এবং অন্যের 
আধেয়, ঘটনাসমূহের অবলম্থন। অবশ্য এ স্বতঃসিদ্ধ কারণের অনুসন্ধানের জন্য 
আমাদের প্রকৃতি ব্যতাত অন্ত কোনো শ্রষ্ঠার প্রয়োজন নেই । ্বয়ং প্রকৃতি 
এই কর্ম তথা ঈশ্বরের কতব্য সম্পন্ন করতে পারে । এইভাবে, প্রকাতি তথা 
ঈশ্বরই সময়, অনন্ত এবং পূর্ণ কারণ; এর আগে বা পরে কোনো লোকোত্তর 
কারণ থাকতে পারে পাঁ। প্রকৃতিও গতিশুন্য নয়, সক্রিয় ও পরিবর্তনশীল এবং 
সবরকম শক্তিই হলো প্রকৃতি । প্রতোক অন্তিম শক্তিই ঈশ্বরের গুণ। মানুষ 
এই অনন্ত গুণের মাত্র ছুটিকে জানে, বিস্তার ( পরিমাণ ) ও চিন্তন এবং 
এই ছুটিই ভৌতিক তথা মানসিক শক্তি। সমস্ত বস্তুপিণ এবং বাস্তব ঘটনা 
বিস্তার-গুণেরই বিভিন্ন অবস্থায় থাকে এবং সমস্ত মানসিক অস্টভূতি থাকে চিন্তুন- 
গুণের মধ্যে । বিস্তার ও চিন্তন উভয়েই এক পরম কারণের গুণ --অতএৰ 
ভৌতিক ও মানসিক পদাখের সম্পর্কের মধ্যে কোনো জটিলতা থাকতে পাবে 
না। যেসব সান্ত ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তা ভ্রম বা মায়! নয়__ 
বাস্তব, ঘটিত হওয়ার সময় বা লুপ্ত হওয়ার সময় তার মধ্যে কোনো অত্যন্তাভাব 
ল্ক্ষিত হয় না, কেন না তার মধ্যে যে পরম কারণ বর্তমান আছে তা সদাই 
পরিবতনশীল । 


২৩. ছেতবাঁদ 





লক _( ১৬৩২-১৭০৪ খুঃ )-_জন লক অকাফোর্ডে দর্শন, প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং 
চিকিৎসাশাস্্র অধায়ন করেন । বহু বৎসর পযন্ত ( ১৬৬৬-১৬৮৩ থৃঃ) তিনি 
ইংলণ্ডে আল শ্যাফ উসবেরা নামে একজন খা1তনা'মা বাক্তির সেব্রেটাত্ী ছিলেন। 
প্রয়োগ বা অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো স্বতঠাসদ্ধ বন্তর অস্তিত্বে লক্‌ বিশ্বাসী ছিলেন 
না। আমাদের জ্ঞান আমাদের উপলক্ির বাইরে যেতে পারে না। জ্ঞান তখনই 
সতা হয় যখন আমাদের সিগ্বান্ত বস্তর সত্যতাকে স্বীকার করে অর্থাৎ সিঞ্ধান্ত 
অভিজ্ঞতা-বিরোধী না হয় । 

€১) উপাদান --মানসিক ও ভৌতিক উপাদান __ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসিদ্ধ 
_ছুটি পদার্থ তো আছেই, এ ছাড়াও তৃতীয় এক কারণ হলো আত্ম! বা ঈশ্বর | 
স্বীয় প্রাকৃতিক যোগ্যতার সঠিক প্রয়োগের দ্বারাই ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান হতে পারে । 

নিজে কোনো মন্দ কাজ করলে নিজের যে মনোভাব হয়, যা আসে আমাদের 
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নীতিজ্ঞান থেকে তাকে আত্মার কঠম্বর বল! হয়) ছাড়া তা অন্ত কিছু নয় | নীতি- 
জ্ঞান স্বর ( স্বত:হ্থই ) নয়, কারণ তা আপনা থেকে সষ্ট হয়েছে বলে দেখা যায় ন| 
এবং সর্বক্ষেত্রে তা সমান হয় না। ঈশ্বর-সন্বন্ধী ধারণ|ও স্বতঃম্ফত নয়, যদি তা 
হতো, তবে কয়েকটি জাতিকে ঈশ্বর-জ্ঞান-শূন্য আবার কয়েকটিকে ঈশ্বর-বিষয়ে 
কৌঠ্হলী হতে দেখ! যেত না। এইভাবেই অগ্নি, সুপ, আবহাওয়া প্রভৃতির 
জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে আসে _ম্বতংক্কৃতভাবে নয় । 

(২) মন __মন প্রথমে থাকে যেন একটা পরিষ্কার শ্লেটের মতো, তাতে না 
থাকে কোনো ধারণা, না কোনো ছাপ অথাৎ প্রতিবিশ্ব (বাসনা )। জ্ঞানের 
পামগ্রাকে আমরা অভিজ্ঞতা ( প্রয়োগ ) থেকে প্রাপ্ত হই, অভিজ্ঞতার ওপরেই গড়ে 
ওঠে জ্ঞানের সৌধ । 

পকের বক্তব্য, কারণ হলো সেই বন্ধ ঘা অন্য কোনে! বস্তুকে হট্টি করে এবং 
কার্য হলো সেই বন্ত যার আর্ত অন্য কোনে পদার্থ থেকে হয় । 

ইন্দিয়জাত অনুভূতি বা তার ভিত্তিতে কৃত সিদ্ধান্ত আমাদের দেশ-কাল-বিস্তার, 
ভেদ-অভেদ, নীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান দান করে ও জ্ঞানের সামগ্রাকে প্রস্তুত করে । 

লক দর্শনকে কল্পনার আকাশচারণ থেকে মুক্ত করে প্ররকৃতি-অধ্যয়নের কাজে 
যুক্ত করতে চেয়েছিলেন । প্রশ্ন করবার আগে নিজের যোগ্যতা উপনন্ধি করা 
এবং দেখা দরকার যে কোন বিষয়ে কতটা আমরা বুঝতে সক্ষম । নিজের বুদ্ধির 
অতীত প্রশ্ন, অনেক নতুন প্রশ্ন কটি করে, আরও কত বিতর্ক সই করে যার কলে 
আমাদের সন্দেহও বেড়ে যায় । 


১২. দ্বৈতবাদ (যুক্তিবাদ) 


এইভাবে শ্পিনোজার (€ অদ্বৈত ) ভাববাদকেও যুক্িবাদের ( দ্ৈতবাদের ) মধ্যে 
ধরা যেত পারে, কারণ যদিও ভাববাদ বস্জগত্ত্ন সল্গাকে কোনে গুরুত্ব দেয় না, 
কিন্ধ শ্পিনোজার দর্শনে 'ভাববাদ এবং বস্তবাদের এমন কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং 
প্রক্কতির বাস্তবিকতার গপর তিনি এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে ম্পিনোজার 
দর্শশকে শুধুমাত্র ভাববাদী মনে করলে ভুল হবে। সঞ্চদশ শতাব্দীর অন্যান্য দার্শনিক- 
গণের মধ্যে আছেন দে-কাত এবং লাইবনিংজ | উভয়েই ছিলেন দ্বৈতবাদী । 


১. (দ-কাঁতি (১৫৪৬-১৬৫০ খুঃ) 
রেনে দে-কার্তের জন্ম ফ্রাঙ্জের এক সন্ত্রাপ্ত ও সম্পন্ন পরিবারে । দর্শন ছাড়াও 


কয়েকটি প্রাচীন ভাষাতে তিনি ছিলেন পণ্ডতত এবং প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞ, তার 
জ্যামিতি আজও কাতেমীষ় জ্যামিতি নামে প্রসিদ্ধ | 
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ইউরোপে পুনর্জাগরণের সময়ে অন্যান্য সকল শিক্ষাসংস্কারকের মতো! দে- 
ফাতও তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় অসন্ভ্ট ছিলেন । একমাত্র গণিত শিক্ষার 
ব্যবস্থাপনাকেই তিনি মোটামুটি সন্তোষজনক মনে করেছিলেন, কারণ তা একট! 
নিয়মবদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছিল । দে-কাঙ গণিতের নিয়মকে দর্শনেও ব্যবহার 
করতে চেয়েছিলেন। সেন্ট অগাস্টিনের মতে! তিনিও 'সন্দিগ্ধম়নে চিনুন” শুরু 
করেন -_-আমি সকল জাগতিক বস্তকেই সন্দেহযোগ্য মনে করি, কিন্ত নিজেকে 
নয়, সন্দেহ নেই যে, “আঙি চিস্থা করছি অতএব আমি আছি।” এট 
ভাবনাকে স্বীকার কর! প্রয়োজন কেন না তা “স্পষ্ট এবং সন্দেহের উধেবে 1” 
এইভাবেই আমরা সেই সিদ্ধান্থে পৌছাই যে, “যাকে আমরা স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত 
দেখি তাই-ই সত্য ।” এই প্রকার স্পষ্ট, সন্দেহাতাত অতএব সত্য সিদ্ধান্ত হলে। 
- ঈশ্বর, বরেখাগণিতের স্বতঃসিদ্ধ এবং “যা নেই তার থেকে কিছু সষ্টি হতে পারে 
না” --এর মতোই অনাদি সত্য । যদিও দে-কাত্ড ঈশ্বর স্পঈ ও সন্দেছাতীত এই 
সিদ্ধান্ত থেকে ঈশ্বরের স্বয়ংসিদ্ধতাকে মেনে নিয়েছেন কিন্তু হাওয়ার গতি এতই 
প্রতিকল ছিল যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য তাঁকে পৃথকভাবে চেষ্টা করতে 
হয়েছিল | দুশ্য-জগতেরও স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত অংশকে তিনি সত্য বলেছেন । 
ঈশ্বর জগৎ শি করেছেন এবং স্ব-স্থিতি বজায় রাখার জন্য বিশ্ব ঈশ্বরের ওপরই 
নির্ভরশীল। ঈশ্বর-নিমিত জগৎ ছুই ভাগে বিভক্ত __কায়া ব!| বিস্তারযুক্ত পদার্থ, 
এবং মন বা চিন্তনশীল পদার্থ ৷ আত্মা বা শরীরকে তিনি আযাকুইনাসের মতে! অভিন্ন 
তো! নয়ই ; বরং স্ণ্টে অগাস্টিনের মতো সর্বথা ভিন্ন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলে মন্তব্য 
করেছেন । ভগবানের দিব্য সহায়তায় আত্মা শরীব্রে গতি উৎপাদন ও তাকে সঞ্চালন 
করে। এইভাবে দে-কাত লোকোত্বরবাদী তথা খুষ্টধর্মের সহায়ক হয়েছিলেন । 
আত্ম এবং দেহের মধ্যে কোনো আবশ্িক সম্পর্ক নেই $ এই ধারণাই দে-কার্কে 
মানতে বাধ্য করেছিল যে, এই ছুটির মধ্য কোনো একটির যখন কিছু প্িব্তন হয় 
তখন ভগবান হস্তক্ষেপ করে অন্যটির মধোও অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করেন। 

ইংরেজ দার্শনিক হবস ছিলেন দে-কার্তের পরিচিত, কিন্তু উভয়ের সিদ্ধান্তের 
মধ্যে আমরা আকাশ-পাতাল পাকা লক্ষ্য করি। দেঁ-কাত্ত ছিলেন পুরোপুরি 
লোকোত্তরবাদী, জগতের যাবতীয় জড-চেতন পদদাথ ঈশ্বরের ইলিতে যেন দক্ষ 
বাজিকরের অঙ্গুলীহেলনে নাচতে থাকে । কিন্তু হবস ছিলেন লোকোত্তরবাদের 
সম্পূর্ণ বিরোধী, সমস্ত সমন্তাকে প্রকৃতির মধ্যেই অনুসন্ধান করার পক্ষপাতা ছিলেন 
তিনি। স্পিনোজ! দে-কাতের গ্রন্থ থেকে খুবই উপকৃত হয়েছিলেন, এ থেকে 
তিনি “বিস্তার” ও “চিন্কন'-এর ধারণা এবং আত্মার স্বরূপকেও গ্রহণ করেছেন । 
কিন্তু দে-কাের দর্শনের “এন্বরিক যগ্্রবাদ-কে তিনি দুব্ল মনে করেছেন, তাই 
দে-কার্তের দৈতবাদকে পরিত্যাগ করে তিনি প্ররূতি-ঈশ্বর-মদৈত বা ভাববাদকে 
হবসীয় চিন্ত! ও বিষ্রেষণের নিকটবতী করার চেগ্তা করেছেন । 


দর্শন-দিগর্শন ২৩৯ 


দে-কার্তের মতে মানুষ তার আচার-আচরণ, স্বাস্থারক্ষা, শিক্ষ|-শিল্পলের নব নব 
আবকিক্ষারের মধ্যে দিয়ে যে পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারে তাকেই দর্শশ বলে। 
দে-কার্তের পরিভাষায় দর্শনের মধ্যে লৌকিক-লোকে।নুর সমস্ত “ম্পষ্ট এবং 
সন্দেহাতীত' তথা অবিসংবাদী জ্ঞানই অন্ততুর্ত | 

ঈশ্বরের কর্ম সম্পর্কে দে-কা বলেছেন _কগির গ্রারস্তথ্েই ভগবান গতি এবং 
বিরতি হ্ট্টি করেছেন এবং সেই সঙ্গে বন্ত বা প্রকৃতিকে । প্রকৃতির গতিকে একই 
মাত্রায় অপ্রতিহত রাখ।র জন্য তার সহায়তা কব' প্রয়োজন, অতএব ঈশ্বরুকে সদ 
সজাগ এবং সক্রিয় থাকতে হয় 

আস্মা বা চিশ্থাশীন বস্তু তাকেই বলা মায়, যার সন্দেহ ও অন্ঠভব করার, গ্রহণ 
সমর্থন-মন্বাকার-ইচ্জা-প্রতিষেধ করার ক্ষমতা আছে । 

গভীর চিন্তাবিদ হয়েও দে-কাত নিজেকে মধ্যুগীয় মানসিকত। থেকে মুক্ত 
করতে পারেননি । আবার নিজের দর্শনকে জনপ্রিয় রাখার জনও তিনি ধঙ্ঃযাজক 
বা ধায়িকগণের বিরাগভাজন হতে চাননি । এ বাপারে দে-কাঙের নিজের 
শ্রেণীন্বার্থ ছিল এই যে ধরন এবং তার সপ্রে জড়িত প্রাচান সমাজ-বাবস্া যেন 
অক্ষত থাকে । 


স্.. লাইলনিত২জ ( ১৬৪৬-১৭১৬ খ্ুঃ ) 


গোটফ্রিড বিলহেলম্‌ লাইবনিৎজ জার্মান'র লাইপৎজিগে এক মধ্যবিদ্ু পরিবার্রে 
জন্ুগ্রচণ করেন | বিশ্ববিথালয়ে তিনি আইন, দর্শন ও গণিত অধায়ন 
করেছিলেন । 

দর্শনি _-লাইব্‌নিৎ্জ ছিলেন ( আত্ম-কণবাদ ) মোনাড-তব (10720157))- 
এর প্রবর্তক ( মোনাড 'অবিভাজা অ-বস্ত সা )। স্টার দর্শনে ভৌতিক পদদাথ এবং 
দেশ (518০6) বাস্তবতা বা 09161৮০1৫21 নয়, মন যা অন্ভব করে 
তাকে দুাূপ দ্রান করে মাত্র । আত্ম-কণই (1519100 ) একমাত্র সত্য | সমস্ত 
আত্মকণের বিকাশধর্ম এক প্রকার নয়। কিছু আত্ম কণের বিকাশ হয় অত্যন্ত 
অল্প, এরা স্থপ্ত ; কিছুর বা! বিকাশ পূর্ণ, জাগ্রত চেনার হ্যায় তা বহু উচ্চ পর্মায়ের 
এবং সর্বোচ্চ পর্যাঘের চরম বিকাশ ঈশ্বরে । তার চেতনা পূর্ণ, গম্ভীর এবং সব্ক্রিয় | 
আত্মকণিকার সংখ্যা যেমন অসংখ্য তেমন তার বিকাশের অনক্রম-পবম্পরাও 
অনন্ত -_-এদের মধ্যে এত পার্পক্য যে ছুটি আত্ম-কণ কোনোমতেই একপ্রকার হতে 
পারে না । অতএব এটা স্পষ্ট যে লাইবনিংজ ছিলেন দ্বৈতবাদের সমথক | 

আত্ম-কণসমুহ নিজেদের অন্তিন্বের জন্ত নিজে রাই দায়ী, পরম্পরেরু মুখাপেক্ষী ও 
নয়, পরম্পরকে প্রভাবিত করতেও অক্ষম | অবশ্য সর্বোচ্চ আত্ম-কণ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে 
এই নিম্নম খাটে না--তিনি নিজের মধ্যে থেকেই আত্ম-কণসমূহ সৃষ্টি করেন, 


২৪৩ দর্শন-দিগ দর্শন 


ক্রিয়াশীল অবস্থায় এরা থে পারম্পবিক সহযোগিতা করে তা পূর্বস্থাপিত সমন্বয়ের 
কারণ, সহযে(গি তার উপযুক্ত করেই ভগবান এদের স্ট্টি করেছেন । 

দে-কার্ের সিদ্ধান্ত __ঈশ্বর বগ্তর মধ্যে একট! নির্ধারিত গতি দিয়েছেন__- 
ঘ্ডিতে দম দেওয়ার মতো -_লাইবনিংজ-এর এই সিদ্ধান্ত পছন? হয়নি ; যর্দিও 
ধর্ন, ঈশ্বর, ট্বৈতবাদ সম্বন্ধে তিনি তার সঙ্গে সহমত পোবণ করেছেন । লাইবনিতৎজ- 
এব বক্তব্য _গতি কটিও হয়, বিনষ্ও হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রবাহ সিদ্ধান্থের 
বিরোধা । বিশ্বে ক্রিয়ারহিত কেনো বপ্তর অস্তিত্ব নেই । লাইবনিৎজ-এর এই 
বলবা হাজার বছর পূরণের দার্শনিক ধর্মকীতির -_-“অথক্রিয়াসমর্থ যত, তদবেপরমাগ 
সত.” ( প্রীণ ঝপ্ঠিক ) অর্থাৎ যিনি অর্থক্ষিয়ায় সমর্থ তিনিই পরমাথ উক্তির 
যেন প্রতিধ্বনি | 

শক্তি ব্যতীতা বস্তার সম্ভব ণয়, তাই লাইবশিত্জ শক্তিকেই শরীরের প্রধান 
গুণ বপেছেন | 

দেশ আপেক্ষিক পদার্থ, তার কেনো পরম সভা! নেই । বস্ত যাতে স্থিত তাই-ই 
দেশ, তা বস্ত্র সঙ্গেই বিন হয় । কিছ শক্তি দেশ-নির্ভর নয়, বরং দেশই তার 
সন্তার জন্য শক্তির ওপর নির্ভরশীল । অতএব আত্ম-কণসমূহের মধ্যে বা তার 
বাইরে দেশ হতে পারে না, যেখানে শত্তি শেষ, দেশও সেখানেই বিনষ্ট । দেশ 
সমপক্তি এই কল্পনা আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতাবাদের কাছাকাছি । 

(১) ঈশ্বর __লাইবনিৎজ-এর মতানুঘায়ী দর্শন ঈশ্বর পধন্ত যায়; কেন না 
দর্শন ভৌতিক এবং যান্ত্রক সিঞ্ছান্তের ব্যাখ্যা করতে চায়, আর এ বাখা। 
ব্যতীত চরম কারণ ভগবানকে মামরা মানতে পারি না। ঈশ্বর স্বনিমিত 
গৌণ বা উপাদান-কারণ দ্বারা সব জিনিস সই করেন। তিশি তো বিশ্বকে 
সাঙ্গ হন্দর কহেননি! এপ উন্নরে লাইবনি২ংজ বলেছেন --ভাই ! ভগবান 
ভার সাধ্যমতে। মনোপ্রম করেই বিশ্ব সষ্টি কদেছেন। বোচত্য দান ও সমন্বয় 
সাধণও করেছেন। হযুত তাতে পূর্ণতা «নই, কিছু ক্রটিও থাকতে পারে। 
কিন্ধ সীমিত গঃওর মধ্যে ভগবান আর কেমন করেই বা তার স্বভাবকে 
বক করবেন? দৌষ-ক্রটিরও আবশ্বাকতা আছে। রুষ্ণবর্ণ পটভূমিতে চিত্র 
যেমন স্ন্দরভবে ফুটে ওঠে তেমনই শুুকে ব্যক্ত করার জন্য অশুভের 
প্রয়োজনও তে! আছে 1” এখানে সামাজিক অত্যাচার উত্পীড়নের সমর্থনে তিনি 
কিভাবে একটা মেরুদণ্ডহীন যুক্তি দেখিয়েছেন 1! যদি নিজের শুভত্ব প্রদর্শনের 
জন্য ভগবানকে কিছু বাক্তিকে নিজের কৃপাপ।ত্র আর ৯* শতাংশকে দরিদ্র, 
নিপীড়িত, ছুঃখী, জঘন্যতম করে রাখতে হয় তবে তেমন ভগবানের থেকে 
“ত্রাহ মাম্‌।” 

(২) জীবাজ্সা। -_আত্মা অসংখ্য আতু-কাণর একটি । সাইবনিংজ আত্মাকে 
অবিচল একিক সত্তা বলে মনে করেছেন। --“আত্মা যোম নয় যে খুশী 


দর্শন-দিগ দর্শন ২৪১ 


মতো তার উপর ছাপ দেওয়া যাবে । যিনি এরূপ মনে করেন তিনি আত্মাকে 
বস্ততে পরিণত করেন।” আত্মার মধ্যে সত্তা, ব্য, একা, সামা, কারণ, 
প্রত্যক্ষ, কার্-কারণ, পরিমাণ _-এই সব জ্ঞানই আছে। অতএব আম্মা ইন্ছিয়ের 
মুখাপেক্ষী নয় । 

€৩) জ্ঞান _ বুদ্ধিসঙ্গত জ্ঞান তখনই সম্ভব যখন আমরা কোনো 1সপ্ধান্তকে 
স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়ে তারই ভিত্তিতে নিজের যুক্তিকে বাবহার করতে পারি। 
এই স্বয়স্ু সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিচাধ বিষয়ের সাদৃশ্য বা বিরোধ থাকতে পারে । শুদ্ধ 
চিন্তনের ক্ষেত্রে সত্যের কগ্টিপাথর হলো এই সাদুশ্-বেসাদুশ্টা । গুয়োগের ক্ষেত্রে 
সত্যনির্ণযের কষ্টিপাথর হলো পধাপ্ত যুক্তি । দর্শনের প্রধান কাজ হলো জ্ঞান ও 
সত্যের মৌলিক সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করা । 

হবস ও দে-কাত ছিপেন নিজ নিজ মতবাদে পরস্পরের বিপরীত মেরুর 
বাধিনা, একজন ছিলেন প্রকাতিবাদা৷ (বস্তবাদী ), অন্যজন লোকোন্তরবাদী। 
অনুভূতির ক্ষেত্রে ম্পিনোজা সহমত ছিলেন দে-কার্ডের সঙ্গে কিন্ত বুদ্ধির ক্ষেত্রে 
হব্‌সের সঙ্গে, যে দন্য তিনি দে-কার্তের মতকে পুগ্ভ করতে পারেননি, বরং তার 
দর্শশ নাস্তিকতা ও বন্তবাদের পথ পরিষ্কার করেছিল ৷ লাইবনিতজ যদিও দর্শনকে 
বুদ্ধনগত করার জন্য মধাযুগীয় মানসিকতা থেকে কিছুটা অগ্রসর হতে চেয়ে- 
ছিলেন 1কন্ত ততটা নয় যাতে লোকে তাকে শ্পিনোজার মতো বস্তবাদী বলতে 
পারে । একই সঙ্গে ঈশ্বর, আত্মা, সুষ্টি প্রভৃতি ধমীয় ধারণাকে তার দর্শনের 
অস্তভূক্ত করতে চাওয়ায় লোকে তাকে একজন গতান্তগতিক দীর্শনিক বলেই 
বুঝেছিল। এই রকম চিন্তা করে তিনি শ্পিনোজার সমদ-প্রক্ৃতি-ঈশ্বর-অদ্ধৈত 
তত্ব না মেনে নিজের মোনাড-তন্ব উপস্থিত করেন যার মধ্যে স্পিনোজার ভাব- 
বাদও হ'ল, এবং দে-কাতের দ্বৈতবাদা-ঈশ্বরবাদও ছিল । 


একাদশ অধ্যায় 


অঙ্টীদশ শতান্দার দার্শনিক 


নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭ খুঃ) অভিবর্ন আবিষ্কার (১৬৬৬ খুঃ ) এবং বিশ্বের যান্তিক 
ব্যাখ্যা সপ্তদশ শতাব্দীর এবং তার পরবতী দার্শনিক বিচারধারার ওপরে যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে হার্সেল ( ১৭৩৮-১৮২২ খুঃ ) নিউটনের 
'অভিকর্ষ সিদ্ধান্তের সাহায্যে শনি গ্রহের কক্ষপথ থেকে ইউরেনাশ গ্রহ (১৭৮১ খুঃ) 
এবং শনির ছুই উপগ্রহ ( ১৭৮৪ খুঃ) আবিঙ্কার করেন। এ ছাড় তিনি ৮০*টি 
যুগ্ম তারকা! আ।বিদ্ধার করেন যারা পরম্পর বেষ্টিত হয়ে চক্রাকারে আবতিত হচ্ছে । 
এতে প্রমাণিত হয় যে নিউটনের অভিকর্ষ সিদ্ধান্ত সৌরমগ্ডলেও প্রযোজ্য | সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষে ১৭৪৭ খুষ্টাব্দে লাপলাস তার 091650181 11০০1181105 ( মহাকাশ 
বলবিগ্থা ) গ্রন্থে এ পিদ্ধান্তকে আরও পুষ্ট করে তোলেন । এদিকে পদাথবিগ্যাও 
তাপ, ধবান, চুম্বক এবং বিছাতের ক্ষেত্রে নতুন নতুন তত আবিষ্কার করে। 
রামফোর্ড আবিষ্কার করেন যে তাপও গতিরই একটি প্রকার ভেদ। হক্সবা 
১৭০৫ খুষ্টাবে প্রয়োগ দ্বার! প্রমাণ করেন যে প্বনি বাতাস্রে ওপর নির্ভরশীগ, 
বাতাস না থাকলে ধ্বনি সষ্টি হতে পারে না। 

রসায়নশাস্রে প্রীস্টলী ( ১৭৩৩-১৮০৪ খুঃ) এবং গ্বীল্‌ (5০176০19 ) পবম্পর 
স্বতন্প পদ্ধতিতে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। কাভেগ্ুশ (১৭৩১-১৮১০ খু) 
আবিঙ্কার করেন -_ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণ হলো জল । 

এই শতাব্দীতেই হটন ( ১৭২৬-১৭৯৭ খুঃ ) তার 00075 ০ 10106 
18111) নিবন্ধে ভূগর্ভ-বিজ্ঞানের পরিচয় উদঘাটন করেন এবং জেনার (১৭৪৯- 
১৮২৩ থুঃ ) বসন্তের টাকা আবিষ্কার করেন। ব্যাধি আক্রমণের পূর্বেই 
তাকে প্রতিগ্রধে করার এই অভিনব পন্থা চিকিৎসা জগতে এক নবদিগন্ছের 
শ্ুচমা করে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে প্রগত আমরা দেখলায তার প্রভাব দর্শন- 
শান্পেও না পডে পারোন। তাই দেখ। যায় এই শতকের দার্শনিকগণ শুধু 
কল্পনা জগতে শিচরণকারা নন! সন্দেহবাদী হিউম, ভাববাদী বালে এবং 
কাণ্টের ন্যায় প্রয়োগের সাহায্যে নিজ নিজ কল্পনা ও চিন্তনকে তারা সমথন করতে 
চেয়েছেন । 


$১. বিজ্ঞানবাদ ব। ভাববাদ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ভাববাদী দীর্শনিক হলেন বার্কলে এবং কাণ্ট। 

(১) বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩ খুঃ ) --বার্কলের জন্ম হয় আয়ারলাণ্ডে এবং 
শিক্ষা ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে । ১৭৩৪ খুষ্টাব্ধে তনি কোলোশের প্রধান পাদ্রা 
হিসেবে পিযুক্ত হন । কোনো নতুন তত্বের অন্বেষণ তার দশনের মুখা উদ্দেশ, ছিল 
না, তার আন্করিক বাসনা ছল বপ্তবাদ এবং নিশীশ্বরবাদ থেকে খুঙ্গধর্কে রক্ষা 
করা । এদিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে অষ্টাদশ শতাব'র সেন্ট অগাস্টিন ও অঙ্কাণ 
অর্থে খুষ্টানদের আকুইনাস বল! চলে । হবসের বস্তবাদী দশন তথা খুনবু্র 
শিক্ষা ধারে ধীরে বুদ্ধিবাদা শিক্ষিত মান্তষের চেতনাকে প্রভাবিত করে খুষ্ঠধখের 
বিরুদ্ধে জনমত গঠন্‌ তথা বিপজ্জনক পরিস্তিতির সুচনা করেছিল । সপ্ুদশ-মষ্টাদশ 
শতকের বিচ্ঞান যেভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল তাতে ধা আধকঙ্র 
দুর্বল এবং ক্ষমতাহীন হয়ে পড়োছল ; প্রমাণিত হয়েছিল যে প্রত ও তার 
ন্দ্রিমসমূহ সংপ্রক।র বাস্তব সমন! সমাধানের জন্য পধাঞ্ত। যাঁদও এই উচ্ভাল 
তরগগকে দে-কার্ত, ম্পিনোজা এবং লাইবনিৎজ-এর দর্শনের সাহায্যে অবদমন 
করা সম্ভব ছিল, কিন্তু স্তর অস্তিত্কে তো এরাও কোনো না কোনোভাবে 
স্বীকার করেছিলেন । বিশপ বার্কনে তার দর্শনের দ্বারা বস্তুর আস্তিত্বকেই 
উডিয়ে দিতে চেয়েছিলেন । বস্তও থাকবে না, বস্তবাদীগণেরও কিছু বলার 
থ[কবে ন!। 

মুখ্য অথবা গৌণ গুণ সঙ্গন্ধে আমাদের অন্তত বা ধাবণা বার্কলের মতে 
কোনো বাস্তব জিনিসের প্রতিবিষ্দ নয়, কেবলমাত্র মানসিক ভাব বা অগ্ভূতি, 
তার বেশী কিছু নয় । মন কেবল মনের ভাবকেই জানতে পারে, বাস্তব পদাথ এবং 
তার আকুতি, রঙ, গুণ প্রভৃতির সঙ্গে এই মানস প্রতিবিদ্বের কোনো সাদৃ্হ সন্তব 
নয়। অতএব বস্তুপিণ্ডের অস্তিত্বকে স্বীকার করার কোনো প্রমাণ পেউ | জ্ঞান 
আমাদের মনের ধারণ] মাত্র, মনের বাইরের কোনো বস্থর (অ-মশীয় সন্ভার ) তত্ব 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয়। “মনের বাইরে স্বর্গের হখ সঙ্গীত অথবা পাখিব জিনিস 
থাকতে পাবে, কিন্ধ তা মনের ভাব ছাড়া অন্য কিছু নয় । মন যখন তাদের সম্পকে 
সচেতন হয় তখনই তারা অস্তিত্বশল হয় । মানষের কাছে যা অজ্ঞাত, ধরতে হবে 
তার অস্তিত্ব নেই, যদিও বা থাকে তবে তা হয়ত কোনো অবিনাশ আত্মার মধ্যে 
আছে ।” বস্তরপিপ্ত নিজ নিজ গ্রণানুযায়ী নিয়মিত প্রভাব উত্তাপ, শীতলতা 
প্রভৃতি _হৃষ্টি করে । অতএব যদি বগ্ত অস্থিত্বহীন হয় তবে এগুলি কোথা থেকে 
উৎপন্ন হলো ? বার্কলের উদর হলো --“বিধাতা নিজের ইচ্ছায় প্ররুতিকে যেভাবে 
সৃষ্টি” করেছেন এটা তারই ফল _এতে ভিন্ন ভিন্ন অন্ুুভূতি বা ধারণার শত রাখা 


২৪৪ দর্শন-দিগ র্শন 


হয়েছে। বার্কলের মতান্তযায়ী সত্য হলে! --ভগবান, তার হষ্ট আত্ম এবং বিভিন্ন 
ধারণা ১ যা ঈশ্বরের নির্দেশে বিশেষ অবস্থার মধ্যে হুট হয় । 

(২) কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪ ুঃ ) -_ইমান্তয়েল কান্ট জার্মানীর কোইনিগ স- 
বার্গ শহবে এক সাধারণ শিল্পীর গুহে জন্মগ্রহণ করেন। একটা ধায়িক পরিবেশে 
তার বাপ্কাল অতিবাহিত হয়েছিল। প্রায় সারাজীবনই তিনি জনাভুমিতে 
প্রতিবেশীদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন, তাই এদিক দিয়ে বিচার করলে দেশভ্রমণের 
ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যান্ত কপমণ্ডুক । 

কাণ্টের সময় বিজ্ঞানের বিকাশ এবং ভার প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা এত 
বুদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি প্ররুতিকে অবহেলা করে কেবল ভাববাদের ওপরেই তার 
সমস্ত সমর্থণ আরোপ করতে সক্ষম হনান _যদিও ঘুরে ফিরে উাকেও সেখানেই 
উপনীত হতে হয়োছল-_মার বন্তবাদের বিরোধী তো তিনি ছিলেনই । হিউমের 
মতো সন্দেহবাদ দ্বারা এ উভয়বাদের ওপর নিজস্ব মৃত গঠন উর পছন্দ হয়নি । তার 
দর্শনের ঘুখ্য লক্ষ্য ছিল __হিউমের সন্দেহবাদ ও প্রাচীন দার্শনিকগণের কুচ্ছতাকে 
সীমিত করে বগ্তবাদ এবং নিরীশ্বরবাদকে নষ্ট কর|। নিজেকে যুক্তিবাদী বলে প্রমাণ 
করার জন্য তিনি ভাবুকতা, মিথ্যা বিশ্বাম তথ! কুসংস্কারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন । 
কাণ্টের সময়ে ইউরোপের চিন্তাশীল সম|জ শুধু মধ্যণুগীয় মানসিকতা থেকে মুকই 
হয়শি এমনকি ইংলগ এবং ফ্রান্স এই ছুটি প্রতিনিধি দেশ মধাযুগীয় আথিক কাঠাম? 
সামম্ুবাদকে বিদায় করে পুঁজিবাদের দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুরু করেছিল | ১৬৪৪ 
খষ্টাবে ইংলগ্ডে প্রথম চার্লন-এর সঙ্গেই ইংবেজী সামন্তবাদের প্রাধান্য শেষ কৰে 
দেওয়া হয়েছিল । রাজমুকুটকে ধুলায় নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন মর্যাদার 
প্রতিও মানুষের আস্থা হারিয়ে গিয়েছিল । অষ্টাদশ শতকে এল ফান্সের পাল] । 
সামজ্বাদের অত্যাচারে মানুষ ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল ! তাদের এই অসন্থোষকে 
ব্যক্ত করার জন্যেই যেন ফ্রান্সে দু'জন শক্তিশালা লেখক ভলতেয়ার ( ১৬৯৪- 
১৭৭৮ হাঃ ) এবং রুসো (১৭১২-১৭৭৮ খু )-র আবির্ভাব হয়| ভলতেয়ার বলেছেন 
ধন হলো অজ্ঞতা এবং শঠতার দ্বারা স্ষ্ট । ধর্মীয় সম্প্রদায় তথ! ধর্ম তার মতে একটা 
জাল, যা মানুষের অজ্ঞতা, সারল্য এবং পক্ষপাতিত্বকে ব্যবহার করে তাদের ওপর 
শ।সন চ।লাবার জন্য চতুর পুরে[হিতগণ দ্বারা শষ্ট একটা নতুন কৌশল । রুসো 
ভলতেয়ারকেও অতিক্রম করে শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানকেও আলশ্য ও শৌখিনতার 
ঘসল বলে মন্তব্য করেন । তার মতে এটাই নৈতিক পতনেন্ন কারণ । স্বাভাবিক 
নিয়মে সব মানুষই সমান । আমাদের যে সমাজ তাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা 
প্রচলিত করে সামাজিক বৈষমোর সৃষ্টি কর। হয়েছে _-তাই সেখানে আজ আমরা 
প্রহ্ব-ভূতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দ্রিতরের মধ্যে এক মর্মান্তিক পার্থক্য লক্ষ্যকরি 1” 
আরু একজন বিখাত ব্যক্তি ব্যাএণ দো'লবাশ ( ১৭২৩-১৭৮৯ খুঃ) বলেছিলেন : 
"আত্মা কোনো বস্ত নয়, চিন্তন মস্তিষ্কের ক্রিয়া, বস্তই একমাত্র অমর বস্ত 1” 
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এইরকম পরিস্থিতিতে কাণ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউরোপের মুক্ত বিচার- 
ধারাকে খুষ্টধর্ম ধাচের চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা যাবে না,তার জন্য 
এঁ চার দেওয়ালের গণ্ডিকে কিছুটা বাডিমে ঈশ্বর, কর্ষের স্বাধীনতা ও মাত্মার অমরত্ 
এই তিনটি মৌলিক সিদ্ধান্তকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে । এই সিদ্ধান্তগুলির 
সঙ্গে নিজের প্রথর তর্কের মিশ্রণে কাণ্ট এক জরটল জাল স্থষ্টি করেন । তিনি বলে- 
ছেন যে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে মান্চষ বহুদূর পর্ষন্ত যেতে পারলেও অনন্ত 
পধন্ত যেতে পারে না। তার দৌড়ের একটা সীমা নিদিষ্ট আছে । ঈশ্বর, পরলোক 
মানুষের অভিজ্ঞতার শীমার বাইরে -_এক অসাম বস্তু; অতএব সে সম্পর্কে কোনো 
তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে না, তর্কের দ্বারা তা খণ্ডন করা যায় নী, প্রমাণও করা 
যায় না । একমাত্র শ্রদ্ধা ছ্ারাই তাকে স্বকার কর] যেতে পারে । সিদ্ধাস্থের দিক 
থেকে এই শ্রন্থা৷ বেশ দুধল কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রবল । অথাৎ ঈশ্বর, তথা 
পরজন্মে বিশ্বাস, সমাজ ও ব্যক্তির নিকট শান্তি ও সংযম প্রচার কবে । ঈশ্বর এবং 
এ পরজন্মকে মানুষের মেনে নেওয়ার এটাই যথেষ্ট কারণ। 

€১) জ্ঞান _যথাথ জ্ঞান তাকেই বলে যা শবদ্দেশীয় এবং আবশ্তক | ইন্দ্িয় 
জ্ঞনের উপকরণ জোগাড় করে এবং মন স্বভাবান্ুযায়ী সেগুলিকে এমবন্ধ (জুবন্ধ) 
করে! অতএব আমরা যা জানি তা এ বস্তর নিজের ভিতর কি আছে তা৷ নয় 
( বস্ত যেমন আছে তাকে তেমনভাবে নয় ), বস্তুর বা সন্থার স্ত্রমাধযম সবে শীয় 
আবশ্যিক প্রকাশকেই জানি । এই হলো কাণ্টের সন্দেহবাদ । আবার যা কিছু 
আমর] জানি তার ভিন্তি হলো অভিজ্ঞতা, এই মতের জন্য তাঁকে অভিজ্ঞতাবাদীও 
বলা চলে । কিন্ত মন বাহ্িক উক্তিকে গ্রাহ্থ করে না, অভিজ্ঞতার ভিভিতে চিন্তা 
করে তাকে নিজের স্বভাবানুযায়ী গ্রহণ করে -_-এই অসহ্থ্। মনের যে নির্ণয় কর্ম 
তাকেই খলে বুদ্ধিবাদ। শুধু নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্থই কাণ্ট প্রয়োগবাদ 
( আভিজ্ঞাতাবাদ ), সন্দেহবাদ এবং বুদ্দিবাদ তিনাটিকেই ব্যবহার করেছেন । অথাৎ 
এইভাবে তিনি দার্শনক বিচারকে একটা বৃহৎ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করতে 
চেয়েছেন । 

(২) নিশ্চয় _জ্ঞান সব সময় নিশ্চিতরূপে প্রকাশিত হয়। ইচ্ছে করলে 
আমর] কোনো বিষয়কে স্বীকৃতি দিতে ( বিধি করে নিতে ) পাতি অথবা নিষিদ্ধও 
করতে পাবি। বু সব 'নিশ্চিত'ই জ্ঞান পয়। যে নিশ্চিত সর্ধদেশীয় এবং 
আবশ্তক নয় তা সায়েন্স-সশ্মত নয় । যাদ তান কোনো ব্যতিক্রম থাকে তবে তা 
সবদেশীয় নয় | বৈপরাত্য থাকলে আবশ্যক নয় । 

(৩) প্রত্যক্ষ _কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে হলে সেখানে বস্ত অথাৎ 
তার গণ এবং আকার থাক প্রয়োজন | বুদ্ধি একে এক রূপে অথাৎ দেশকালগত 
কাঠামোতে ভ্রমবদ্ধ করে এবং তখনই আমরা কোনো বস্তকে প্রত্যক্ষ কি । আত্ম! 
( শম্ন )এর কেবল অনুভূতি হয়, তা প্রত্যক্ষভাবে পদার্থ বা বিষয়ে উপস্থিত 
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হতে পারে না, আবার বিদয়ও সরাসরি মন ( আত্মা ) পর্যন্ত পৌছতে পারে না। 
অবশেষে নিগ্রেত এক বিশেষ শক্তি __আত্মান্ভৃতি (101010101) দ্বারা আত্মা 
বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে । তখন সে তা নিজের বাইরের দেশ-কালের রূপ দেখে, 
শব্দ শোনে | 

দেশ, কাঁল-__মনেন গঠন এমনই যে দৃষ্টির সামনে এ রকম কোনো বস্তর 
অস্তিত্ব না থাকলেও দেশ-কালকে সে প্রত্যক্ষ করে, অথাৎ, বস্তকে দেশ-কালের 
সঙ্গে যুক্ত করে প্রত্যক্ষ করে ন।, বরং দেশ-কালকে স্বতন্ত্র বপ্তর পটে প্রত্যক্ষ করে। 
আমাদের মানস-ক্রয়া কালের সীমার মধ্যে ঘটে, অর্থাৎ ক্রম-পধায়ে ঘটে এবং বাহক 
ইন্দিয-জ্ঞান দেশের সামার মধ্যে ঘটে | অর্থ, আমর! সেই জিনিসই প্রত্যক্ষ কৰি 
যা আমাদের ইব্িয়-গোচব হয় । দেশ ও কাল বাস্তব সত্য নয় অথাৎ তাদের দরষ্টা- 
নিরপেক্ষ স্ত্! নেহ, এবং দেশ কাল বন্তর কোনো গুণ বা সম্বন্ধ নয় । বিষয়কে যে 
রূপে বা যেভাবে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে তা ইব্জিয়েরই ক্রিয়া বা।নলম্ব রপ। দেশও 
কালের অনুভূতি জন্মে গুট-চেতন! (17100011107) থেকে, এটা বাহারিন্ডিয়ের বিষয় 
নয়। অথাং যদি দেশ-কালকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য আত্মাহভূতি (1771510101 বা 
গুঢ-চেতন] )-বাশগ্ কোনো শক্তি না খাকত তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের জগৎ দেশ- 
কাল-ঝশষ্ হতো না। দেশব্যতাত কোনো বস্তুর ধারণ করা অসম্ভব আবার 
বণ্তহান দেশও কল্পনা করা যায় না! অতএব বস্ত বা বাহ জগতের ধারণার জন্য 
দেশের আন্তত্ব প্রয়োজন । কালের সম্বন্বেও একই কথা প্রযোজ্য । 

(8) লোকোতর (0191১০61)001)12]- অতীন্দ্রিয়) - এইভাবে দেশ-কাল 
ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যা সম্পর্কহণন, তা অঙ্গতব বা প্রয়োগ-যোগ্য বস্ত নয়; তা এসবের 
অথা দেশ-কাল-ইন্ড্রিয়ের সীমার বাইরে _-সীমাপারী জিনিস । সীমাপারী বা 
ইন্দ্রিয়-অগোচর হলেও বস্তজ্ঞানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পক আছে। 

(৫) বস্তর নিজত্ব ( বস্তত্ব  01715-0-105016) _-বাইরের জগতের সঙ্গে 
সম্পক হি হয় ইজ্জিয়ের দ্ব।বা । ইন্দ্রিয় তার সুচনাটি মনকে দেয়, মন নিজের 
ইচ্ছানুযায়ী শ্বয়ং তার ব্যাখ্যা করে। হীন্দ্য়সমূুহের সংযোগ হয় বস্তর বাহক 
রূপের সঙ্গে । আবার মন বস্তু সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করে তা এই গ্রত্যক্ষীরুত রূপের 
ভিত্তিতে করে । অতএব বন্ত-সত্তার মধো কি আছে সে জ্ঞান হায় বা অভিজ্ঞতার 
মাধামে লাভ কর! যায় না, এটা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় । প্রত্যক্ষীকরণের দ্বারা 
বস্তর আভাস আমরা পাই, বস্তর সঙ্গে সেগুলির সধন্ধ আমর! জানতে পারি । 
কিন্ত বগুর নি সম্ভার ( বস্তত্বের ) জ্ঞান, আভাস বা সম্বন্ধ থেকে লাভ করা যায় 
শা। বস্ত-সার অজয়; হীন্দ্রয় তা জানতে পারে ন!! অবশ্ত তার অস্তিত্বের 
সন্ধান অস্ঠভাবে পাওয়া যেতে পাসে ) তা হলো আত্মাহভূতি, যা ইঙ্জ্রিয়কে বলে £ 
“তোমার গতির সীমা এই পযন্তই, এর বাইরে যাওয়ার কোনো অধিকার 
তোমার নেই ।” 
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(আত্ম) - আমরা আত্মার সাক্ষাতকার করুতে অক্ষম, কিন্তু তার সমন্ধে 
মনন করতে পারি । আমরা এটা ধরে নিতে পাবি যে যাঁদ ধারণাসমূহকে স্মৃতির 
সঙ্গে সংযুক্তকারী এক ন্বয়ংচেতন আত্মা না থাকত তবে জ্ঞান সম্ভব হতো না। 
কিন্তু আত্মাকে সরাসরি ইন্দ্িয়-প্রতাক্ষ করা যায় না, কারণ তা লোকোনুর এবং 
ইন্ড্িম়-অগোচর ! 

এইভাবে লোকোতর পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব, খস্ত-সারও (০1010) অজেয়, 
কিন্তু এটা নিশ্চিত যে তা আছে, অন্যথায় ইন্জিয় তথা বিষয়-সন্থদ্ধে যে অভি 
তা আধারশৃন্য হবে _ শেষ পর্যন্ত বহিজগ২ এবং বস্ত সম্বন্ধে জ্ঞানের পশ্চাতে কোনো 
বস্থ-সার অবশ আছে যা অ-মনীয়, যা আমাদের ইক্জিয়কে প্রভাবিত করে এবং 
আমদের জানের উপাদান প্রস্তুত করে । বস্ত-সারের আধার ব্যতীত সেই দষ্টিকোণ 
পাওয়া যায় ন। যার [ভণ্তির ওপর আমাদের সমস্ত জ্ঞান নির্ভরশীল | 

কান্ট বুদ্ধি ও বোধের মধ্যে পাথক্য শির্ণয় করেছেন। বোধ ইন্দরিয়-প্রধ 
অনুভূতিতে আশ্রত । কিন্তু বুদ্ধ বে।ধের উর্ধে অবাস্থত এবং ইন্রিয়-অগোচর জন 
--যে জ্ঞানের এমন কোনো প্রত্যক্ষ বিধয় নেই যাঁকে শুদ্ধ বোধ কূপেই দেখ যায় 
_উপলব্ধি করতে চায়! বুদ্ি বা মনের সাধারণ ভ্রিয়াকে বোধ বলে। এটা 
আমাদের আভজ্ঞতাকে সমাক রূপে অথাঙ শয়ম ও পিদ্াস্ক অন্স।রে একটিকে 
অপরটির সঙ্গে সম্পকিত করায় এধং আমাদের নিশ্চয়তা দান করে। 

এই নিশ্চয়তাকে কাণ্ট ১*টি অংশে ভাগ করেছেন- 

(1) সামান্য নিশ্চয় _যেমন, সমন্ত ধাতুতত্ব , 

(1) বিশেষ নিশ্চয় যেমন, কোনো গাছ, আম গাছ) 

(18) একত্ব নিশ্চয় _যেমন, আকবর ভ।বতের সম্রাট ছিলেন । 

এই তিনটি নিশ্চয়ের মধ্যে বন্তসমূহকে গুণ-বিভাগ-যোগ: বহুত্ব, একত্বের পে 
দেখা যায়। 

(৮) স্বীকারাত্মক নিশ্চয় -_যেমন, উত্তাপ এক প্রকার গতি; 

(৮) নকারাত্মক নিশ্চয় _যেমন, মনের বিস্তারের পরিমাণ নেই ) 

(৮1) অসীম নিশ্চয় যেমন, মন অ-বিস্তৃত । 

এই তিনটি নিশ্যয়ে বাস্তবিকতা (ভাব ), অভাব এবং শীমার রূপের মধ্যে গ্ুণ- 
বিভাগ দেখানো হয় । 

(৮11) স্পষ্ট নিশ্চয় যেমন, দেহ ভারা , 

(৬111) অশংসাত্মক নিশ্চয় যেমন, বাতাস গরম থাকলে তাপমান বাড়বে; 

(৯) বিকল্লাতক নিশ্চয় _যেমন, প্রব্য ঘন, তরল এবং গ্যাসীয় হয়। 

এই তিনটি নিশ্চয় নিত্য-সম্বন্ধ, আধার-সম্বন্ধ এবং কাধ-কারণ ও সমুদয়-সদন্ধকে 
ব্যাখ্যা করে । 

(*) সন্দেহাত্ক নিশ্চয় যেমন, “হতে পারে এটা বিষ ;” 
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(81) আগ্রহাত্মক নিশ্চয় _-যেমন, “এটা অবশ্যই বিষ 7” 

(811) সুপরীক্ষিত নিশ্চয় _যেমন, প্রত্যেক কার্ষেরই কারণ আছে। 

এই তিনটি নিশ্চয় সম্ভব-অসম্ভব, সন্তা-অসত্তা, আব্শ্কতা-সংযোগ প্রভৃতি 
স্থিতির ব্যাখা করে। এগুল ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়, অতিক্রমী নয় । 

বস্ত-সার, অমর আত্মা, স্বাধীন ইচ্ছা, ঈশ্বর যদি আমাদের বোধের বিষয় নাও 
হয়, তবু ত। থেকে প্রমাণ করা যায় না যে এগুলি নেই। আমলে আমাদের বুদ্ধি 
এশুপির ব্যাখা করতে অক্ষম, কারণ তা তুরীয় পদার্থ ৷ তবু আমাদের নৈতিকতাই 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ করে, নতুবা আহিংসা, সত্যভাষণ, চুরি না করা 
প্রভৃতি নাতি পালন করাবার জন্ত কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। 

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, কাণ্টও বিশপ বারকলের মতো কাজই করতে 
চেয়েছিলেন | অবশ্য বাকলে যেখানে 'বোধ'-কে অব্লন কৰে বস্তর অস্তিত্ব খণ্ডন 
তথা ভাববাদের সমর্থন করেছেন কাণ্ট সেখানে বাস্তব জ্ঞানের সততার ওপর 
সন্দেহ করে তার অস্তিত্বকে বিপদগ্রস্ত করেছেন ; এবং ঈশ্বর, আত্মা, মন তথা 
বস্ত-সারকে লোকোত্তরে স্থান দিয়ে ঈশ্বর-আত্মা-ধর্ম-আচার (এবং বঙমান সামাজিক 
কাঠামো )-কে শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বার! “সিছ্' করতে চেয়েছেন । 

কিন্তু বুদ্ধি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাকে গৌণ করে কান্ট কি তার অভিপ্রায়ে সফল 
হতে পেরেছিলেন ? সম্ভবত যুক্তি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যার কোনে! যোগা- 
যোগ নেই সে এ রকম বুঝতে ভুল করে ? কিন্তু কাণ্টের তীক্ষু তর্কের কি পরিণাম 
হয়েছিল, তা মার্কসের সমকালীন জার্মান কবি হেনরিখ হাইনের কথাতেই শুনুন__- 

“তখন (কাণ্টের পরে ) থেকেই চিন্তাশীল জগৎ থেকে ঈশ্বর নিবামিত হয়ে 
যান। তার মৃত্যু সংবাদ জনসাধারণের নিকট পৌছাতে সম্ভবত কয়েক শতাব্দী 
লেগে গিয়েছিল । কিন্তু আমরা তো এখানে দেরীতে শোক প্রকাশ করছি । 
আপনারা হয়ত ভাবছেন এখন আর শোক প্রকাশের কিছু নেই, সেই জন্যই 
(ক আপনারা নিজের নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছেন ? 

“দোহাই, এখনই যাবেন না! এখন এক অতীত বিষয়ের আভনয় হচ্ছে। 
বিয়োগান্ত নাটকের শেষে এক প্রহসন প্রদশিত হবে । 

“এখন পযন্ত ইমানয়েল কাণ্ট এক গম্ভীর, নিষ্টুর দার্শশিকের ভূমিকায় সামনে 
এসেছেন । তিনি স্বর্গের দুগ ভেঙে ফেলে সমস্ত সৈম্যেব অসির ফলকের তীক্ষুতা 
নষ্ট করে দিয়েছেন। বিশ্বের শাসক (ঈশ্বর ) অচেতন হয়ে স্বীয় রুধির শ্রোতেই 
ভাসমান । সেখানে দয়ার নামও নেই । পিতৃতুল/ শুভত্ব এবং বর্তমানের ছুঃখকষ্টের 
জন্য ভববিৃতে যে সফল মিলবে তার অবস্থা এ রকমই। আত্মার অমরত্ব এ- 
ভাবেই নিজের প্রহর গুণছে ! তারও কঠে ধ্বনিত হচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণা ! আর বৃদ্ধ 
ভগবানদাস পার্থে ই দণ্ডায়মান । তীর ছাতা তার হাতে, তিন এক শোকাত 
দর্শক, ব্যথাজনিত স্বেদে তার মুখমণ্ডল সিক্ত, গণ্ডে অশ্ুর ধারা । 
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“তবে কাণ্টের অস্তরও দ্বিধাগ্রন্ত ; নিজেকে একজন মহান্‌ দার্শনিক ও সৎ 
ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য তিনি কিছুটা নিলিপ্ুতা এবং কিছুটা বাঙ্গাত্মক 
ভঙ্গিতে চিন্তা করেছেন__ 

“বৃদ্ধ ভগবানদীসের জন্বা একজন দেবতা প্রয়োজন, নয়ত বেচারী সুখী 
হতে পারবেন না, বস্তুত মানষকেও তে এই পৃথিবীতে স্থথী কর! দরকার । 
সাধারণ বাবহারিক বুদ্ধির চাহিদাও এই । 

“ভালে! কথা, উদ্বেগ শুধু এইটুকুই। ব্যবহারিক বুদ্ধিকে কোনে! ঈশ্বর বা 
দ্বিতীয় কোনো অস্তিত্বের স্বীরুতি দিয়ে দিলেই তো! হয় । 

“পরিণ।ম স্বরূপ কাণ্ট সৈদ্ধান্তিক এবং ব্যবহারিক বুদ্ধির ভেদের ওপর 
তর্ক-বিতর্ক করেছেন এবং বাবহারিক বৃদ্ধির সাহাযো ঈশ্বরের ওপর একটা 
মন্ছণতা দান করেছেন, সৈদ্ধান্তিক বুদ্ধি যাকে একটা শবদেহে পরিণত করেছিল ।? 
(119106 : 77/07/5১৮9]. ৬.) 

'শুদ্ধ-বুদ্ধি' লেখার পর “বাবহারিক বুদ্ধি" লিখে কাণ্ট যে মস্ত দান করতে 
চেয়েছিলেন, হাইনে এখানে তার সতা-স্বর্ূপকে উদঘাটন করেছেন অতান্ক 
সুন্দরভাবে | 


$ ২. সতন্দহবাদে 


হিউম ( ১৭১১-১৭৭৬ খুঃ )-__-ডেভিড হিউম স্কটলাগ্ডের এডিনবরায় কাণ্টের 
১৩ বৎসর পূর্বে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার মৃত্যু হয় ১৭৭৬ খুষ্টান্দে 
হিউম আইন অধ্যয়ন করেন । প্রথমে তিনি জেনারেল সেপ্ট কেয়ার এবং পরে লর্ড 
হার্টফোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন এবং অবশেষে ১৭৬৭-১৭৬৯ গুষ্টাব্দ পর্ধন্ত ইংলগ্ডের 
উপমন্ত্রী বা আগ্ার-সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত থ!কেন | হিউম ুপু শাসক শ্রেণীর 
সদস্যই নয, নিজেই ছিলেন একজন শাসক এবং ববিন্তবান শ্রেণার লঙ্গে সম্পর্ক- 
যুক্ত । মধ্য তথা উচ্চ শ্রেণার শিক্ষিত লেখক সর্বদাই দেখাতে চান যে, তিনি 
ছিলেন শ্রেণী এবং শ্রেণীম্বাথের অনেক উদের্ব, অবশ্তা এর ঝ/তিক্রমণ্ কিছু আছেন । 
কোনে! কোনো লেখক সব জেনেশুনে কখনো! বা অজ্ঞাতসাবেও সেই শ্রেণীর 
স্বার্থসিদ্ধি করেন যাতে তাঁর 'ডাল-ভাত' জোগাড় হয়। আমর! দেখেছি যে 
বিশপ বাকলে কিভাবে যুক্তিবাদের চোখে পুলো দিয়ে প্রত্যক্ষ _অন্তমেগ্র _ বুদ্ধি" 
গম্য _বণ্ত অন্বীকার কবে লম্ব-চওড়া বক্তৃতা দিয়ে ভাববাদকে সমর্থন এবং 
আকর্ষণীয় করেছিলেন । মানুষ যখন বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কল্পনাশ্রিত 
ভাববাদকেই একমাত্র সত্য বলে মেনে নিয়ে চোখ বুজে বিযোতে শুরু করেছিল, 
তখন ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, দেবতা ইত্যা্দিকে আবার নিঃশবে সামনে এনে বসিয়েছিল, 
বার্কলের এই চেষ্টা কাণ্টের নিকট কিছুটা ছূর্বল এবং পরিত্যাজ্য বলে মনে হয়েছিল । 
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তিনি একে আরও উধ্রে উঠ্িয়েছেন। বস্তবাদ সাধারণের বুদ্ধিগম্য ও আংশিক 
সত্য, কিন্তু বস্ত-সারই আসল সত্য, যার সত্তাকে একমাত্র "শুদ্ধ-বুদ্ধি' দ্বারাই প্রমাণ 
কর! যায়। (বোধের দ্বারা জ্রেয় বস্ত থেকে অধিক সত্য হলো! শুদ্ধ বুদ্ধিগম্য বন্ত 
সার ৷ ) তর্ক, অভিজ্ঞতা, বোধ প্রভৃতি সাধারণ বুদ্ধির ক্ষেত্রের সীমা নির্ধারিত করে, 
তার গতি রোধ করে, কাণ্ট বোধের ওপরে এক স্ুরক্ষিত ক্ষেত্র নির্মাণ করেছেন 
এবং এই প্রশান্ত দন্দবিরোধ-রহিত স্থানে ঈশ্বর-আত্মা-ধর্ম-নীতি ( ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি, প্রাচীন সামাজিক-ব্যবস্থা ) গ্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । এই-ই হলো 
কাণ্টের বিস্ময়কর প্রতিভা! | 

আস্থন, এখন আমরা ইংলগ্ডের টোরী শাসক ( আগ্ার-সেক্রেটারী ) হিউমকেও 
পর্যালোচনা করি । কান্টের পূর্বে বিজ্ঞানের জন্য মুক্ত বুদ্ধির বিচার প্রবাহ থেকে 
প্রাচীন মূল্য-বৌধকে রক্ষা করার জন্য দীর্শনিকগণের প্রচেষ্টা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন 
এবং এও বুঝেছিলেন যে বস্ত'জগৎ এবং তার থেকে প্রাপ্ত সত্য এত প্রবল 
যে তার মোকাবিল৷ দেঁকাত, লাইবনিৎজ, বালে যেভাবে করেছিলেন সেভাবে 
কর] যাবে না। বস্তবাদকে ভূল বলে প্রমাণ করতে হিউমও একমত ছিলেন, কিন্তু 
দুশ্যমান বস্তুকে অস্বীকার করা! তথ ইন্দরিয়াম্ুভবের ওপরে কোনো বদ্ধ _-ভাবকে 
গ্রমাণিত করার দায় গ্রহণ করা তিনি অনাবশ্যক বলে মনে করেছিলেন । হিউম 
পু'জিধাদী যুগের রাজনীতিজ্ঞ্ের একজন বিচক্ষণ পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি 
বললেন -_বস্তবাদকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবের না, ভাববাদকে প্রতিঠিত করে যে ঈশ্বর 
বা ধর্মকে নিয়ে আসতে চান -_-সমাজ কাঠামোকে বিপ্লবের ঝড় থেকে বাচাবার জন্য 
তার প্রয়োজন অবশ্তই আছে, কিন্তু মানুষ তো সেই ভাববাদের প্রেক্ষাপটেই আমাদের 
সততায় সন্দেহ করতে পারে, তাই নিজেদের সং প্রমাণ করাৰ জন্য ভাববাদের 
ওপরও সামান্য আঘাত হান। দয়কার ; এইভাণে নিজেকে নিরপেক্ষ রেখে উভয় 
বাদের মধ্যস্থতা করতে হবে। একবার যদি আমি বস্তবাদের প্রতি সন্দেহ স্থটি 
করে দিতে পারি এবং তার বাহক প্রকাশকে আটকে দিতে পারি তাহলে পুনরায় 
অন্ধকারাচ্ছন্ন জনতা হয়ে পড়বে ভাগ্যনির্ভর । আর এই সন্দেহবাদ আমাদের 
কি-বা ক্ষতি করবে? -_তাতে আমাদের ক্লাইভ ( ক্ষমতা! )-ও মিথ্যা হয়ে যাবে 
না, মাখন-রুটি-শ্যাম্পেনও নয় | 

এখন এই ছুধকে তুধ, জলকে জল প্রতিপন্নকারী রাঁজমন্ত্রীর দার্শনিক কল্পনা 
বিলাস লক্ষ্য করুন । 

(১) দর্শন _যা কিছু আমরা জ্ঞাত হই ত1 আমাদের মানসিক ছাপ-_ 
সংস্কার । বস্ত বা অবস্তকে সিদ্ধ করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। 
আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় যেটুকু গ্রহণ করে ততটুকুই আমরা জানতে পারি, আবার 
সেখানেও মাত্র সম্ভাবনা সন্বন্ধেই আমরা বলতে পারি । জ্ঞান অর্জনের জন্য এই 
অনুভব ( প্রতাক্ষ অনুমান )-এর অতিরিক্ত কোনে! উপায় আমাদের নেই ! 
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(২) স্পর্শ (01015550১) _জ্ঞানের সব জিনিসই বাইরে ও ভিতরে 
বস্তর স্পর্শ __ছাপ থেকে প্রাঞ্ধ হই । দেখা, অনুভব করা, প্রেম বা শত্রুতা, সংকল্প 
প্রভৃতি আসক্তি বা মনোভাব যখন আত্মার মধ্যে প্রথম প্রকটিত হয় তখনই 
আমরা সর্বাপেক্ষা সজীব সংযোগের স্পর্শ পাই। বাহিক স্পর্শ বা অনুভূতি আত্মার 
মধ্যে অজ্ঞাত কারণেই উত্পন্ন হয় । আভ্যন্তরীণ স্পর্শ হয় প্রধানত বিচার থেকে, 
অর্থাৎ ইন্জ্িয়ের ওপর স্পর্শের একটা! প্রতিবেদন হট্টি হয় এবং আমর! গরম-ঠাণ্ড, 
স্থথ-দুঃখ অনুভব করি | 

(৩) বিচার _-্পর্শের পরে জ্ঞানের লঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলে। ধারণার । 
আমাদের ধারণা কোনে! অসম্থদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন বস্তর সংমিশ্রণ নয়। পরম্পর সংযুক্ত 
হওয়ার সময় তার মধ্যে এক বিশেষ নিয়ম ও ব্যবস্থার শঙ্খল! দেখা যায় । সেই 
এঁক্যের স্ুত্রকেই ধারণা-সম্বন্ধ বলা যায় । 

(৪) কার্য-কারণ -_কারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বন্ত হলো কাধ । কাধের 
মধ্যে কারণকে কখনও পাওয়া যায় না। নিরীক্ষণ এবং অন্ভব থেকে আমাদের 
কার্ধ-কারণ সম্বদ্ধে জ্ঞান হয়। কাধ-কারণ সম্বন্ধে একটির পর দ্বিতীয়টি আসে, 
কারণ সর্ধদাই কার্ধের পূর্ববর্তী এবং কাধ সর্বদাই কারণের পশ্চাদ্বত্তী _-এখানে 
আমর! একটি ঘটনার পর অন্যটি ঘটতে দেখি । 

(৫) জ্ঞান __আমরা শুধু 'প্রত্যক্ষই করি; কোনো বস্ত সম্বদ্ধে এর থেকে 
বেশী -- সম্পূর্ণ জ্ঞানার্জন করেছি এ ধারণা ভুল ৷ যে বস্ত প্রত্যক্ষ করি তার কোনো 
তীক্ষ দৃষ্টি নেই। বস্ত্র বাহ্িক মাকারের এক অংশ মাত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। 
দার্শনিক বিচার বা আত্মান্ভৃতির দ্বারা তার থেকে জ্ঞান লাভের আশ! করা যায় 
না, কারণ দীর্শনিক নির্ণয় সাধারণ অভিজ্ঞতার সংশোধিত বা নিয়মবদ্ধ প্রতিবিষ্ব 
মাত্র। আমাদের জ্ঞান আসলে এত অগভীর, ভাসা-ভাসা যে তাতে কোনে! 
জিনিসের যথার্থ রপ নির্ধারণ করা যায় না। 

€৬) আত্মা “যখন আমি খুব নিকট থেকে যাকে “নিজের আত্মা” বলা 
হয় তাকে বুঝবার চেষ্টা করি তখন তার মমতুল্য অন্য অনুভূতি হয়। সেখানে 
কখনও নিজের আত্মাকে ধরতে পারি না” চিম্তনের ফলে ঠাণ্ডা-গরম, আলো" 
আধার, রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির অন্ভব হয়, এ ছাভ। অন্ত কোনো শুদ্ধ 
অন্ভব মেলে না । কাজেই এইভাবে আত্মাকে প্রমাণ কর! যায় না । 

(৭) ঈশ্বর - ঈশ্বরকে যখন প্রত্যক্ষ করা যায় না তখন "তার অস্তিত্বের 
প্রমাণ কি? তার গরণার্দি। কিন্ক নার স্বভাব, আজ্ঞা, গুণাদি ব্যাপারে কিছু 
বলার কোনে! উপায় আমাদের নেই ৷ কার্ধ থেকে কারণের অনুমান দ্বারা তাকে 
প্রমাণ করা সম্ভব নয়। মিস্ত্রীকে গৃহনির্মাণ করতে দেখি । তাই সেই অভিজ্ঞতা 
দ্বারা যে কোনে! সৌধ দেখে বলতে পারি যে এটা কোনো মিস্ত্রীর ₹্ট | কিন্তু 
আমরা তো স্ব-চক্ষে বিশ্বক্ূপ কাধকে ঈশ্বর-ূপ কারণ দ্বারা হটটি হতে দেখিনি, 


২৫২ দর্শল-দিগ দর্শন 


কাজেই গুহ এবং মিশ্্ীর উপম! দিয়ে ঈশ্বরকে প্রমাণ করা অসম্ভব । শেষ পধন্ত 
যেরূপ কার্ধকে যে জাতীয় কারণ থেকে উৎপন্ন হতে দেখি, তার মধ্যেই সন্তুষ্ট 
থাকতে হয়। ঈশ্বর পূর্ণ, অচল, অনন্ত হওয়ায় নিরন্তর পরিবর্তনশীল __মরণ ও 
হজনশীল _-মন কেমন করে জানবে যে ঈশ্বরের অমুক গুণ পূর্বে ছিল। কাজেই 
মান্তষ তার শীমিত জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে অনুমান করতে পারে না; যদি নিজের 
অজ্ঞাতসারে এই অন্মান করার আগ্রহ জাগেও তবে তাকে দর্শন বলা যায় না! 

বিশ্বের ত্বভাখ থেকে শশ্বরের স্বভাব অনুমান করা বিরাট পণুশ্রমই হবে। 
কাধের গুণাচনারে আমর] কাবণের গুণ অন্তমান করতে পারি । কাধ-জগৎ অন্ত 
নয়, সান্ত, অনাদি নয়, স-আদি (এর আরম্ভ আছে ), অতএব ঈশ্বরকেও সান্ত এবং 
স-আদি বলেই মেনে নেওয়া উচিত। জগৎ অপূর্ণ, সংঘাত, ক্রুরতা এবং বৈষম্য 
ডরা। অথচ ঈশ্বর অনন্তকাল সাধনা করে অপেক্ষাকৃত স্বন্দর এক বিশ্ব সষ্টির 
স্থযোগ পেয়েছিলেন । অতএব তর্কের খাতিরে বলা যায় এ রকম জগতের কারণ এ 
ঈশ্বর নিজেই নিষ্টুর, অপূর্ণ, বৈষম্য-প্রেমিক | 

আরও বলা যায় যে মানুষের শারীরিক, মানসিক অবস্থার জন্য কোনো 
সদাচার-দুরাচার নয় ভগবানই দায়ী | 

(৮) ধর্ম __অনুমান-নির্ভরতা, কৌতুহল, অর্থাৎ সত্যতার প্রতি শুদ্ধ 
আকর্ষণ যদিও ধর্ম এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের জন্ম দেয়, কিন্তু এর প্রধান প্রধান 
উত্স হুলো', স্থখ-চিন্তা, ভয়, গ্রতিশোধ-লিগ্মা, পানাহার এবং অন্যান্য আবশ্তকীয় 
উপাদান সংগ্রহের বাসন] । 

হিউম যদিও বাকলে, কাণ্ট প্রভৃতির তর্কের ওপর যথেষ্ট আঘাত হেনেছেন 
এবং দর্শনকে ধর্মের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু অন্যদিকে জ্ঞানকে 
অস্স্তব বলে মেনে তিনি কোনো ইতিবাচক দশন প্রতিঠিত করেননি | দর্শনের 
প্রয়োজন কেবলমাত্র সন্দেহ সট্টির জন্য হওয়া উচিত নয়, কেন না জীবনের বিকাশে 
সনোহের কোনো অবকাশ নেই । (সাধু শান্তিনাথও তার 07117021 £84771/:41107 
01110 /2/1110501,/)" 01 /২০//4107 গ্রন্থে হিউমকেই অনুসরণ করেছেন । ) 


$৩. বস্তবাদ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বন্তবাদী দার্শানিকের সংখ্য। যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাদের মধ্যে 
কয়েকজন হলেন _হার্টলি ( ১৭০৪-১৭৫৭ খুঃ), লা মেট্রি (১৭০৯-১"৫১ খু: ) 
হেলভেসিয়াস ( ১৭১৫-১৭৭১ খৃঃ ), গ্য এালেমবার্ট ( ১৭১৭-১৭৮৩ থৃঃ ), 
ছ হোলবাস (১৭২৩-১৭৮৯ খৃঃ), দিদেরে! (১৭৩১-১৭৮৪ খুঃ), প্রিন্টলি (১৭৩৩- 
১৮০৪ থৃঃ ), ক্যাবানিস (১৭৫ ৭-১৮০৪ থুঃ)। 

কেবলমাত্র দার্শনিকেরাই বস্তবাদের সমর্থক ছিলেন না, বিজ্ঞানীরাও এগিয়ে 


দর্শন-দিগ দর্শন ২৫৩ 


এসেছিলেন বস্তবাদের সমর্থনে | ফলে এই বস্তবাদী অস্ত্র দার্শনিকগণের সহ 
বুদ্ধিবাদী তর্ককে খগ্ডুন করতে সমর্থ হয়েছিল। এই জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বস্তবাদের অগ্রগতি দার্শনিকদের সংখা! বা কতজন শিক্ষিত মানুষ এর সমর্ধক তার 
ওপর নির্ভর করেনি । 

হার্টলি মনকে শরীরেরই একট! অংশ বলে মেনেছেন ; দে-কার্ত যদিও ছিলেন 
ছৈতবাদী, ঈশ্বর-বিশ্বীসী গৌড়া ক্যাথলিক খৃষ্টান, কিন্ত তার দর্শন অজ্জাতভাবেই 
ফ্রান্দে বস্তবাদী চিন্তার প্রসারে সহায়তা করেছিল। নিম্ন পধায়ের প্রাণীর দেহ- 
সঞ্চলন যাষ্ত্রিক বলে দ্ে-কার্ত মন্তব্য করেন। যদি প্রাণীর প্রতাঙ্গগুলি ঠিক ঠিক 
জায়গায় থাকে তাহলে আত্মা ছাড়াই শুধু ইন্দ্িয়জাত উত্তেজনা দ্বারাই সে অঙ্গ- 
সঞ্চলন করতে পারবে । এই তত্বের ওপর নির্ভর করে লা মেট্র এবং আরও 
কয়েকজন ফরাসী দার্শনিক আত্মার অনাবশ্ঠকতা৷ প্রমাণ করেন এবং বলেন যে বাস্তব 
উপাদানে তৈরী সমস্ত সজীব বন্ত চলতে-ফিরতে সক্ষম স্বয়ং এক যন্ত্র প্দার্শনিক 
দে-কার্তের মতে যখন অন্যান্ত প্রাণীমাত্রেই আত্ম! ব্যতীতই চলতে-ফিরতে, ভাবতে 
বুঝতে সক্ষম, তখন মানুষের ক্ষেত্রেও আত্মার কি প্রয়োজন? সমস্ত প্রাণী একই 
বিকাশের নিয়ম অনুসরণ করে, পার্থকা শুধু তাদের বিকাশের মাক্াতে |” (লা 
মেট্র) ক্যাবানিসের গ্রন্থ ফ্রান্সে বস্তবাদের প্রচারে সহায়তা করেছিল । তীর 
কিছু উক্তি খুব বিখ্যাত --“শরীর ও আত্ম! একই পদার্থ ।” “মানুষ জ্ঞানরূপ 
দড়ির গ্রস্থি-্বরূপ |” শ্পিত্ত থেকে যেমন রসক্ষরণ হয়, তেমনি বুদ্ধিও বিচার-ূপ 
রূপ নিঃনরণ করে |” “বস্ত-জগতের নিয়ম, মানসিক এবং নৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য |” 

বস্তবাদ সম্পর্কে একটা অভিযোগ ছিল যে এই মতানুসারে ঈশ্বর ও পরলোকের 
তয় না থাকায় পৃথিবীতে দুরাচার বৃদ্ধি পাবে, মানুষ স্বার্থাদ্ধ হয়ে অন্যের ধন-সম্পত্তি 
লুঠ করতে দ্বিধ! করবে না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী এর জবাব বন্তবাদীগণের 
আচার-বিচার দ্বারাই দিয়েছিল । এই বস্তবাদীগন ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সামাজিক 
অসাম্যের সব থেকে বেশী বিরোধী ছিলেন, ব্যক্তি নয় সারা সমাজের কল্যাণের 
ওপরেই তীরা সর্বাধিক জোর দিয়েছেন । হেলভেসিয়াস বলেছেন, *প্রবোধপূর্ণ 
আত্মন্বার্থ নৈতিকতার সব থেকে দৃঢ় ভিত্তি হতে পারে ।” 


দ্বাদশ অধ্যায় 


উনবিংশ শতাবাীর দার্শনিক 


অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল বিজ্ঞানের প্রাব্রস্ভিক যুগ, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্বেকার 
সঙ্গে ভার বিকাশের বিস্তার এবং উন্নতির কোনো তুলনা চলে না। বিজ্ঞান 
(9০10709 ) এখন আর ক্ষীণ ঝর্ণাধার1 নয় -_-এখন তা৷ এক মহানদীর রূপ ধারণ 
করেছিল । বিজ্ঞান এখন আর দর্শনের মুখাপেক্ষী নয়, বরং দর্শনের নিজের অস্তিত্ব 
অক্ষুপ্ন রাখার জন্ত বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন ছিল এবং এই সহায়তা ছাড়া 
তার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার ক্ষমতা দর্শনের ছিল না । 

উনবিংশ শতাব্দীর জ্যোতিষ কেবলমাত্র গ্রহ-উপগ্রহের ওপর পবীক্ষা-নিরীক্ষা 
পূর্ণতর করেনি, সৃর্ের দূরত্ব আরও শ্ুদ্ধভাবে নির্ণয় করেছিল। স্পেকট্রোক্ষোপের 
সাহায্যে সর্ঘ ও নক্ষত্রগুলির সাংগঠনিক উপাদান, তাদের তাপ, ঘনত্ব এবং সেগুলির 
দবরত্ব জানা সম্ভব হয় এবং নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রচলিত কতকগুলি ভুল ধারণা ও মিথ্যা 
বিশ্বাস দূর হয়ে যায়| 

গণিতের ক্ষেত্রে লোভাচেবসকি, বীমান প্রভৃতি গণিতজ্ঞ অনিউক্লিভীয় 
( ব010-89110921) ) তথ। বাস্তব জ্যামিতি আবিষ্কার করেন । 

পদার্থবিজ্ঞানে ইউল, হেলমহোলত্জ, কেলভিন, এডিংটন নতুন নতুন তত্ব 
আবিষ্কার করেন। বৈজ্ঞনকগণ শুধু পরমাপুকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি, 
এমনকি টমসন পরমাণুকে ভেঙে ফেলে ইলেকট্রন পর্যন্তও পৌছেছেন। বিদ্যুতের 
সঙ্গে পরিচয়ই শুধু নয়, এই শতাব্দীর শেষে পথঘাট ও গৃহসমৃহও বিজলী বাতিতে 
আলোকিত করা হয় । 

রসায়ন-শাস্ত্রে পরমাণুর ওজন পরিমাপ করা হতে থাকে এবং হাইড্রোজেনকে 
একক ধরে নিয়ে পরমাণুর ভর পাওয়া! গেলো । ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে [71160710) 
৬০11৩] ( ফ্রেডরিস ভোলার ) শুধুমাত্র প্রাণীদেহেই প্রাগ্য ইউরিয়া (0192 )-কে 
কত্রিম রূপে প্রস্তত করে প্রমাণ করে দিলেন যে, বস্ততত্ব প্রাণী, অ-প্রাণী উভয়ের 
ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য । উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে আন্বমানিক ৩০্টির 
মতো মৌল রাসায়নিক উপাদান জ্ঞাত হয়েছিল, পে ত1 ৮০টি পর্যন্ত বধিত হয় । 
(বর্তমানে মৌল উপাদানের সংখ্যা ১০৫ _-স্ম্পাদক।) 

প্রাণীশান্্রে অপুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার দুষ্ট ব্যাকটিরিয়া (890%6108) এবং অন্যান্ত জীবাণুর 


দর্শন-দিগ দর্শন ২৫৫ 


সন্ধান এবং তাদ্দের গুণাদি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে বধিত করে এবং এ বিষয়ে লুই 
পাস্তরের গবেষণা, ক্ষত চিকিৎসায় তথা খাছবস্ত সংরক্ষণে সাহাযা করে। ডেভি 
অচৈতন্য করার ওঁষধধ আবিষার করে অস্ত্রোপচার সহজসাধা করেন । শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ডারউইনের বিবর্তনবাদ (প্রাণের উত্তব ও বিকাশের তত্ব) চিন্তার 
ক্ষেত্রে বিপ্লব স্যষ্টি করে এবং জড় ও চেতনের সীমাকে নিকটতর করে । 

এইভাবেই উনবিংশ শতাবী বিশ্বমানবের জ্ঞান-ভাগ্ডারে এক যুগান্তকারী 
পরিবর্তন এনে দেয়। যাথেকে একদিকে বন্তবাদের পিছনে প্রবল সমর্থন হাটি 
হয়, অন্যদিকে দার্শনিকগণের অস্থবিধা বেড়ে যায় বন্থ পরিমাণে । ফিকটে, হেগেল, 
শোপেনহারের মতো ভাববাদীগণ বস্তবাদেরও পরে ভাববাদে পৌছাবার 
চেষ্টা করেন। শেলিউ, নীৎশে, ছ্বৈতবাদী যুক্তিবাদের আশ্রয় নিয়ে ব্স্তবাদের 
প্রসার রোধ করতে চান। সম্পেন্সার, হিউমের মিশনকে সমর্থন করেন ও নিজের 
অজ্ঞেয়তাবাদ দ্বারা সমাজের আথিক-সামাজিক কাঠামোকে ধরে রাখার চেষ্টা 
করেছেন । কিন্তু এই শতাব্দীই মার্কসের ন্যায় প্রখর দার্শনিকের জন্ম দেওযার 
সৌভাগ্য অর্জন করে, যিনি ভাববাদ নয়, বিজ্ঞানের (5০157০০) সাহায্ে নিজের 
দর্শনকে দ্ঢভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তার দ্বারা দর্শনকে সমাজ পরিবর্তনের 
হাতিয়ায় হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন । 


$ ১. ভাববাদ 
১. ফিকে ( ১৭৬৫-১৮১৪ খুঃ) 


যোহান গণ্টলীপ ফিকটে ( £101715 ) জার্মানীর শ্যাক্সনীতে এক দরিদ্র তন্তবায় 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 

পরমতত্ত্ব --কান্ট অনেক চেষ্টায় বঞ্ত-সারকে ( 017178-17 15016) বুদ্ধির 
অগমা পদার্থ বলে প্রমাণ করেন। ফিকটে বলেছেন, বন্ত-সারও মনের বাইরের 
কোনো বস্ত নয়, মনেরই স্যষ্টি। কেবলমাত্র সব অভিজ্ঞতা বা! মনের আকারই 
“পরম-আত্মা ( /১59101 9০17 ) থেকে উৎপন্ন হয় না, সেই উ" পত্তিতে ব্যক্তিগত 
মননেও তা অংশ গ্রহণ করে ।” পরমাত্ম! নিজেকে জ্ঞাতা (আত্ম! ) ও জেয 
( বিষয় ), এই ছুই ভাগে বিভক্ত করেছেন; কেন না আত্মার নৈতিক বিকাশের 
জন্য এমন বাধাস্থষ্টিকারী পদার্থের প্রয়োজন, যাকে আত্ম! নিজের নৈতিক প্রযতু 
দ্বারাই অতিক্রম করতে পারে । এই কারণেই পরমাজ্সাকে বু আত্মায় বিভক্ত 
হতে হয়; ত! না হলে তার! তাদের কর্তব্য পূর্ণ করার স্থযোগ পায় না। আত্মা 
বহু হলেও সেগুলি একটি নৈতিক বিধানকে প্রকাশ করে, যাকে ঈশ্বর বা পরমাত্মা 
বলে। ফিকটের “পরম? (£১৮5০1০০০ ) স্থির নয়, সজীব এবং গতিশীল । 
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ঈশ্বরকে নিজের মনের মতো! করে সব দার্শনিক গড়ে নিতে চান, কিন্তু 
সকলেরই গ্রচেষ্টা বেচারা! ভগবানকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা কর] 

€১) শ্রদ্ধাতত্ব __কাণ্ট নৈতিক বিধি (যে আচরণ তোমাকে অবশ্যই 
করতে হবে [ ক্যাটেগরিকাল ইমপারেটিভ ] ) সম্পর্কে বলেছেন --এঁ তত্বে বিশ্বাস 
করলে (109661777101917 ) আমরা সন্দেহবাদ, বস্তবাদ এবং নিয়তিবাদ থেকে 
রক্ষা পাই । আমরা নৈতিক বিধানে বিশ্বাপ করি বলেই তা আমর] জানাতে 
পারি। সেই আচরুণই সত্য যা আমাদের স্বাধীন করে এবং আমাদের স্বাতন্রা 
প্রতিষ্ঠিত করে । কাণ্ট ও ফিকটের এই দর্শনান্ুধায়ী আমি তো এখন জ্ঞানকে 
অগ্রাহ্থ করে শুধু দু বিশ্বাসেই শ্বাতন্ত্র পেতে পারি । কারণ বিশ্বাস কর! না করাও 
তে৷ আমার শ্বাধীনত৷ ! অথচ দু-তিন হাজার বছর আগে কিছু মানুষের দ্বারা 
হুষ্ট নিয়মসমূহ, যা তারা মূলত আত্মস্থার্থরক্ষার জন্যই করেছিল, তাকে না মেনে 
নিলে কিন্তু নিজের স্বাধীনতাকে হারিয়ে ফেলি!! আর যে সন্দেহবা, বস্তবাদ 
আমাদের হ্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু, শ্বাধীনতার শ্রদ্ধার ওপর কুঠারাঘাত করে, 
সেইগুলিই কিন্তু বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞত৷ নির্দেশিত পথে আমাদের চলতে শেখায় 11! 

আত্মার আতঙ্কত হওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু তাকে আশ্রয় দেওয়াই নয়, 
দর্শনের উদ্দেশ্য তাকে গোলক ধাধায় ঘুরিয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে বসিয়ে দেওয়া । 
এবং তাকে বাস্তব পৃথিবী ও সেখানকার অভিজ্ঞাতার ক্ষেত্র ত্যাগ করানো যাতে 
দার্শনিক নিজ উদ্দেশ্ট সাধনে সফল হন । 

(২) যুক্তিবাদ __বিজ্ঞানের (5০1৩7০৪-এর ) যুগে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে 
অস্বীকার করলে নিজের দর্শন উপহাসের বস্ত হয়ে পড়বে; এই জন্য ফিকটের 
পরিভাষায় দর্শন তাই সার্বভৌম বিজ্ঞান, সায়েন্সের সায়েন্দ। প্রথমেই প্রয়োগ 
এবং যুক্তিবাদের ওপর আঘাত করে তিনি ক্রমাগত বলে চলেছেন দর্শন যদি 
প্রয়োগের ( অভিজ্ঞতার ) সঙ্গে অসা*৬হপূর্ঘ হয় তবে তা মিথ্য। ; কারণ দর্শনের 
কাজই হলো অনুভবকে আকৃতি দান এবং বুদ্ধির আবশ্যক ক্রিয়া দ্বারা তাকে 
ব্যাখ্যা করা । যিনি পরম-আত্মাকেই পরমার্থ এবং নৈতিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকেই 
আত্মিক স্বাধীনতার একমাত্র পথ বলে মনে করেন, তীর প্রয়োগ এবং বিজ্ঞানের 
প্রতি এই মৌখিক সমর্থন লোক-দেখানো! বাহাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। 

(৩) আত্মা __ আত্মা, পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত, তারই ক্রিয়ার প্রকাশ এবং 
নিদিষ্ট সীমায় বন্ধ। বিচার করে দেখলে তা ইন্দরিয়-প্রত্যক্ষ এবং মননের বাইরে 
যেতে অক্ষম এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সে বিশ্ব-প্রয়োজন তথা ঈশ্বরকে অতিক্রম 
করে যেতে পারে না। 

(8) ঈশ্বর _-ফিকটে নৈতিক বিধানের ওপর কাস্টের মতোই গুরুত্ব দিয়ে 
ছিলেন এ কথ! আগেই বলেছি । নৈতিক বিধানের কাঠামো বজায় রাখবার জন্য 
একটি বিশব-প্রয়োজন বা! ঈশ্বর দরকার ! আসলে, নৈতিক বিধান হলে! বিত্তবান 
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শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র এবং এর সমর্থন যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে করা যায় না; 
সেইজন্য ঈশ্বরের অবলম্বন দরকার । ফিকটে তার বক্তব্য আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে 
বলেছেন, নৈতিক বিধানের জন্য ধর্-বিশ্বাসেরও দরকার | বিশ্বব্যাপী নৈতিক 
বিধান ( ধর্ম-নিয়ম ) এবং এ বিধানের পরিণাম সম্বন্ধে বিশ্বাস ছাড়া আচরণ-বিধি 
সন্ধে জ্ঞান হয় না। সব বিশ্বাস এবং সততার কষ্টিপাথর হলো অস্তরাত্মার 
নির্দেশ । এই নির্দেশ অভ্রান্ত । অস্তরাত্মার নির্দেশ হলো আমাদের অন্তরে স্থিত 
ভগবানের নির্দেশ । আধ্যাত্মিক জগৎ এবং আমরা এই দুইয়ের মধ্যে ঈশ্বর বিচবণ 
কবেন এবং অন্তরাত্মার নির্দেশের রূপে ঈশ্বর নিজেরই বাণী পাঠান । 


ই.. তেতেগল (১৭৭০-১৮৩১ খবুং) 


জর্জ উইলহেলম ফ্রেডরিস হেগেল জার্মানীর স্টুট্‌গার্টে জন্মগ্রহণ করেন । টুবিঙ্গেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধর্মশান্ত্র এবং দর্শন অধ্যয়ন করেন । প্রথমে তিনি জেনায় 
র্শনের অধ্যাপক হন পরে ১৮০৬ থেকে ১৮০৮ খুষ্টাব্ব পর্যস্ত বুমবের্গ-এর একটি 
সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন । এরপর আবার তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন, 
প্রথমে হাইডেলবার্গে এবং পরে বালিনে প্রফেসর ছিলেন । ৬১ বছর বয়সে তার 
মৃত্যু হয়। 

[ বিকাশ এ আধুনিক যুগে যে অ-বস্তবাদী দর্শনের নতৃন ধার! আরম্ত হয়, 
হেগেলের দর্শনে তা চরম সীমায় পৌছেছিল ! তার দর্শনের বিকাশে প্লেটো, 
আযরিস্টটল, শ্পিনোজা এবং কাণ্টের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল । মন ( স্বিজ্ঞান ) 
সমস্ত বিশ্বের অষ্টা এই তত্ব তিনি কাণ্টের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন । 
আমাদের বাক্তিগত মন বিশ্ব-মনের অংশ । এবিশ্বমন বিশ্বকে অস্তিত্বে আনবার 
জন্য আমাদের দিয়ে মনন ( অভিজ্ঞান ) করায় । আত্মা এবং বস্ত এক অনাদি 
পদার্থের দুই রূপ --এই তত্ব তিনি শ্পিনোজার থেকে নিয়েছেন । আবার প্রেটোর 
দর্শন থেকে নিয়েছেন : (১) বিজ্ঞান, নামান্য বিজ্ঞান, নৈতিক মূল্য এবং পুর্ণ তার 
জগৎই একমাত্র বাস্তব । ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য জগৎও সেই লোকোত্তর অসীম জগৎ 
থেকে উডভৃত। (২) আত্মিক জগৎ তথা পরমাত্মা হ্েচ্ছাপূর্বক সীমিত হওয়ার 
পরিণাম হলো বস্ত-জগং, অর্থাৎ আত্মিক জগতের উচ্চস্থান থেকে নিয়ে পতন । 
কিন্তু এই ভাববার্দী পতনের সঙ্গে সঙ্গে হেগেল আযারিস্টটলের আত্মিক বিকাশকে ও 
নিতে চেয়েছেন, যা বিশ্বের প্রতিটি পদক্ষেপকে আরও উচ্চতর বিকাশের দিকে 
নিয়ে গিয়েছে । হেগেলের নিজের মব থেকে বড় দান হলে এই “ছন্বাত্মক-বিকাশ' 
€ 10191606108] ৬০10017 )। 

(১) দর্শন এবং তার প্রয়োজন -__হেগেলের মতে দর্শনের কাজ হলো 
প্রকৃতি ও প্রয়োগ-মাধ্যমে ( অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ) সারা জগতের স্বরূপ জানা; 
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তার আভ্যন্তর কারণ অনুধাবন করা এবং কেবলমান্ত দৃশ্যত ঘটমান তথা! সংযোগ 
থেকে উৎপন্ন রূপ নয়, প্রকৃতির ভিতর যে অনাদি সত্তা, সমগ্বয়ী ব্যবস্থা আছে, তা-ও 
বোঝা । সমস্ত জাগতিক বস্তরই কিছু অর্থ আছে, জগতের সব ঘটনার পিছনে 
বুদ্ধি আছে। গ্রহ-উপগ্রহ -_সৌরমণ্ডল বুদ্ধিসংগত নিয়মের অধীন) প্রাণীদেহ 
প্রয়োজনীয়, অর্থপূর্ণ এবং বুদ্ধিসংগত | বাস্তবিকতাও, নিজের গণ্তির মধ্যে 
বুদ্ধিলংগত, এতএব নিজের চিন্তন ও জ্ঞানের প্রক্রিয়াকেও আমরা বুদ্ধিংগত 
ঘটনা! রূপেই পেয়ে থাকি । দর্শনের কাজ প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধান 
করা, কাজেই প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের বিকাশও উচ্চ থেকে উচ্চতর পরধায়ে 
উঠছে । 

(২) পরম উপাদ্দান -_হেগেল কাণ্টের অজ্ঞাত বস্ত-সার ( সত্তার সত্তা ) 
তথা পরমাত্মাকে অন্বীকার করে বলেছেন মন এবং প্ররুতি ( বস্ত )ই পরম 
উপাদান, প্রকৃতি কোনো অজ্ঞাত পরম-আত্মাব্র বাহ্িক আভাস বা আড়ম্বর নয়, বরং 
তা শ্বয়ংই পরম উপাদান । মন এবং বস্ত পৃথক পৃথক জিনিস নয়, পরম উপাদানের 
আত্মপ্রকাশের এক প্রবাহেরই ছুটি অভিন্ন অঙ্গ । মনের জন্য একটি বস্ত-জগতের 
প্রয়োজন যার ওপর সে নিজের প্রভাব প্রতিকলিত করতে পারবে, কিন্তু বস্ত-জগৎও 
মনোময় বা যুক্তিসিদ্ধ। “বাস্তবিক হলো যা যুক্তাসন্ধ ( [২৪00791 ) এবং যা 
যুক্তিসিদ্ধ তা-ই বাস্তবিক 1” 

(৩) দ্বন্বাত্সক পরমতত্ত্ব পরম উপাদান বস্ত এবং মানসিক জগৎ থেকে 
অভিন্ন । একে হেগেল অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন । পরম উপাদান 
স্থির নয় গতিশীল । জগত প্রতিক্ষণে পরিবতিত হয় ; বিচার-বুদ্ধি, বোধ বা সত্যজ্জান 
হলো সক্রিয়, প্রবাহিত ঘটনা, বিকাশের ধারা । বিকাশ নিচে থেকে ওপরের 
দিকে ক্রমশ উন্নত হয় । সমস্ত সজীব বা নিজীব প্রাণীই প্রথমে থাকে অবিকাশিত, 
বৈশিষ্ট্যহীন $ ধীরে ধীরে তা বিকাশিত ও বৈশিষ্ট্য প্রাঞ্ধ হয়ে বিভিন্ন আকুতি 
গ্রহণ করে । গর্ভজাত ভ্রণের ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়ম দেখেছি । এই ভিন্ন তিন্ন 
আকারে প্রথমে অবিকাশিত অবস্থায়, অভিন্ন বৈশিষ্ট্যহীন থাকলেও, পরে বিকাশের 
ধারায় একটি অপরটির সঙ্গে কেবলমাত্র স্বরূপ ও স্থিতিতেই পার্থক্য বজায় রাখে না, 
তারা পরম্পর বিবোধীও হয়। এই বিরোধী গুণ ও ক্রিয়ার জন্যই তাদের মধ্যে 
বন্দ চলতে থাকে কিন্তু যে পৃণের তারা অংশ তার মধ্যে তারা এক হয়ে যায়। 
অর্থাৎ অস্তিত্বের মধ্যে নিরস্তর হ্যা এবং “না+এর দ্বন্দ থাকে | আরও উচ্চন্তরে 
বিকাশিত হওয়া বস্তর স্বাভাবিক “রুচি' ( চরিত্র )। এইভাবে বিকাশ-নিয় অবস্থার 
প্রয়োজন, তা সতা এবং অর্থবহ | নিম্নে য! গু এবং অস্পষ্ট, উচ্চাবস্থায় তা-ই স্পষ্ট 
ও প্রকাশিত হয়। বিকাশের ধারা তাগ প্রত্যেক অবস্থায় তার পূর্বাবস্থাকে বহন 
করে ভবিষাতের ক্ষেত্র প্রস্তত করে । উচ্চাবস্থায় পৌছানোর পর নিম্াবস্থার 
অবসান ঘটে (16885) । অর্থাৎ তখন পূর্বাবস্থা বা সেটা আগে যা ছিল তা 
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আর থাকে না। কিন্ত পরবতী অবস্থা উচ্চাবস্থা বূপে সংরক্ষিত হুয়। এ অবস্থায় 
পৌছাবার পর আবার তারও উচ্চস্তরে পৌছাবার জন্য সেখানে এক নতুন বিরোধ 
বা দ্বন্দ স্থট্টি হয়। ছুটি রাস্তা একই জায়গা থেকে নির্গত হতে পারে কিন্তু কিছু 
দূর যাওয়ার পর একটি রাস্তা অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হতে পারে । যেমন 
জলের গতিই তাকে বরফের কাঠিম্য থেকে তারল্যে পরিবতিত করে । এইযে 
প্রথম অবস্থ! থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পরিণত হওয়া, হেগেল একেই বলেছেন 
ছন্বাত্মুক ঘটন] । 


[ দ্বন্বাত্মকত] ] __সকল প্রকার জীবন ও গতির মূল হলো! ছন্দ । বস্ত মাত্রেই 
্বন্ীত্মক | দ্রন্্ বা বিরোধের পরিণতি ছারাই জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়| প্রত্যেক বস্তই 
পরিবতিত হতে চায় এবং পরিবতিত হয়ে পূর্বাবস্থার বিরোধী হতে চায় । এটা বস্তর 
চরিত্র | দন্থ না থাকলে জগৎ হতো প্রাণহীন, গতিহীন, বৃদ্ধিহীন এবং সব জিনিসই 
হতো! মৃত এবং স্থির । কিন্তু বিরোধেই (ছন্দে) প্রকৃতির কাজ শেষ নয়, সে চায় 
একে আয়ত্ত করতে ; বস্ত নিজের বিরোধী রূপে পরিণত হলেও সেখানে তার গতি 
থেমে যায় না; গতি সামনের দিকে এগিয়ে চলে এবং সামনের বিরোধকে সংযত . 
কবে ও তার সমন্বয় সাধন করে । এই ধরনের পরম্পর বিরোধী সত্তা এক পূর্ণের 
অংশ হয়ে যায়। পরস্পর বিরোধী ছুটি সত্তার বিরোধ, আপসে বিরোধ । যখন 
তারা! কোনো পূর্ণ সত্তার মধ্যে মিলিত হয় তখন আর তারা পরম্পর বিরোধী 
থাকে না। কারণ তখন তো৷ তারা মিলিত হয়েই একটি পূর্ণাবয়ব নির্মাণ করে। 
বিশ্ব নিরন্তর বিকাশের প্রবাহ ; এবং তার জন্য প্রয়োজন এক বিশ্ব-বুদ্ধির । পরম 
আত্মা বস্তত বিশ্বের বিকাশের পরিণতি । কিন্তু বিকাশ যা হয়েছে তা সম্পূর্ণ নয় । 
পরিণতি বা পরম-আত্মা এবং বিকাশের সমগ্র প্রবাহ হলো প্রকুত অথে সম্পূর্ণ । 
বন্ত (বা সত্তা) তার প্রয়োজনের সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না, সেযা হয়ে ওঠে তার 
মধ্যেই তার সমাঞ্থি ঘটে । অতএব দর্শনের লক্ষ্য পরিণাম দেখানো নয় । দর্শনের 
লক্ষ্য এক পরিণাম থেকে কিভাবে অন্য পরিণাম হ্ট্টি হয় এবং কেমন করে 
একটির অন্যটিতে পরিণত হওয়া অবশ্যস্ভাবা তাই দেখানো | 

বাস্তবিকত! ( পরমসন্তা বা /050106 ) মানস-কল্লিত এক শিব্রাকার ধারণ! 
মাত্রই নয়, বরং এক চলমান প্রবাহ, এক ছন্দাত্মক সন্তান । আমাদের নিরাকার 
ধারণা তাকে পুরোপুরি ব্যক্ত করতে পারে না। নিরাকার ধারণা শুধু একটি 
অংশ এবং তার থেকে জাত একটি ক্ষুদ্রাংশ সঙ্গন্ধেই জান দান করে । বাস্তবিকতার 
রূপ প্রতি মুহূর্তে এক-এক রকম । এই অর্থে তা অভাব, বিরোধ এবং ছন্দে পূর্ণ। 
ফুলের চারা অঙ্কুরিত হয়, পুষ্পিত হয়, শেষে শুকিয়ে মরে যায় । মানুষও বালক 
থাকে, ক্রমে তরুণ, প্রোট ও বুদ্ধ হয়ে মারা যায়। 

(8) দ্বন্ঘ্ববার্দ __বস্ত বিকাশিত হতে হতে নিজের বিরোধাঁ দ্ূপে পরিবতিত 
হয় । আমি আগেই বলেছি যে, সম্পূর্ণ ( অবয়বী ) হলো পরম্পর-বিরোধী অবয়বের 
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যোগ । ছুটি বিরোধীর মমাগম কেমন করে হয় তা হেগেল এইভাবে বুঝিয়েছেন : 
আমাদের সামনে একটি বস্ত এবং তার বিরোধী অন্য বস্তও উপস্থিত। এখন 
উভয়ের ছন্ঘ চলছে এবং আমরা তৃতীয় কোনো বস্ত দ্বার! প্রথম ছুটির সমন্বয় করছি। 
এর মধ্যে প্রথমটি হলো৷ বাদ (7%)5515), দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি হলো প্রতিবাদ 
(£001-7106515) ও সংবাদ (9500)9515) । উদাহরণ শ্বরূপ পার্মেনিডিম বলেছেন : 
মূল সত্তা হলো স্থির, নিত্য, একে বলে বাদ । হেরাক্রিটাস বলেছেন : এ নিরন্তর 
পরিবর্তনশীল, একে বলে প্রতিবাদ । পরমাণুবাদীগণ বলেছেন যে : এ তো না-স্থির, 
না-পরিবর্তনশীল, ব্রং উভয় প্রকার গুণসম্পন্ন, তাই একে বল! যেতে পারে সংবাদ । 

(৫) ঈশ্বর -_হেগেলের দর্শন স্পিনোজার সঙ্গে তুলনায় অধিক প্রগতিশীল, 
কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি তার মোহ অপেক্ষাকৃত বেশী। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার 
জন্য তিনি বেশ বড় ভূমিকা করে বলেছেন : বিশ্ব এক উন্মত্ত প্রবাহ, বা অর্থহীন 
বন্সাছাড়া ঘটনা নয় ; বরং এর মধ্যে এক নিয়মবন্ধ বিকাশ ও প্রগতি দেখা যায়। 
আমর] বাস্তবিকতাকে আভাস ও সার, বাহ এবং অন্তর, ত্রব্য ও গণ, শক্তি এবং 
তার প্রকাশ, সান্ত এবং অনন্ত, মন ( -ভাব )ও বন্ত, মান্য ও ঈশ্বরে বিভক্ত 
করতে চাই । কিন্তু এর থেকে আমরা মিথ্যা বিভেদ এবং মন্তিষ্কজাত কল্পন। ছাড়া 
আর কিছুই পাই না (“৪০ 1786 ৬০৫০1 1) 10901) 5010819” )। “সারই 
আভাস, অস্তরই বাহ্‌, মনই শরীর এবং ঈশ্বরই বিশ্ব ।” 

হেগেল ঈশ্বরকে ভাব বলে প্রচার করেছেন । বিশ্ব যেমনই হোক, তাই-ই 
ঈশ্বর | অন্ততকালের মধ্যে বিকাশের সম্ভাবনাসমূহ তারই যোগ। মন হলো 
সেই ভাব, যা আজ পর্যন্ত প্রস্তত হয়ে গেছে । 

জগৎ নিরস্তর স্্ি হচ্ছে। বিকাশ সাময়িক নয়, নিরস্তর প্রবাহিত । বিকাশের 
প্রবাহ কোনে। সময়েই অচল ছিল না। পরমসত্তা সেই সনাতন যার দিকে সমস্ত 
বিকাশ ধাবমান। বিকাশ কখনও অপৎ থেকে সতের দিকে হয় না। ভিন্ন ভিন 
বস্তর বিকাশ অবশ্যই ক্রমশ ঘটেছে, তার মধ্যে কোনোটি অন্ত আর একটির কারণ 
বা তার পূর্ববর্তী । 

€৬) আত্ম! -বিশ্ববুদ্ধি (106৪) প্রাণীদেহের মধ্যে রূপ লাভ করে হয় 
আত্মা। নিজেকে সে কায়াবন্ধ করে, নিজের জন্টে একটি কায়া৷ গঠন করে, এক 
বিশেষ বাক্তিতে রূপায়িত হয় । এই উৎপাদন হয় অজ্ঞাতভাবে। কিন্ত আত্মা 
নিজের জন্য যে প্রাণীদেহ সষ্টি করে তাতে নে মগ্ন হয় অথচ নিজেকে, দেহ থেকে 
ভিন্ন মনে করে। চেতন! সেই সত্তার বিক1শ যার একট! প্রকাশ শরীরও । বস্তত 
আত্মা যাকে সৃষ্টি করে, মাত্র তাকেই জানে । আমাদের জ্ঞানের বিষয় আমাদেরই 
হাটি, তাই তা জ্ঞানময় । 

(৭) সত্য এবং ভ্রম --সত্য এবং ভ্রম সম্বন্ধে হেগেলের বিচার বড়ই 
অদ্ভুত । তীর মতে পরমসত্যকে প্রকট করার জন্য ভ্রম আবশ্ক, নচেৎ যাকে আমরা 
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ভুলবশত এক সময় সত্য বলি তার থেকে বিচাত হতে পাবি না। সম্পূর্ণ সত্য 
সমস্ত সম্ভাবিত ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টির মিলিত কূপ । ভ্রমের এই ক্রমাগত অবস্থা প্রয়োজনীয় | 
ভবিষ্যতে প্রাঞপ্তব্য পত্যের সার হলো পিছনে ফেলে আসা সমস্ত ভমের সতা যার 
খোজে তাকে আবার সেই ভ্রমের সত্যেই ফিরে আসতে হবে। এই কারণে 
পরমসত্তা নি এবং সাপেক্ষ সত্যের রূপেই বর্তমান থাকে । অনন্তকে কেবলমাত্র 
সাস্ত সত্যের পটভূমিতেই পাওয়া যায়। সত্য তখনই পূর্ণ হতে পারে, ঘখন কি-না 
অপূর্ণ জ্ঞানের সাহায্য জানবার চেষ্টা পূরণ হয় । 

(৮) হেগেলের দর্শনের দুর্বলতা -(১) হেগেলের দর্শনে বিশ্বকে ভাৰ 
(169) বূপে মানা হয়েছে । এখানে বাকলের ভাববাদের সঙ্গে হেগেলের তুলন। 
কর! চলে । উভয়েই বস্তর পূর্বে মন এবং শ্ুদ্ব-চেতনাকে মেনেছেন। 

(২) বিশ্বের পরিবর্তন বা প্রবাহের কথা বললেও বস্তত হেগেল পরিবর্তনকে 
একদিক দিয়ে অস্বীকার করেছেন । “যা ভবিষ্ৃতে ঘটবে তা প্রথম থেকেই আছে”, 
এই উতক্তিতেই ত৷ প্রকাশ পায় এবং বিশ্বকে ভাগাচক্রে আবদ্ধ এক নিরীহ বস্তুতে 
পরিণত করেছেন হেগেল। পরমসত্তার এক্যের মধ্যে বিশ্বের বৈচিত্র্যকে তিনি 
সপে দিতে চেয়েছেন । এইভাবে, ভিন্ন ভিন্ন বন্ময় জগতের বৈশিষ্ট্য এক মূল 
সত্তা থেকে উদ্ভূত অতএব “কিছু নয়” বলেছেন এবং পরিব্তণ তথা বিকাশের 
সমস্ত মহত্বকে শেষ করে দিয়েছেন । 

(৩ হেগেল বলেছেন যে সমস্ত সত্তার এক্য, অশুভব্ূপে জ্ঞাত ঘটনাসমূহও 
বস্তুত শুভ-( শিব )। উচ্চন্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি অশ্তভকেও উচিত 
রূপে দেখতে চেয়েছেন, আর অশুভকে ভ্রান্থি আখ্যা দিয়ে তার উধের্ব উঠতে 
চেয়েছেন । দর্শনক্ষেতে এই ওঁচিতোর ব্যবহার বিপজ্জনক ; এর দ্বারা রাজনৈতিক 
সামাজিক অত্যাচার, বৈষম্য, সবই তো উচিত বলে মনে হতে পারে । 


৩. শোঁতপিনক্হার £ ১৭৮৮৮১৮৬০ খুঃ ) 


আর্থার শোপেনহার, ভ্যানজিগের এক ধনা বণিক পরিবাবে জন্মগ্রহণ করেন । তার 
মা ছিলেন একজন খ্যাতনামা উপন্যাস লেখিকা | গোরটিঙ্কেন ( ১৮০৯-১৮১১ খুঃ) 
এবং বালিন ( ১৮১১-১৮১৩ খুঃ) বিশ্ববিষ্ভালয়ে তিনি দর্শন, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত 
সাহিত্য অধায়ন করেন । কয়েক বছর ধরে যত্রতত্র প্রবঞ্চিত হওয়ার পর তিনি 
বালিন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যাপনার কাজ পান। ১৮৩১ খুষ্টান্দে এই কাজ থেকে 
তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ফ্রা্বফুর্ট শহরে অবসর জীবন যাপন করতে 
থাকেন । 

[ ইচ্ছাশজ্িবাদ (111) ]- কাণ্টের দর্শন “সত্তার সত্তা? (10108-10-15910 
তত্বের চারপাশে ঘুরেছে, আর শোপেনহারের দর্শন ঘুরেছে সর্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তিকে 


২৬২ দর্শন-দিগ দর্শন 


কেন্দ্র করে। বস্ত বা৷ ইচ্ছাসমূহ ব্যক্তিক নয়, ব্যক্তি কেবল ভ্রম । ইচ্ছাশক্তির পরে 
কোনো বন্ত-সার নেই ? ইচ্ছাশক্তি কালাতীত, দেশাতীত, মূল পদার্থ এবং কারণহীন 
ক্রিয়া । এই ক্রিয়াই আমাদের মধ্যে উত্তেজনা, পশ্তপ্রবৃত্তি, উদ্যম, ইচ্ছা ও ক্ষুধা 
রূপে প্রকটিত হয়। প্রকৃতির এক অংশের ধারায়, তার আভাসের পটভূমিতে 
আমরা নিজেকে অবগত হই, বিস্তৃত প্রাণীদেহ বলে আমরা নিজেকে বুঝতে পারি । 
বন্তত এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের আত্মা, শরীর তার আভাস । 

নিজের অন্তরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা সেই ইচ্ছাশক্তিকেই 
দেখতে পাব। যখন তাকে বাইরে থেকে দেখি, তখন নিজের আস্তরিক ইচ্ছা 
( যশের, খাছ্ধগ্রহণের, বাচা-মরার ইচ্ছা )-কে দৈহিক বলে তুচ্ছ করি। অন্তের 
শরীরেও আমার মতোই ইচ্ছার প্রকাশ বর্তমান । প্রস্তবের মধ্যে যে ইচ্ছাকে দেখা 
যায়, অন্ধ শক্তি রূপে মানুষের মধ্যে তাই-ই চেতনাযুক্ত। চুম্বক সবসময় উত্তরমুখী ; 
বস্তু পড়বার সমর সোজাহ্ছজি এবং সরলরেখায় নিচের দিকে নামে । এক 
উপার্দানকে অন্য আর এক উপাদানের দ্বার প্রভাবিত করলে শস্য হয় স্কাটিকের | 
এই সমস্তই বলে যে প্রকৃতির সর্বত্রই ইচ্ছাজাতীয় শক্তিই কাজ করে চলেছে । 
বৃক্ষ-জগতেও এই ধরনের অজ্ঞাত উত্তেজনা বা প্রষত্ব দেখা যায় _বৃক্ষ প্রকাশের 
ইচ্ছ! রাখে এবং উধ্রেণ মাথা তোলার প্রচেষ্টা করে; সিগ্ধতার ইচ্ছায় সে নিজেকে 
জভ মৃত্তিকার ওপর রেখে শিকডসমৃহ গভীরে চালিত করে। অর্থাৎ ইচ্ছাই 
প্রাণীগণের বুদ্ধি এবং ক্রিয়াসমূহকে সঞ্চালিত করে। হিং পশ্ত তার শিকারকে 
তক্ষণের ইচ্ছা পোষণ করে, এরই ফলে তার উপযুক্ত দন্ত, নখর এবং পেশীলখুহ 
হৃট্ি হয়েছে । ইচ্ছা তার চাহিদা প্রণের যোগ্য শরীর হট্টি করে। প্রহার 
করার ইচ্ছ| থেকেই পশুর শিউ গজায় | জীবনের ইচ্ছাই জীবনের মূল আধার । 

জড়-চেতন, ধাতু-মান্নষ ইত্যাদিব প্রকাশমান এই মৌল ইচ্ছা কোনো মানুষও 
নয়, নয় কোনো জ্ঞানী ঈশ্বরও | তা এক অন্ধ চেতন।-রহিত শক্তি যা শুধু 
অস্তিত্বের তৃষ্ণা বা! চাহিদা রাথে । এ শক্তি কোনে দ্েশ-কালে সীমিত নয় কিন্তু 
বাক্তিগণের মধ দেশ-কালের সীমার মধো প্রকট হয়। 

অস্তিত্ের ইচ্ছা, জয়ের ইচ্ছা ইত্যাদি জগতের সমস্ত সংঘর্স, ছুঃখ এবং অশুভের 
মূল। স্বভাবত মন্দ এই ইচ্ছাকে কখনও পরিতৃপ্ত কর! যায় না; নিরন্তর যুধ্যমান 
এই বিশ্বে, বিভিন্ন ধরনের অন্ধ ইচ্ছ! পরস্পরের সঙ্গে সব সময় সংঘে লিপু) 
যেখানে ম!শুস্যন্তায় 'প্রচালত সেই দুনিয়া ভালো তো! নয়ই বরং মন্দ এবং চুড়াস্ত- 
ভাবেই মন্দ। জীবন অন্ধ চাহিদী। ছাড়! কিছুই নয়। নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত তা 
পীড়াদায়ক, আবার তৃপ্তি হওয়ার পরেও নতুন প্রবৃত্তি স্থষ্টি হয়। প্রবৃত্তিকে 
কখনও সম্পূর্ণ সন্তষ্ট করা যায় না। গ্ত্যেক ফুলেই কাঁটা থাকে । এই ছুঃখ 
থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হলে। লোভ বর্জন এবং তপন্তা 

শোপেনহারের দর্শনের ওপর বৌদ্ধ দর্শনের গুঢ প্রভাব পড়েছে । বৌদ্ধ 


দর্শন-দিগ দর্শন ২৬৩ 


দর্শনের মতো তার দর্শনেও একই রকম তৃষ্ণার ব্যাখা। ও প্রাধান্য দেখা যায়। বুদ 
তৃষ্ণ নিবারণের ওপরেই সবাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন । 


$২, ছ্বৈতবাদ 


নীুশে ( ১৮৪৪-১৯০০ থুঃ) -_ফ্রেডরিস নীৎশে ছিলেন একজন জার্মান 
দার্শনিক । তিনি কাণ্টের থেকে জ্ঞানের অসম্ভবনীয়তা এবং শোপেনহারের থেকে 
তৃষ্তাবাদ ( ইচ্ছাশক্কি-বাদ )-কে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু নীৎশের তৃষ্ণা জীবন 
ধারণের জন্য নয়, প্রভৃত্বের জন্য | শোপেনহার তৃষ্টাকে ত্যাজ্য বলেছেন, কিন্তু 
নীৎশে তাকে গ্রাহা, স্বীয় উদ্দেশ্ট --শক্কি প্রাপ্তিত্ উপায় বলে মন্তবা করেছেন। 
“যোগ্যতমই বাচার অধিকারী” -_ডারউইনের এই সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করে তিনি 
মহান্‌ পুরুষ হওয়াকেই মানবতার উদ্দো বলেছেন | 

€১) দর্শন -_ চিন্তা বস্তত অস্পষ্ট সাক্ষাৎকার | চিন্তার মাধ্যমে আমরা 
শুধু সামান্যের ওপর দৃষ্টি দিই, কিন্তু অ-সামান্যের কথা মনে রাখি না; এরই ফলে 
বাস্তবিকতার ধারণা হয় ত্রুটিপূর্ণ । কোনো বস্তই _-কাল, সামান্য, কারণ-সন্ধ 
_-নিত্য স্থির নয়। প্রকৃতির মধো কোনো প্রয়োজন নেই, নেই কোনো নিশ্চিত 
লক্ষা । বিশ্ব আমাদের হখ বা আচরণকে গ্রাহা করে না । প্রকৃতির ওপর এমন 
কোনে দৈবী শক্তি নেই যা আমাদের সাহাধ্য করতে পারে । জ্ঞান ও শক্তি 
প্রভৃত্ব প্রাপ্তির অন্ত্র। জ্ঞান অর্জনের অভিপ্রায় হলো, আত্মরক্ষার জন্য তাকে 
ব্যবহার করার ক্ষমতা অজন। দার্শনিকগণ 'জগ২কে বাস্তবিক এবং দুর্গ, এই দুই 
ভাগে ভাগ করেছেন । যে জগতে মানুষের জীবন, যার মধ্যে মান্ষ তার বুদ্ধিকে 
আবিকার করেছে, সেই পরিব্র্তনশীল, টানাপে।ড়েন, ছন্দ, ্বেত বিরোধ, সংঘর্ষের 
বিশ্ব অস্বাকৃত হয়ে শেছে। বাস্তব জগৎকে লোক-দেখানে। জগত, মায়। ও মিথ্যা 
বলা হয়েছে । এবং দার্শনিকগণ তাদের মন্তিষপ্রন্থত যে কাল্পনিক জগৎ আবিষ্কার 
করেছেন তাকে বলা হয়েছে নিত্য, অপরিবর্তনীয়, ইন্দ্রিয়-সীমাতিক্রাম্থ । খাঁটি 
বাস্তব জগতের জায়গায় এক মিথ্যা ছুনিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করা হযেছে। সত্যকে 
অনুসন্ধান করেই পাওয়া যায়, শ্ষ্টি করা যায় না। কিন্তু দার্শনিকগণ তাদের কততব্য 
_সত্যের অনুসন্ধান ছেড়ে তাকে ক্ষ করতে জবর করেন । 

(২) মহামানবের (১4১07001) জাতি -_নীৎশে, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতির 
দর্শন যে কতটা বিভ্রান্তিকর তা বোঝা গেছে ! তার! বাস্তববাদী ছিলেন ঠিকই, 
কিন্তু দর্শনের প্রচুর বিপজ্জনক উপযোগও তৈরী করেছিলেন। প্রুত্ব প্রতিষ্ঠার 
পক্ষে জ্ঞান এক অস্ত্র, তার দ্বারা প্রত্ুত্ব প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পূরণ করা হয়। তৃষ্ণা ব! 
সন্কল্প বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। বিশ্বাস মিথ্যা না সত্য তা দেখা নয়, সার্ক না 
নিরথক সেটাই আমাদের দেখা দরকার । তার যোগ্যতা-অঘোগ্যতাকে বিচার 
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করা প্রয়োজন । নীৎশের নিকট প্রতুত্ব-প্রেমই ছিল সর্বোচ্চ উদ্দেশ্ত এবং মহামানব 
স্টি হলে! সর্বোৎরুষ্ট আদর্শ __শুধু একজন মহামানবই নয়, মহান্‌ পুরুষের জাতি, 
উচ্চপর্যায়ের বীরের জাতি । নীৎশের এই দর্শনান্ুযায়ী সেদিন পর্যন্ত হিটলার 
জার্মানদের £মহান্‌ পুরুষের জাতিতে পরিণত করছিলেন; এমন জাতি 
স্থষ্টি করছিলেন, যার] দুনিয়াকে জয় করবে, শাসন করবে এবং বিশ্বাস করবে যে 
শাসন ও বিজয় করার জন্তই তাদের জন্ম হয়েছে । এর জন্য কোনো কাজই 
নীৎশের নিকট অনুচিত মনে হয়নি৷ যুদ্ধ, দমন-পীড়ন, ছূর্বলের প্রতি অত্যাচার 
অন্যায় নয়। শান্তি অপেক্ষা খুদ্ধই শ্রেয় --এমনকি শান্ছিকে মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ মনে 
করতে হবে। আমি এই জগতে নিজের সখ এবং আনন্দের জন্য আসিনি । 
আমাদের জীবনের একটিই উদ্দেশ্য, হয় জয় করব নয়ত মৃত্যু বরণ করব; এর থেকে 
আমরা এক আঙ্ুলও পিছু হঠব না । দয়া অত্যন্ত মন্দ জিনিস, যারা নিজ লক্ষ্য 
থেকে বিচলিত হয়ে দয়া দেখায়, যেমন তাদের পক্ষে তেমনি যারা নিজেদের 
অপরের দয়ার লক্ষ্যবস্ত করে তোলে, তার্দের পক্ষেও । এ দয়! হুর্বল এবং বলবান 
উভয়কেই দুর্বল করে জাতির জীবনরস শুষে নেয় । 

জন্মগতভাবে উচ্চবর্গের মান্ষদের বেশী স্থবিধার প্রয়োজন । কারণ, সাধারণ 
নিম্শ্রেণীর মানুষদের অপেক্ষা তাঁদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বেশী এবং ভারী । 
সর্বশ্রেঠ মানুষদেরই শাসন করার অধিকার থাক উচিত এবং তীরাই সর্বশরেষ্ 
ধার] দয়া-মায়ার উধ্র্বে নিজেকে বিপদে জড়াতে এবং অন্যকেও বিপজ্জনক কাজের 
মধ্যে ফেলতে সর্বদা প্রস্তুত । হিটলার, গোয়েবিং প্রভৃতি ছিলেন এই ধরনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানষ । 

নীৎশে গণতম, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, অরাজকতাবাদ সবকিছুকেই অপ্রয়োজনীয় 
এবং অসম্ভব বলেছেন । তান মতে এই জীবন, ম্বগ্যতমের বেঁচে থাকার নিয়মের 
ওপর নির্ভরশীল ৷ যে এটা! স্বীকার করে না, সে আদর্শ-বিরোধা | সব্ল বাক্তিগণের 
বিকাশের পথে এরা বাধা সটটি করে । “আজ আমাদের সবচেয়ে বড শক্র হলো এই 
সামাবাদের হাওয়া __ শান্তি, সখ, দয়া, আত্মত্যাগ, জগৎ থেকে প্লণা ও ঈর্ষা দূর 
করা, সমাজবাদ, সাম্যবাদ, সাম্য, ধর্ম, দর্শন, সায়েন্স সবই জীবন-সিদ্ধান্তের বিরোধী, 
অতএব এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অনুচিত 1” 

শীঙশে বলেছেন যে, মাগ্ষ যেমন বনমান্ষকে অতিক্রম করেছে, মহামানবও 
তেমন সাধারণ মান্তধকে পরাস্ত করে এগিয়ে যাবে । 


$৩. অজেরয়তাবাদ 


হাবাট স্পেল্সার ( ১৮২০-১৯০৩ খুঃ) __ইনি ইংলগ্ডের ভাবিতে এক মধ্যবিত্ত 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
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দর্শন -__স্পেন্সার মানবজ্ঞানকে ইন্দ্রিয় জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে 
চেয়েছেন ; কিন্ত এরও পিছনে এক অজ্ঞেয় জগ আছে বলে তিনি স্বীকার 
করেছেন । তার মতে -_আমি সাস্ত এবং সীমিত বস্তকেই জানতে পারি ; পরমসত্তা 
আদি-কারণ, অনস্তকে জানা আমাদের ক্ষমতার অতীত । জ্ঞান সাপেক্ষ, এবং 
পরমসত্তাকে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা বা ভেদ দ্বারা ব্ক্ত করা যায় না। যদি 
পরম সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান সি নাও করতে পারি, তবু মাত্র এই কারণেই তার 
সত্তা অস্বীকারও করতে পারি না। বিজ্ঞান (5০190০9) ও ধর্ম উভয়েই এই বিষয়ে 
একমত হতে পারে যে সমস্ত-দুশ্-জগতের পিছনেই আছে একটা সত, পরমসত্তা । 
শক্তি ছুই প্রকার, একটি দ্বার! প্রকৃতি আমাদের নিকট তার সত্তার পরিচয় দেয়, 
আর একটি শক্তি কাজের মাধ্যমে দ্রশ্মমান হয় __অথাৎ সত্তার এবং ক্রিয়ার 
পরিচায়ক শক্তি । 

€১) পরমসত্ত। -_নিজেকে প্রকাশ করে ছুটি পরম্পরবিরোধী বৃহৎ বিভাগে ; 
এগুলি হলো অন্তর ও বাহা, আত্মা এবং অনাত্মা, মন ও বন্ত । 

€২) বিকাশবাদদ -__আমাদের জ্ঞান পরমসত্তার আভ্যন্তর রূপ ( মন ) এবং 
বাহ রূপ ( বসন্ত) প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ । দার্শনিকগণের কাজ হলো! তার মধ্যে 
যে সাধারণ প্রবৃত্তি আছে, সমস্ত বস্তর যে সর্দেশীয় নিয়ম আছে তারই অনুসন্ধান 
করা, এই নিয়মই বিকাশের নিয়ম | বিকাশের প্রবাহের মধ্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন 
কপ দেখতে পাই-__ 

(১) একীকরণ (0071০018110) যেমন মেঘ, বালির স্তূপ, শরীর বা সমাজের 
নিষ্মাণ ; 

(২) বিভাজন (180616110120197) অর্থাৎ পিও থেকে পৃথক করে নিযে এক 
আলাদা অংশ স্ষ্টি করা তথা তাকে সংগঠিত করে এমনভাবে স্জন কর] যার অবয়ব 
পৃথক হলেও একটির সঙ্গে অপরটির সম্বন্ধ থাকে । বিকাশ এবং বিনাশের মধো 
তফাৎ আছে । বিনাশের মধ্যে বিভাজন হয়, কিন্তু সংগঠন থাকে না। বিকাশ 
হলে! বস্তকে একক্রিত করা এবং গতি দান করা ; বিপরীত দিকে বিনাশ গতিকে 
নিশ্চিহ্ন করে বস্তকে বিশৃঙ্খল ( এলোমেলো ) করে দেয় । বাহিক সম্বদ্ধের সঙ্গে আস্তর 
সম্পর্কের সদা সমন্বয় সাধনই জীবন । পরিপূর্ণ জীবন হলো তাই যার মধ্যে বান্িক 
সম্বন্ধের সঙ্গে আন্তর সম্বন্ধের পৃ্ণ সমন্বয় হয় । 

(৩) সামাজিক বিচার __স্পেন্সারের মতে উচ্চ ও নিষ্বশ্রেণীর সামাজিক 
অবস্থার মধ্যেই সর্বশক্তিমান সমাজবাদী রাষ্ট হতে পারে । সমাজে যখন সর্বোচ্চ 
বিকাশ হয়ে যায়, তখন এই ধরনের রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে না, বরং তা প্রগতির 
পথে বাধাই হি করে। রাষ্ট্রের কাজ হলো অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা এবং 
বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা কর|। যখন সমাজবাদী রাটু আরও অগ্রসর হয়ে 
মানুষের আধিক এবং সামাজিক অধিকারে হস্তক্ষেপ কল্পে তখন সে ন্তায়কে হতা। 
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করে এবং ৰিকাশে অগ্রবর্তী ব্যক্তিদের ম্বাতস্ত্রে আঘাত করে। স্পেঙ্গার সমাজ- 
বাদের কঠোর বিরোধিতা করে বলেছেন __সমাজবাদ আসছে, কিন্তু তা হবে 
জাতির পক্ষে অত্যন্ত হূর্ভাগ্জনক এবং তা অবশ্যই বেশী দিন টিকে থাকবে না । 


$8. বস্তবাদ 


উনবিংশ শতাব্দীর দর্শনে ভাববাদের খুব প্রাধান্য ছিল কিন্তু ইউল, হেলমহোলত্জ, 
শ্বান (]. 9০780) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধান পরোক্ষভাবে বস্তবাদকে 
যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল । 


১. শ্ুখতণ্নের (১৮২৪-১৮৯৭ খু) 


বুখনেরের “শক্তি এবং বস্তত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তবাদী গ্রন্থ । তিনি লিখেছেন 
যে সমস্ত শক্তিই হলো গতি, এবং সমস্ত বস্তুই স্থষ্টি হয় গতি ও বস্তর সংযোগে | 
গতি এবং বন্তকে আমরা পৃথক মনে করতে পাবি, কিন্তু পৃথক করতে পারি না। 
আত্মা বা মন কোনো বস্ত নয়, বিশেষ পরিস্থিতিতে বস্তর ছ্ারাই জীবন ক্তষ্টি 
হয়। মনের ক্রিয়া হলো --“বহিরাগত উত্তেজনা দ্বারা মস্তি মধ্যস্থ মজ্জার 
কোষের গতি ।” 

মোল্‌শোট্‌ ( ১৮২২-১৮৯৩ খুঃ ), ফোগট (১৮১৭-১৮৯৫ খুঃ ), কৃজোনে 
( ১৮১৯-১৮৭৩ খুঃ) ছিলেন এই শতাব্দীর বস্তবাদী দার্শনিক । বিরোধীগণও 
স্বীকার করেন যে এই শতকের সমস্ত বস্তবাদী দার্শনিক এবং সায়েন্টিঈগণই ছিলেন 
মানবতা এবং প্রগতির শক্তিশালী প্রচারক | 


চি লুভভ্ভিগ কফকম়ারবাাখ (১৮০৪-১৮৭২ খুঃ) 


কাণ্ট তার বিশ্বদ্ধ বুক্তির সম্যক বিচারে ( ০016906 01 1079 [98500 ) ধর্ম, 
সংস্কার, ঈশ্বরকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
'ভালোমানুষ' হওয়ার খেয়াল --অথব৷ মহান্‌ দার্শনিকগণের পওক্তি থেকে বহিষ্কৃত 
হবার ভয় স্তীকে কিভাবে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে ঘেতে বাধ্য করেছিল তা আমি 
আগেই বলেছি। হেগেল ্তুদ্ধ যুক্তি, বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহাযো তার দর্শন-_ 
ঘল্থাত্ুক ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যদিও তিনি বস্তকে ভাবের বিকায় বলে 
বিপরীত স্থানে বিপরীত পরিণামে পৌঁছেছেন । ছেগেলের পর তীর মতাহুগামী 
দধার্শনিকগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, একদল হলেন ড্যরিঙ-এর লোক, 
ধারা ছিলেন বস্তবার্দের কঠোর শক্র এবং হেগেলের ভাববাদকে বিকাশিত কর! 


দরশন-দিগ দর্শন ২৬৭ 


দূরে থাকুক বরং তাকে রুখে দিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন; এবং দ্বিতীয় 
দল হলো গ্রগতিশীলদের, ধারা হেগেলের দর্শনকে রহস্য এবং ভাববাদ থেকে মুক্ত 
করে তার সঠিক লক্ষ্য ঘন্মূলক (ক্ষণিক ) বস্তবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন । 
ফয়ারবাথ ছিলেন এই প্রগতিপন্থী হেগেলীয় দলের অগ্রগামী । পরে এই দলের 
অস্ততৃক্ত হয়েছিলেন মাম এবং এঙ্গেলস। 

স্থিতস্বার্থ ধনিক এবং ধর্মবাদী, বস্তবাদকে তাদের পরম শক্র মনে করতেন, 
কারণ তারা বুঝতেন যে পরলোকের আশা এবং ঈশ্বরের ন্তায়পরায়ণতার প্রতি 
যদি বিশ্বাস স্মলিত হয়, তবে মেহনত করতে করতে অভুক্ত মৃত্যু-পথগামী জনতা 
তাদদের আক্রমণ করবে এবং বস্তবাদী দীর্শনিকদের মতান্ুযায়ী পৃথিবীতেই স্বর্গ 
এবং মানবন্যায় স্থাপনে তৎপর হবে। তাই পুরোহিতবগ বলতে শ্তরু করলেন 
যে বস্তবাদীগণ নোংরা, ইন্দ্রিয-লোলুপ, অধর্ম-পরায়ণ, মিথ্যাচারী, অবিশ্বাসী, 
“খণং কত্বা ঘৃতং পিবেৎ”-বাদী | তদের বিপরীতে ভাববাদীগণ সংষমী, ধর্মাত্মা, 
্বার্থত্যাগী, বৈরাগী এবং আদর্শবাদী | 

কয়ারবাখের প্রধান গ্রন্থ, 716 5552706০1 0%71517277)) বা 'থু্টধর্ম 
সার+-এ তিনি থুষ্টধর্মের কাঠামো বিশ্লেষণ করে ধর্মসমূহের বাস্তবিকত। দেখিয়েছেন । 
পুস্তকটির ছুটি অংশ। প্রথমাংশের প্রতিপাদ্ধা বিষয় হলো : “ধর্মের সত্যতা বা 
মানবশান্ত্রীয় সার ।” দ্বিতীয়াংশে আছে : “ধর্মের ভগ্তামি বা ধর্মান্ধতা সার ।” 
ভূমিকায় মানব এবং ধর্মের মুখ্য স্বভাবকে পধালোচনা কর! হয়েছে । মানুষের 
প্রধান শ্বভাব হলো তার ম্বাজাত্য-চেতনা (মানব্তা-বোধ )) একেই বলে মানব 
স্বতাব। এই চেতনা কতটা গভীর তা বোঝা যায় তার চিন্তাশীল ভাব এবং 
সংবোন থেকে |: 

“তবে যাকে মানুষ উপলব্ধি করে সেই মানব-স্বভাব কি? অথবা মান্যের 
যথার্থ মানবতার বৈশিষ্টা কি? বুদ্ধি, ইচ্ছা, স্নেহ |" 

“মানব-অস্তিত্বেরে আধার হলে! তার মানবত'র ওপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা _-বোধ 
ব৷ বুদ্ধির ক্রিয়া, ইচ্ছা করা এবং প্রেম। মানুষ হয়ে জন্মানো বুঝাবার জন্য, 
ভালোবাসার জন্য এবং ইচ্ছা করবার জন্য ।*** 

“কেবল তাই সত্য, পূর্ণ এবং দিব্য যা নিজের জন্য অস্তিত্ব বঙ্গায় রাখে। কিন্ত 
প্রেমণ্ড এই রকম এবং ইচ্ছাও এই রকম । ব্যক্তিমান্ুষের মধ্যে মানবের এই তিন 
দিব্যগুণের সমাগম হয় । কিন্ত প্রেম, বুদ্ধি, ইচ্ছা এই দিব্য-ত্রয়ী এমন শক্তি নয় 
যাব ওপর মানুষের অধিকার আছে। এগুলি ব্যতীত মানুষ মাচুষই নয় | মানুষ 
যা কিছু হয় তা এত্রয়ীর কারণেই হয়, এই-ই হলো মানব-স্বভাবের ভিন্তি। এ 
যেমন তাকে রক্ষা করে না, তেমনি তাকে সজীব, নিশ্চিত, নিয়ামক ( দিব্য পরম 
শক্তির ) রূপে পরিণত করে না |” (212 £2552706 0 01715410786) ১ 0. 32) 

ফয়ারবাখ বলেছেন : “মান্থষের কাছে পরমতত্ব ব! শ্রেষ্ঠতম বসত হলো! তার 


২৬৮ দর্শন-দিগ দর্শন 


স্বভাব 1” “মনোভাব ছার ষে দিব্যস্বভাবের সন্ধান পাওয়া যায় তা বস্তুত আত্ম- 
বিভোরতা-জনিত প্রসন্ন ভাবনা, স্বীয়-প্ররুতির আনন্দময়তা ব্যতীত আর কিছুই 
নয় ।” ধর্মসার সম্বদ্ধে তিনি বলেছেন : “যেখানে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মধ্যে বিষয় 
( স্বস্ত) সম্বন্ধী চেতনাকে নিজ আত্মার চেতনা থেকে পৃথক করা যায় ১ ধর্মের 
মধ্যে বিষয়-চেতনা! এবং আত্মিক চেতনাকে একীভূত করে দেওয়া যায়।” দবস্তত 
মান্থষের আত্ম চেতনাকে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ভিত্তিতে আকাশে ওঠানোই হলে 
ধর্ম। এইভাবেই স্থষ্টি হয়েছে পুজার ব্স্ক 1” এটাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে 
কয়ারবাথখ বলেছেন : “যে মানুষের যেমন বিচার, যেমন প্রবৃত্তি, তার ঈশ্বরও 
তেমন $ যার যেমন মূল্য, তার ঈশ্বরের মূল্যও তার অধিক নয়। মানুষের ঈশ্বর- 
সন্ধানী চিস্তন হলো আত্ম-চেতনা (নিজের চেতনা ), ঈশ্বর-সন্ধানী গুণ তার আত্ম 
জ্ঞান (নিজের জ্ঞান)। তার ঈশ্বর থেকেই তুমি সেই মানুষটিকে এবং সেই 
মানুষটি থেকেই তার ঈশ্বরকে তুমি চিনতে পারবে । মানুষ এবং তার ঈশ্বর 
উভয়েই এক |” (প্রাগুক্ত ; পৃ ১২) 

দিব্যতত্ব মানবীয়, এর আলোচন! করার পর তিনি আবার বলেছেন : “ধমীয় 
ধারণার বিকাশ "*'প্রধানত এইভাবে ঘটে । মানুষ ক্রমেই বেশী করে ঈশ্বর-কল্পনা 
করতে থাকে আর নিজেকে বেশী করে তার অধীন করে ফেলে। ভগবদ্বাণী 
সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ ম্প্ই। পরবতী যুগের সভ্য জনতার কাছে যে সব উক্তি 
প্রকৃতি বা বুদ্ধি থেকে পাওয়া যায় সেগুলিই পূর্ববর্তী যুগের প্রাকৃতজনের কাছে ছিল 
ঈশ্বরের বাণী । 

“ইছদীদের মতে থুষ্ট ছিলেন ধর্মীয় সংস্কার-মুক্ত। মতামতে এই ধরনের 
পরিবর্তন হয় । যা কালকেও ছিল ধর্ম আজ আর তা নেই; আবার আজ যা 
নান্তিকবাদদ কাল হয়ত তাই-ই ধর্ম বলে পরিগণিত হবে ।” €46/6157%. ) 

ধর্মের বাস্তবিক সার সম্ন্ষে তার বক্তব্য হলে! : “ধর্ম মানুষকে তার নিজের 
থেকে পৃথক করে ফেলে; এর কারণ মানুষ নিজের সামনে নিজের প্রতিবাদীর 
ভূমিকায় ঈশ্বরকে রাখে । ঈশ্বর এ রকম যা কি-না মানুষ নয় -_মানষ এই রকম যা 
কি-ন! ঈশ্বর নয় |... 

“ঈশ্বর ও মানুষ ছুই বিরোধী মেরু ; ঈশ্বর পরিপূর্ণ ভাবরূপ, বাস্তবিকতার যোগ ; 
মানুষ পরিপূর্ণ অ-ভাবরূপ, সমস্ত অ-ভাবের সংযোগ । 

“পরস্থ ধর্ষের মাধ্যমে মানুষ নিজের অন্তহিত স্বভাবের প্রতিই মনঃসংঘোগ 
করে। তাই এটা দেখাতে হবে যে এই প্রতিবাদ, এই ইশ্বর এবং মানুষের বিভাজন 
যাকে অবলম্বন করে ধর্ম তাঁর কাজ শুরু করে -_মূলত মানুষকে তার স্বভাব 
থেকেই বিভাজিত করে ।” (প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩) 

ফয়ারবাখ তার গ্রন্থের খিতীয়ভাগে ধর্মের ভ্রান্তি স্ঘদ্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 
বলেছেন : “ধর্মের জন্য প্রকৃতির সেই অংশই সম্পূর্ণ মানুষ, ধারা ব্যবহারিক, 


দর্শন-দিগ দর্শন ২৬৪ 


বিচারশীল, জেনে এবং বুঝে লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করেন -*ধারা জগৎকে শুধু 
জগতের মধ্যেই চিন্তা করেন না, বরং চিন্তা করেন তার লক্ষ্য এবং আশা 
সহ্বন্ধে। এর কল এই হয় যে, যা কিছু ব্যবহারিক চেতনার মধ্যে গুপ্ত 
অথচ সিদ্ধান্তের আবশ্ঠিক বিষয়, তাকে মানুষ এবং প্রকৃতির বাইরে এক বিশেষ 
ব্যক্তি-সত্তার ভিতরে নিয়ে যায় । __সিদ্ধান্ত এখানে গভীর, মৌলিক এবং ব্যাপক 
অর্থে নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে একব্রিত হয়েছে বাস্তব চিন্তন ( -জগত-সন্বন্ধী ) 
এবং অনুভবের ( - প্রয়োগ ) সিদ্ধান্ত, তথা (বুদ্ধি) যুক্তি এবং সায়েন্স।” 
( প্রাগুক্ত ; পৃঃ. ১৮৭ ) 

এইসব কারণ দেখিয়ে ফয়ারবাখ জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি খুষ্টধর্মের ওপরে 
উঠেছেন । ধর্ম মিথ্যা বা ভ্রাস্ত পথে মানধষ এবং তার আবশ্যক সত্তার মধ্যেকার 
সদ্দন্ধের বিরোধিত। করে তাকে উল্টে দেয়, এবং মানুষকে তার নিজেরই মানবীয় 
স্বভাবের সারকে পূজে৷ এবং বিশ্বাস করার জন্য পরামর্শ দেয় । এইরূপ প্রবৃত্তির 
বিরোধিতা করে কয়ারবাখ বলেছেন যে : “মান্রষের উচ্চতম সত্তা নিজেই নিজের 
ঈশ্বর |” ফয়ারবাখ এখানে ধর্মকে মানবতা-ধর্ম এই বিশেষ অর্থে বাবহার করেছেন । 
"তিনি আরও বলেছেন-_ 

“ধর্ম আত্মিক-চেতনার প্রথম ত্বরূপ এবং পবিত্র বস্ব কেন না তা হলো প্রাথমিক 
চেতনা | কিন্তু যে বন্ত ধর্মের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী -_অর্থাৎ ঈশ্বর *-*তিনি 
স্বয়ং এবং সত্যানুযায়ী অন্য এক পর্যায়ের কারণ, তিনি বস্তরূপে চিস্তিত মন্ুষা 
স্বভাব মাত্র ; আবার ধর্মের নিকট যে বস্ত অন্য পর্যায়ের __অথাৎ মানব --তাকেই 
প্রথম বলে মনে করতে এবং ঘোষণা করতে হবে। মানবপ্রেম উপধারা হওয়া 
উচিত নয়, মূল ধারা হুওয়া উচিত । যদি মানবীয় স্বভাব মান্চষের শ্রেষ্ঠ ্বভাব 
বলে গণ্য হয় তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি মান্গষের প্রেমকেও উচ্চতম 
এবং প্রথম নিয়ম বলে গণা করা উচিত । মহ্ান্‌ ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত হলো! মানুষ 
মান্ষের নিকট ঈশ্বর ; একে কেন্দ্র করেই বিশ্বের ইতিহাস আবতিত হয় ।” 
( প্রাগুক্ত ; পৃঃ, ২৭০-২৭১ ) 

এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা! যায় যে ফয়ারবাখ যদিও ধর্মের কঠোর সমালোচনা 
করেছেন তবু সেই সঙ্গে চেয়েছেন আজকের নাস্তিকতাবাদকে ভবিষ্যতের ধর্ম রূপে 
দেখতে এবং বস্তবাদকে ধর্মের সিংহাসনে বসাতে ৷ “ধর্মের ভূমি হলো মানুষ ও 
পশ্তর মধ্যে যথার্থ ভেদ । পশুর মধ্যে ধর্ম নেই।” (প্রাগুক্ত 3; পৃঃ. ১) এই 
উক্তিও এ মনোভাবই প্রকট করে । 

ফয়ারবাখ যদিও ধর্ম শব্দটি বাতিল করতে চাননি, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত ছিল ধর্স- 
বিরোধী এবং বস্তবাদের অন্থকূল। বিশেষ করে ধর্মের ছূর্গের মধ্যে প্রবেশ করে 
সেখানে বসেই তিনি কাজ করতে চেয়েছেন । এটা ধর্ম তথা সম্পত্তিবানদের 
সমর্থকগশের কখনই বা পছন্দ করা সম্ভব? অধ্যাপক ড্যুরিও ফয়ারবাখের বিরুদ্ধে 
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লেখনী ধারণ করেন, যার উত্তর ১৮৮৮ খুষ্টাব্দে এল্লেলস তাঁর 'লুভভিগ ফয়াররাখ' 
গ্রন্থে দিয়েছেন । 


৩. সার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খুঃ) 


কার্ল মাকসের জন্ম হয় রাইনল্যাণ্ডের ট্রেবেদ নগরে । তিনি বন্‌, বালিন এবং 
জেনার বিশ্ববিচ্ঠালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি জেনায় “ডিমোক্রিটাস এবং 
এপিকিউরাসের প্রাকৃতিক দর্শন-এর ওপর নিবন্ধ রচনা করে পি-এইচ. ডি. 
উপাধি পান । বস্তুবাদী হওয়ার আগে মার্কস ছিলেন হেগেলের দর্শনের অনুসারী । 
গোড়া থেকেই তার রাজনৈতিক এবং সামাজিক মতামত ছিল উগ্র, অতএব কেনই 
ব৷ জার্মানীর কোনে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করবে! মার্কস 
পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদদনাকে অবলম্বন করে ২৪ বছর বয়সে “বাইনিস সাইটুঙ 
পত্রিকার সম্পাদক হন কিন্তু প্রুশিয়ান সরকার তাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে 
করেন, ফলে মার্কসকে দেশ ছেড়ে অনেক কষ্ট করে বিদেশে ঘুরতে হয়। প্রথমে 
তিনি ছিলেন প্যারিসে, পরে বেলজিয়ামের ক্রসেল্সএ। কিন্তু সেখানকার 
সরকারও প্রুশিয়ার অসন্তষ্টির ভয়ে মার্কসকে চলে যেতে বলেন, শেষ পর্যস্ত তিনি 
১৮৪৯ থৃষ্টান্ধে লগ্তন চলে যান এবং বাকি জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন । 

বিশ্ববিচ্ভালয়ে তিনি দর্শনেরই ছাত্র ছিলেন, এবং নিজে ছিলেন একজন প্রথম 
শ্রেণীর দার্শনিক | কিন্তু তার সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এত উগ্র, 
দুঢ় এবং মৌলিক যে সমাজতত্ব, অর্থনীতি এবং রাজনীতির একজন মহান্‌ চিন্তাবিদ 
হিমাবে তিনি যতটা খ্যাত, দার্শনিক হিসাবে ততটা নয় । অবশ্ত তার আরও একটি 
কারণ আছে। শিল্পের ন্যায় দর্শনও বিত্তশালী অবসরভোগী ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জনের 
বিষয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যে ধরনের দর্শন চান মার্কসের দর্শন মে রকম নয়, 
স্ৃতরাং কেনই বা তারা মার্কসকে একজন দার্শনিক বলে গণ্য করবেন? 

মার্কসের দর্শন সম্বন্ধে আমি “বৈজ্ঞানিক বস্তবাদ" গ্রন্থে বিশেষভাবে লিখেছি: 
অতএব তার আর পুনকুক্তির প্রয়োজন নেই। 

(১) মার্কসীয় দর্শনের বিকাশ -_-আধুনিক যুগের অ-বস্তবাদী ইউ- 
রোপীয় দর্শনের চরম বিকাশ ঘটেছিল হেগেলের দর্শনে | আর সমগ্র মান- 
বেতিহাসের বস্তবাদী দর্শনের চরম বিকাশ ঘটেছিল মার্কসের দর্শনে | 

প্রাচীন ( আয়োনীয় ) গ্রীক দার্শনিকরা বস্তকে সকল পদার্থের মূল এবং 
চেতনার জন্য পর্যাপ্ত মনে করতেন, তাই তীরের ভূতাত্মবাদী (115194915-_ 
7১1০. ভূত, বন্ত ; 2০ জীবন, আত্মা ) বলা হতো । স্টোয়িকগণও বস্তকে 
অস্বীকার করতেন না, কিন্তু বস্তবাদের অধিক বিকাশ সাধন করেছিলেন ডিমো- 
ক্রিটাস এবং এপিকিউরাশ, ধাদের ওপর মার্কস বিশ্ববিষ্ভালয়ে তার গবেষণা নিবন্ধ 
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রচনা করেছিলেন । রোমের লুকেসিয়াস তার সময়ে বস্তবারদের পতাকা নীচে 
পড়ে যেতে দেননি । মধ্যযুগে যেমন মুক্তচিন্তার কোনো নিয়ম ছিল না, তেমনই 
বস্তবাদের চর্চারও স্থযোগ ছিল না । মধ্যযুগ অতিক্রম করেই আমরা ইউরোপে 
বারুচ ম্পিনোজাকে দেখেছি, যিনি ভাববাদী হলেও তার সিদ্ধান্ত বেশী মাত্রায় 
আয়োনীয় ভূতাত্মবাদীদের মতো। ইংলগ্ডে টমাস হবস ( ১৫৮৮-১৬৭৯ খুঃ) 
বগ্তবাদের সুচনা করেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর করাসী বিপ্রবের ( ১৭৯২ খুঃ) পৃবে যে 
মুক্তচিন্তার প্লাবন এসেছিল তা দিদেরো, হেলতভেসিয়াস ছা” হোলবাস, লা"মেত্রি 
ইত্যাদির মতো দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটায়। উনবিংশ শতাব্দীতে লুভভিগ 
কয়ারবাখ বস্তবাদের ওপর কলম ধরেন, এবং তার প্রভাব মাকসের ওপরেও 
পড়েছিল । মার্কস হেগেলের দ্বন্দাত্মক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বস্কবাদকে মিলিয়ে বগ্বাদের 
একটি পূর্ণ রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং সেই সঙ্গে দর্শনকে কল্পনার 
ক্ষেত্রে বুদ্ধির কসরতে পরিণত না করে তাকে পরিণত করলেন ব্যবহারিক 
প্রয়োগিক সমাজবিদ্যায় । 
ভাববাদী ধারা সমাজবিদ্যায় বিভ্রান্তি এবং রহস্সবাদ ছাড়া! আর কিছু নটি 
করেনি ; তা কেবল ঈশ্বর, পরমসত্তা, অজ্জেয়র ওপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা শিক্ষা দেওয়া 
ছাড়া সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনে! রকম বুৎ্পত্তি দেখাতে পারেনি । কিন্ত 
মার্কসীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত এর সম্পূর্ণ বিপরীত । মানবজাতির মতোই মানব-সমাজ 
তার আত্মিক এবং ধামিক ব্যবস্থাসহ এই গ্রকৃতিরই অবদান । মানবজাতি এবং 
সমাজ প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতি তার আবশ্তকতাকে যতদুর পর্যস্ত পূরণ করে ততদৃরই 
সে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম ৷ বাস্তব স্থ্টি-_খাস্ বস্তার্দি -__তথা সেই 
বস্তসমূহের উত্পাদনের ওপরেই মানব-সমাজ নির্ভরশীল । 
'মহান্‌ মানসিক সংস্কৃতি”, “ভব্য বিচার,; “দিব্যচিন্তন” প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ শব্দের 
ব্যবহার যত ইচ্ছা করুন; এ সবই বাস্তব সৃষ্টির দান । 
“না কুছ দেখা ভাব-তজনমে 
না কুছ দেখা পোথিমে 
কছৈ কবীর স্থনো ভাই সস্তো 
জো দেখ! সো রোটিমে |” 
( ভজন-পুজন-্রম্থাদিতে কিছু দেখা যায় না। শোনো সাধুগণ, সব কিছুই দেখ' 
যায় রুটিতে ) | 
অথবা : “ভূখে ভজন না হোয় গোপালা। 
লে লে অপনী ক্গীয়ালা ॥” 
দর্শন চর্চার অবসর কখন পাওয়া যায়? ঘযথন প্ররূৃতির ওপর মানুষের ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায়, তার শ্রমের ফসল অধিক হয়, থা্চ-বন্ত্র উৎপাদন তথা গ্রাসাচ্ছাদনের 
ব্যবস্থা করার পরেও যখন ভার কিছুটা সময় উদ্বত্ত থাকে, তখন এই কর্ণমুক্ত 
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অবসরপ্রাণ্ ব্যক্তিগণ চিন্তনকর্মে, সংস্কৃতির বিকাশে, ব্রহ্গঙ্ঞানর্ানে সমর্থ হন। 
এবং সমাজেও বস্ত বা প্রকৃতিই মনের জননী, মন প্রকৃতির জনক নয় । 

বস্তবাদ যতটা ভালোভাবে “মানস-জীবনের+ বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে, 
ভাববাদ ততট! পারে না। কারণ ভাববাদে ধারণ! বা ভাবের কোনে সম্বন্ধ পৃষ্থিবী 
এবং তার বস্তর সঙ্গে নেই । ভাব নিজের ভেতর থেকেই উৎপন্ন হয়! হেগেল 
তার “দর্শন-ইতিহাস*এ কি রকম বিক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : “ইনিই শিব 
(শুভ), ইনি বোধ ...ঈশ্বর । ঈশ্বর বিখ-শাসন করেন । তার সংস্কারের স্বরূপ, 
যোজনার পৃতি হলো বিশ্ব-ইতিহাস |” বুদ্ধ ঈশ্বর একই সঙ্গে বাবা আদম, বিবি 
ইভ, অথবা খধি-মুনি, বেশ্তা, খুনী, কুষ্ঠরোগী হ্যাট করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা, 
দারিদ্র্য, যৌনরোগ প্রভৃতি পাপীর দগ্ুদানের নিমিত্ত স্থষ্টি করেছেন ) যাতে মানুষ 
পাপও করবে, এবং একই সঙ্গে ন্যায় বিচারের নাটকও চলবে । আর তিনি নেপথ্যে 
থেকে দণ্ডবিধান করবেন । পাপ শ্থষ্টি এবং দগডবিধান একই সঙ্গে! কি নির্মম 
তামাসা !!! আবার তা এক দিনের জন্য নয়, অনাদি কাল থেকে অনন্তকাল পধন্ত 
এই প্রহসন লীল। চলতেই থাকবে । এই তো ঈশ্বর, ধাকে কি-ন! ভাববাদী দার্শনিক 
সদর দরজা দিয়ে নয় পিছনের দরজ! দিয়ে যোগপ্প্রাণায়ামের দ্বারা আমাদের 
সামনে উপস্থিত করতে চেয়েছেন । 

ইলিয়েটিক দীর্শনিকদের নেতা (আয়োনীয় ) গ্রীক দীর্শনিক পার্জেনিভিসের মত 
ছিল যে, প্রতিটি বস্ত অচল-অনাদি, অনন্ত, এঁকিক, অপরিবতনীয়, অবিভাজ্য, 
অবিনাশী। জেনো ( ৩৩৬-২৪৬ থুঃ পৃঃ) বন্তার দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়ে- 
ছিলেন যে বন্যা প্রতিক্ষণে কোনো না কে!নো স্থানে স্থিত থাকে, তাই তার গতি ভ্রম 
ছাড়া আর কিছুই নয়। এইভাবে যার গতি মানুষের দৃষ্টিতে স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে 
তাকেও অস্বীকার করে তিনি স্থিরবাদকেই দৃঢ় করতে চেয়েছেন । এর বিরুদ্ধে আমরা 
হেরাক্লিটাসকে বলতে শুনেছি যে, সংসারে এমন কোনো পদার্থ নেই যা গতিশীল 
নয় । “প্রতিটি বগ্তই বহমান, কেউই স্থির নয়।” “একই শ্রোতে দুইবার অবগাহন 
করা যায় না!” তীর বন্ধু ক্রাতিলাসও এই একই কথ! বলেছেন । পরমাণুবাদী 
ভিমোক্রিটাস বলেছেন, গতি, বিশেষত পরমাণুর সকল বস্তর মূল। হেগেল গতি 
তথা হওয়া ( অ-বত্তমানের বর্তমান হওয়া )কে সমর্থন করেছেন । 

(২) দর্শন -__হেগেলের দর্শনের ভিত্তি হলো গতি এবং পরিবনবাদ । 
ভ্গেলের এই গতিতত্বকে আরও পরিমাজিত করে মার্স তার দর্শনের স্থাপনা 
করেন। বিশ্ব এবং তার সজীব-নিজীব পদার্থসমূহ এবং সমাজকেও ছুটি দৃষ্টিকোণ 
থেকে দেখা হতো; প্রথমত, পার্মেনিডিস বা জেনোর মতো! এগুলিকে স্থির-অচল 
মনে করা বা স্থিরবাদ ; দ্বিতীয়ত, হেরাক্লিটাস ও হেগেলের গতিবাদ __ক্ষণিকবাদ । 
প্রকৃতি স্থিরবাদের বিরোধী, একে তুলন! করা যায় সাধারণ পথযাত্রীর সঙ্গে, 
এই রকম উক্তি আইনস্টাইনেরও | আকাশের যে নক্ষত্রকে কোনো সময় স্থির অচল 
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মনে করা হতো, আজ জানা গেছে যে তার গতি ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল । 
পিগ্ডের অত্যন্ত সুস্্ম অংশ যে পরমাণু, সেও গতিশীল, আবার আরও ক্ষুদ্রতম অংশ 
ইলেকট্রন পরমাণুর ভেতর চক্রাকারে ঘুরছে এবং কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যায় । বৃক্ষ 
ব! পশুকে ঈশ্বর” একদা যেতাবে হ্ট্টি করেছিলেন, আজ আর তারা তেমন নেই। 
বতমানের প্রাণী, বনম্পতি সবই যে অন্যরকম, তা তো প্রত্ববিদ্ধা থেকেই জানতে 
পারবেন । আজ কোথায় সেই “মহান্‌, সরীস্থপদের সন্ধান পাওয়া যাবে ঘার! ত্রিতল 
অট্টালিকার মতো উচু কিংবা একটা মালগাড়ীর মতো লঙ্বা। কোটি কোটি বৎসর 
পৃবে এই পৃথিবী যাদের বিচরণ ভূমি ছিল, আজ তাদের অস্তিত্বটুকুও পাওয়। যায় 
না। সে সময় আম বা দেবার গাছের অথবা জঙ্গলে হরিণ, ভেড়া, ছাগল, 
গরু বা নীলগাইয়ের সন্ধান পাওয়া যেত না। বানর, নরবানর এবং নর তে! 
বহুকাল পরে জন্মেছে । সর্বশক্তিমান ভগবান বেচারা স্থষ্টির প্রাক্কালে এদের 
উৎপাদন করতে অসমর্থ ছিলেন । আজ মানুষ তার প্রয়ে।গ দক্ষতায় ইয়কশায়ারের 
শুকর, আনারস, স্ট্রবেরী, কষ্চব্ণ গোলাপ পর্যন্ত হুষ্টি করে সেগুলির বংশপরস্পরাকে 
অক্ষুপ্ন রাখতে সক্ষম | 

এতে কোনো সন্দেহ থাকল শা যে, বিখে স্থির-বণ্থ বলে কিছু নেই । এখন 
যে কাঠের বাঝ্সকে টেবিল করে নিয়ে আমি লিখছি, তাতেও প্রতিমূহ্ত্ে পরিবত্তন 
হচ্ছে, কিন্তু তা পরমাণু ও ইলেকট্রনের রূপে, ফলে তাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি 
না। যদি আমার দৃষ্টিশক্তি কোটিগুণ বেশী হতে। তবে এই টেবিলটির সুম্দ্রতম বস্ত- 
সমূহকে আমি দেখতে পেতাম । এই কণা খুব ধারে ধীরে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
টেবিলের সীমা অতিক্রম করছে, তাই এর জীর্ণ শীর্ণ হয়ে ভগ্নদশ! প্রাপ্ত হতে বিলম্ব 
হবে, হয়ত সেই বিলম্ব এত অধিক যে ততদিন এতে বসে লেখার প্রয়োজন 
আমার থাকবে না। 

নিরস্তর গতিশীল বস্ত বিশ্বের মূল উপাদান । কোনো বাহক দৃশ্য দেখার সময় 
তার বাহাত দৃশ্যমান স্থিরতাকে গ্রহণ না করে অভ্যন্তরীণ অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করা 
প্রয়োজন । তবেই আমরা জানতে পারব যে গতিবাদই ( গতিবাদকে দন্ববাদদও 
বলা হয় ) বিশ্বের নিজন্ব দর্শন । 

(ক) দ্বন্্ববার্দ (10121601০) __হেরাক্রিটাস এবং হেগেল --সেই সঙ্গে 
বুদ্ধকেও গ্রহণ করুন --ছিলেন গতিবাদ, অনিত্যবাদ এবং ক্ষণিকবাদের আচার্য; 
দর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা ছন্বাদে উপনাত হয়েছিলেন হেরাক্রিটাস 
বলেছেন : “বিরোধিতা (দ্বন্দ) সমস্ত স্থখের জননী |” হেগেল বলেছেন : 
“বিরোধী শক্তি হলো সেই, যে বস্তকে পরিচালন! করে ।” বিরোধ কি? প্রথম 
স্থিতির মধ্যে বপরীত্যের উদগম । একেই ছন্ববার্দ বলে, কারণ এই বাদ-এ বস্ত 
ও সমাজে পরিবর্তনের কারণ হিসাবে বিরোধ বা ছবন্বকে মানা হয়। হেগেল 
ছন্ববাদঞ্চে মাত্র চিন্তার ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমিত রেখেছেন, কিন্তু মার্ক একে সমাজ ও 
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তার সংস্থাগুলিতে অর্থাৎ অন্তত্রও প্রসারিত করেছেন । বাদ, প্রতিবাদ, সংবাদের 
ষ্টান্ত আমি “বৈজ্ঞানিক বস্তবাদে” দিয়েছি। দ্বন্ববাদের এই অবয়বের উপযোগ 
প্রাণী বিকাশের মধ্যে দেখুন : ল্যাঙ্কাশায়ারে এক প্রকার সাদা বঙের ফড়িং জাতীয় 
পতঙ্গ ছিল। সেখানে কল-কারখানার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ধোঁয়ায় ঘরবাড়ি, 
গাছ, মাটি এবং সবই কালো হয়ে যেতে লাগল । এখন এঁ সাদা ফড়িংগুলি কালো 
মাটির ওপর থাকবার ফলে দূরে থেকেই পতক্ষভৃক পাখিরা তাদের দেখতে পেয়ে 
খেতে শুরু করল । মনে হলো যে-ক*টি অবশিষ্ট আছে তারাও লুপ্ত হবে। সেই 
সময় এ ধোয়ায় এমন এক রাসায়নিক প্রভাব পড়েছিল যে তাতে জাতি পরিবর্তন 
হয়ে স্থায়িভাবে সাদা ফড়িংগুলি কালো হয়ে গেলো । ধীরে ধীরে তাদের বংশ- 
বুদ্ধিও হতে থাকে । দশ বছর পরে লোক প্রশ্ন করে : “আগে তো এখানে 
অনেক সাদা ফড়িং ছিল, সেগুলো কোথায় গেলো, আর এই কালোগুলোই বা 
কোথা! থেকে এল ?” এখানেও দ্বন্ববাদ আমাদের কাজে আসে । _-0১) সাদা 
পতঙ্গ ছিল; (২) প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হলো (সমস্ত বস্তই কালো হওয়া ) 
এবং তার সঙ্গে পরিস্থিতির ছন্দ চলল; (৩) শেষে বিবর্তনের ছারা কালো 
পতঙ্গের উদ্ভব হলো, বর্ণ পরিবর্তন হওয়ার ফলে ভক্ষক প্রাণীগণকে তাদের খু'জতে 
যথেষ্ট সময় এবং শ্রম ব্যয় করতে হলো । এইজন্য তার বেঁচে থাকতে এবং বংশ বৃদ্ধি 
করতে সক্ষম হলো । এখানে প্রথম অবস্থা! বাদ, দ্বিতীয় বিরোধী অবস্থা প্রতিবাদ 
এবং তৃতীয় যে নতুন অবস্থার উদ্ভব হলো তা৷ সংবাদ । সংবাদ অবস্থায় যে কালো 
পতঙ্গকে আমরা পেলাম তা সেই সাদা নয় _-তার ভিন্ন পর্যায়সমূহই হলো এ 
কালো পতঙ্গ , সে এক নতুন বস্ত, নতুন জাতি । এটা শুধু বাহিক আবরণ বা 
চামড়ার পরিবততন নয়, আন্ুবংশিকতার পরিবর্তন | এই বিবত্তনকেই বলে ছন্দ্াত্মুক 
পরিবর্তন (10151900081 01101786 )। 

আমরা দেখলাম যে গতি বা ক্ষণিকবাদকে মেনেই আমরা ছন্দ বা বিরোধে 
পৌঁছাই। উপরোক্ত পতঙ্ষের দৃ্টান্তে আমরা পতঙ্গ এবং পরিস্থিতিকে একই 
সময়ে দেখেছি যাদের বিরোধী সমাগম হয়েছে ছন্দ রূপে । অতএব ছন্ববাদ 
আমাদের পক্ষান্তরে বিরোধী সমাগমে পৌছে দেয় ( [00101 0 ০009951009 )। 
বাদ-প্রতিবাদের কলহাস্ত হয় সংবাদে । এই দ্শ্বাআ্বক পরিবর্তনই মৌলিক | বস্তু 
এখানে রূপাত্মক নয়, 'গ্রণাত্মকভাবে পরিবতিত হয়। যা পরবর্তী বংশ ধারায় 
সঞ্চারিত হয়। বাদকে মেটাতে চায় প্রতিবাদ আবার তার প্রতিকার করে 
সংবাদ ; অর্থাৎ প্রতিবাদ থেকে হয় বার্দের অভাব এবং প্রতিবাদের আজাব হয় 
সংবাদ থেকে । অতএব সংবাদ হলে। অভাবের অভাব বা প্রতিষেধের প্রতিষেধ 
( বি651100 01 1)6896101) )। শিশু নুশ্চিক মাকে হত্যা করে জন্মে, এই 
প্রবাদ ভূল, কিন্তু প্রতিষেধের প্রতিষেধকে বোঝার জন্য এ একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 
প্রথমে ছিল মাতামহী বৃশ্চিক, তাকে হত্যা করে ( প্রতিষেধ ) জন্মাল মা বৃশ্চিক, 
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আবার তাকে প্রতিষেধ করে এল কন্তা বৃশ্চিক । এইভাবে প্রথম পধায়ের প্রতিষেধ 
দ্বিতীয়, তা থেকে তৃতীয় হলো প্রতিষেধের প্রতিষেধ। ধারণ! বা প্রাণী যারই 
বিকাশ হোক ন]1 কেন সর্বত্রই এই প্রতিষেধের প্রতিষেধ দেখা যায়৷ 

বিরোধী মমাগম, গুণাত্মক পরিবর্তন তথ প্রতিষেধের প্রতিষেধ সম্পর্কে আমি 
আমার “বৈজ্ঞানিক বস্তবাদ" গ্রস্থে বিশদ আলোচনা করেছি এখানে তাই আর তা 
দীর্ঘ করলাম না। 

€খ) ভাববাদের আলোচন। -_-ভাববাদীগণের মধ্যে কান্ট বা বাকলে, 
যাকেই গ্রহণ করুন না কেন, সকলেই এই মতের ওপর জোর দিয়েছেন যে 
বৈজ্ঞানিক (সায়েন্টিষ্ট) যে জগৎকে অবলম্বন করে তা মিথ্যা । বৈজ্ঞানিকের বাস্তবিক 
জগ কি তাই সেজানে না, মন, বিজ্ঞান জগৎ বা বাস্তব জগতের যে আভাস 
উৎপন্ন করে সে শুধু সেইটুকুই জানে | কাধ-কারণকে চিহ্নিত করতে পারে না । উত্তপ্ত 
লোহাতে আপনার হাতে ছ্যাকা! লাগল । এতে আপনি কি জানলেন? লোহার 
লাল রঙ এবং উত্তাপের বেশী কিছু আপনি জানলেন না । আবার এই জানা- 
টুকও আপনার মনের কল্পনা, এইভাবে সায়েন্সের নিয়ম ব! সম্তাবনাসমূহ মনের 
কল্পন] মান্্র। 

মার্কসবাদের বক্তব্য - আপনি যে বন্তকে জানেন, তার ধারণাও আপনার 
আছেঃ এর মানে আপনি শুধু লাল এবং তাপকেই জানেন না। যদি বস্তর সন্তাকে 
আপনি অস্বীকার করেন তবে জ্ঞানোন্মেষই অসভ্ভব হয়ে যাবে | জ্ঞানের অস্তিত্বকে 
স্বীকার করার সঙ্গে জ্ঞাতা এবং জ্ঞ্েয়কেও স্বীকার করছেন; জ্ঞাতা না থাকলে 
এবং জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) না থাকলে বস্তকে জানা যাবে কিভাবে? জ্ঞাত 
ও জ্ঞেয়র সম্বন্ধ ব্যতীত মাত্র ধারণার সাহায্যে বিশ্বের অস্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত 
হওয়া যায় না । তাহলে কি করে মানা যাবে যে আপনি মাত্র নিজের ধারণাকেই 
জানেন। ইন্দ্রিয় এবং কোনে বিষয়ের বস্তর সংযোগ যখন হয় তখন প্রথমে এ 
বস্তর অস্তিত্বমাত্র আমাদের জ্ঞাত হয় __-প্রত্যক্ষকে দিগ্রাগ এবং ধর্মকীতিও কল্পনা- 
রহিত বলে মেনেছেন । লাল রঙ ও উত্তাপ তো পরবর্তী ধারণা যাকে বস্তত 
প্রত্যক্ষের মধ্যে ধরাই চলে ন।; প্রত্যক্ষ -_-সমস্ত জ্ঞানের জনক --সর্ব প্রথমে বস্তর 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দান করে । এটা ঠিক যে আমরা বিময়কে পরিপূর্ণ- 
ভাবে জানি না, কিন্তু তার অস্তিত্বকে ভালোভাবেই জানি । ইন্দ্রিয়-গ্রত্যক্ষ 
আমাদের লামান্ কিছু বস্ত সম্পর্কে জ্ঞান দেয় যা সাপেক্ষ । ভাববাদে যদি কিছু 
সত্যতা থাকে তবে তা সাপেক্ষতা যা সমস্ত জানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

প্রকৃতি নিশ্চিতই বাহ্‌ পদার্থের মধ্যে আছে, কিন্তু তার পূর্ণরূপ রহস্যাবৃত এবং 
এই আবরণ উন্মোচন করা তার স্বভাবও নয়, যে পরিস্থিতি-রূপে আমরা প্রকৃতিকে 
দেখি, তার কথাই বলি। সমস্ত প্রত্যক্ষই বিশেষ বা ব্যক্তিগত এবং পরিস্থিতি 
থেকে জাত । বিশেষ বিষয় এবং পরিস্থিতি বাদ দিয়ে, শুদ্ধ প্রতাক্ষ কখনও হয় 
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না। আমরা বস্তুকে সব সময় একটা বিশেষ রূপে দেখি । একটা সরল দণ্ডকে জলে 
ডুবিয়ে দিলে তাঁকে ফে ক্ষুত্র বা বক্র রূপে দেখি তা এ জলের পরিস্থিতিতে দেখবার 
রূপ । অতএব জ্ঞান হলো বাস্তবিকতার আভাস, কিন্ত আতাসমাত্র নয় । তা জ্ঞাতার 
প্রয়োজন এবং দৃষ্টিকোণ __অতএব এঁতিহাসিক বিকাশের বিশেষ অবস্থার সম্পূর্ণ 
সাপেক্ষ । দেশ-কালের পরিস্থিতিকে সরিয়ে রেখে বস্তর জ্ঞান সম্ভব নয়। 
«প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না” এবং “তা সদাই সাপেক্ষ” এই ছুটি উক্তির মধ্যে এতই 
পার্থক্য যে তা “ঠা” এবং “না”এর মধ্যে ব্যবধানের তুল্য । মার্কসবাদ, সাপেক্ষ 
জ্ঞানকে সম্পূর্ণ সম্ভব বলে মানে, যাঁর দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমর্থন হয়। 
ভাববাদ বস্তর সত্তাই অস্বীকার করে জ্ঞানকে অসম্ভবে পরিণত করে ; ফলে 
সায়েক্সকেও তা ত্যাজ্য মনে করে। 


€গ) বস্তবার্দ এবং মন -__যখন আমরা ভাববাদের গন্ধব লোক থেকে 
নেমে এসে কিছুটা বাস্তবিক জগতে প্রবেশ করি তখন দেখি যে বসগ্তজগ মনের 
স্থট্টি নয় বরং মনই প্রকৃতি তথা বন্তর অবদান । পৃথিবীর বয়স প্রায় ছু'শ কোটি 
বছর, জীব মাত্র কয়েক কোটি বছরের পুরনো ৷ কিন্তু তাদের “জগৎ স্যিকারী মন 
ছিল না”, মানুষের উৎপত্তি বড়জোর দশ লক্ষ বছর আগে । কিন্ত জাভা, চীন 
ব৷ নিয়াগ্ডার্থাল মানবের তো এমন মন ছিল না, যা “বিশ্ব'কে টি করেছে । দেখা 
যাচ্ছে “বিশ্বস্থট্টিকারী” মন মাত্র আড়াই হাজার বছর আগের দীর্শনিকের তন্দ্াচ্ছন্ 
কল্পনাপ্রস্থত। গত হছু'শ কোটি বছরের মধ্যে মাত্র কয়েক লাখ বছর আগে পযন্ত 
কোনো প্রকার মনের অস্তিত্ব ছিল না, অথচ তখনও কিন্তু বস্ত ঠিকই মজুদ ছিল। 
অতএব এই নবজাত মনকে বস্তর জনক বলা কি পুত্রকে তার পিতার পিতা করে 
দেওয়ার তুল্য নয়? মূল বস্ত থেকে পরমাণু, অণু, অণুগুচ্ছক ; তা থেকে প্রারম্ভিক 
নিজীব ক্ষু্র পিও্ড, তথ! জীব-অজীবের মধাবর্তা ভাইরাস ও ব্যাকটিবিয়া যার থেকে 
এককোধা অত্যন্ত সুক্ম সত্তা হষ্টি হলো । এককোধী প্রাণী থেকে ক্রমবিকাশ হতে 
হতে অস্থিহীন, মেরুদণ্তী, স্তন্যপায়ী প্রাণী, এবং আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর আগে 
মানুষের উদ্ভব হলো । এই সমগ্র প্রাণ প্রবাহ কিন্তু এ কথা বলে না যে, প্রারস্তেই 
মন ছিল যা দিয়ে সে চিন্তা করল যে জগত সষ্টি হবে এবং তার কল্পনা জগৎ রূপে 
দেখা যাবে । সমস্ত বিজ্ঞান, প্রত্বুতত্ব এবং বিকাশ এই কথাই বলে যে বস্ত (বিবর্তন)- 
এর তত্ব প্রাণীর আগেই বর্তমান ছিল। মন প্রাণীর পরবর্তী অবস্থায় উৎপন্ন 
হয়েছে অতএব এটা স্পষ্ট যে, মন বস্ত থেকে হৃষ্টি | বস্ত থেকে জাত হওয়াকে এই 
অর্থে নেবেন না, যে বন্ই মন। বন্ত সদ পরিবর্তনশীল । এ থেকেই পরিস্থিতির 
মধ্যে বিরোধ তথ! ছন্দ শুরু হয় এবং সেই ছন্থ থেকেই দন্্বাত্ক -_গুণাত্মক-__ 
প্রিবর্তন হয় । এরু পরে আমর! আর তাকে “সেই, বস্তটি বলতে পারি না, কারণ 
গুণাত্ুক পরিবর্তন সম্পূর্ণ নতুন একটি বন্ত আমাদে সামনে হাজির করে । মন এই 
রকমই বস্তর এক গুণাত্মক পরিবর্তন, সে বস্ত থেকে জন্ম গ্রহণ করেও স্বয়ং বস্ত নয় । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক 


বিংশ শতাব্দীতে সায়েন্সের প্রগতি আরও বৃদ্ধি পায় । মান্ষ যেভাবে আজ সমূত্রে 
সীতার কাটছে, সেইভাবেই সে আগে কল্পনায় ভর দিয়ে ইতস্তত উড়ছিল, কল্পনাকে 
করে দিয়েছিল স্বদূর প্রসারী। আজ তাঁর শ্রব্ণশক্তি এত তীক্ষু হয়েছে যে সে 
হাজার মাইল দূরের শব্ধ সংবাদ, সঙ্গীত _-ঘরে বসে শোনে । তার দুটির 
তীব্রতা এত প্রবল যে হাজার মাইল দূরের দৃশ্ঠ আজ তার সামনে, যদিও এতে 
আরও বিকাশের প্রয়োজন । গত শতাব্দীতে যে সকল ভাব, রূপ এবং শব্ধ অচল 
প্রস্তর মৃতি এবং গুহার প্রতিধ্বনির মতো আমাদের কাছে এসে পৌছাত, আজ 
আমর! তাদের চোখের সামনে চলতে ফিরতে, কথ! বলতে, গান গাইতে দেখছি । 
এখন আমরা সেগুলিকে প্রতিচিত্র এবং প্রতিধ্বনি রূপে দেখছি কিন্তু সেই যুগেরও 
সুচনা হয়ে গেছে যখন বিশেষভাবে সজীব রক্তমাংসের মানুষই সরাসরি 
আমাদের সামনে এসে হাজির হবে । এই সব কথা কয়েক শতাব্দী পূর্বে দৈবী 
বিভা, অলৌকিক দিদ্ধির সামগ্রী বলে মনে করা হতো। 

মানুষের একটি জ্ঞানের ক্ষেত্র এবং একটি অজ্ঞানতার ক্ষেত্র আছে। তার 
অজ্ঞানতার ক্ষেত্র খন অনেক বিস্তৃত ছিল, তখন ঈশ্বর ও ধর্মের খুবই প্রাধান্ত 
ছিল। জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে যখন অজ্ঞানতার ক্ষেত্রকে স্ব-ক্ষেত্রে পরিণত 
করতে চাইল, তখন অজ্ঞানতার ক্ষেত্রের অধিনাসীগণের _ধর্মের এবং ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব বিপন্ন হযে উঠগ। তখন অজ্ঞানতার রাজ্যকে রক্ষার জন্য বিশেষ করে 
দর্শনের আবির্ভাব হলো! । দর্শনের প্রধান কাজ ছিল খোলা চোখে ধুলো দেওয়া 
_খুঃ পৃঃ "ম-৬ষ্ঠ শতকে দর্শন নিজের আবির্ভাব কালে লামের সম্পূর্ণ বিপরীত 
যে কাজ শুরু করেছিল তা নে আজও ধরে রেখেছে । সন্োহ নেই যে দর্শন 
কখনো কখনো ঈশ্বর ও ধর্মের বিরোধিতা করেছে কিন্তু তা নাম মাত্র) সেখানে 
পরিবিত পরিস্থিতি অনুযায়ী “অর্ধ তজহি বুধ সর্বম জাতা” নীতির অন্পসরণ 
করেছিল । 

বিংশ শতাব্দী আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়ান্টামবাদ, ইলেকট্রন, নিউরন প্রত্বতি 
নবদধ যুগাস্তকারী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছে, এগুলির বর্ণণ। আমি আমার 
“বিশ্বের রূপরেখা, গ্রন্থে দিয়েছি । এগুলি ঈশ্বর, ধর্ম, পরমাত্মা, বস্ত-সার ( সত্তার 
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সত্তা ), ভাববাদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সঙ্কটের স্থষ্টি করেছে তাতে দার্শনিকগণ চুপ 
করে থাকতে পারেননি । কিন্তু এ সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অনাবৃত রূপের 
আকর্ষণ থেকে মানুষকে নিরস্ত করা যায়নি । তাই ধর্ম, ঈশ্বর, প্রভৃতি প্রাচীন নীতির 
পোষকতা৷ করা সম্ভব হয়নি। আমরা দেখেছি কাণ্ট কিভাবে বুদ্ধিসীমা অতিক্রম- 
কারী বস্ত-সার তত্বকে অবলম্বন করে ধর্ম-ঈশ্বর-নৈতিকতাকে আমাদের মস্তিষে 
গ্রথত করে দিতে চেয়েছিলেন । ফিকটে, হেগেল, স্পেন্সারের মধ্যেও আমরা 
সেই একই জিনিস দেখেছি । 

বিংশ শতাব্দীর দার্শনিকগণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণণের মতো! “উপনিষদের দিকে 
ফিরে চলো” --বলতে শ্ততনেছি কাউকে, একইভাবে জার্মানীতে কোকে উইগ্ডেল, 
হুর্সেলকে বলতে দেখেছি -_“কাণ্টের দিকে ফিরে চলো |” কোথাও বা! ইউকেন, 
বাগর্সকে দেখেছি অধ্যাত্ম জীবনবাদ এবং ্জনাত্মবক জীবনবাদের প্রচার করতে । 
কোথাও উইলিয়াম জেম্সকে প্রয়োগবাদ অর্থাৎ 19.018197) এবং বাইর 
রাসেলকে দেখেছি বস্ত ও ভাব উভয় থেকেই ভিন্ন অশ্ুভয়বাদ (০0%1571)-কে 
পুষ্ট করতে । এই সকল দার্শনিক অতীতের মোহে পড়েছেন। কিন্তু এ সব কথা 
বুদ্ধিভিত্তিক নয়। এ হলো মানব-সমাজের প্রভুদ্দের শ্রেণীস্বার্থের সেই তাগিদ 
যাতে তার! না লুপ্ত হয়, ন। বর্তমানের ভোগবিলাস হাতছাড়া হয় । 

এখন আমি বিংশ শতাব্দীর শারীরবাদ, ভাববাদ, দ্বেতবাদ, অনুভয়বাদের কিছু 
পরিচয় দিতে চাই। 


$১. জশ্বরবাদ 
১- হহোয়াইটঢ্ছেভ (জন্ম ১৮৬১ খুঃ) 


আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড ছিলেন ইংলগ্ডের মধ্য শ্রেণীর একজন ধর্ম-বিশ্বাসী 
গণিতজ্ঞ। 

দর্শন -_-হোয়াইটহেডের একটা বড় ক্ষোভ যে প্রত্যক্ষ করার মধ্যে এই সমৃদ্ধ 
প্রকৃতিকে “বর্ণহীন, গন্ধহীন, শব্বহীন, ব্যর্থ নিরম্তর চলমান বস্তুতে” পরিণত 
করা হয়েছে । তিনি তীর দর্শন -_শারীরবাদ (918211907) দ্বারা প্রকৃতিকে এই 
অধঃপতনের হাত থেকে বাচাতে চেয়েছেন । তন্ন দর্শন শব্গগন্ধার্দি কার্ধ-গুণকেই 
নয়, এমনকি মানুষের কৃষ্টি, আচরণ, ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মতকেই 
সমর্থন করতে চেয়েছে, একই সঙ্গে তিনি নিজেকে ভাবের সমর্থক বলেও প্রচার 
করতে চেয়েছেন। একমাত্র সাকার ঘটনাকেই আমরা অনুভব করি। এই 
ঘটনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন নয় বরং একই অঙ্গের বিভিন্ন অবয়বের সঙ্গেই 
তুলনীয় । শরীর নিজের শ্বভাবানুযায়ী সব অবয়ব, উপাদান এবং ঘটনাকে 
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প্রভাবিত করে । হোয়াইটহেড এখানে যে অর্থে শরীরকে প্রযুক্ত করেছেন তা সমস্ত 
বাস্তবসত্যের __বাস্তবিকতার __বোধক, এবং শুধুমাত্র চেতন প্রাণীদেহ পর্বস্তই লীমিত 
নয়, বরং সমস্ত প্রকৃতির মূলম্বরূপ। হোয়াইটহেডের মতে সমস্ত বস্তশাস্্ই অতিসুক্্ 
শ্রীর ( ইলেকট্রন, পরমাণু ইত্যাদি )-এর আলোচনা করে এবং প্রাণীশাস্্ বৃহৎ 
শরীরের | হোয়াইটহেভ প্রাণী-অপ্রাণীর মতো মন এবং কায়ার ভেদকেও মানতেন 
না। মন দেহেরই এক বিশেষ ঘটনা-চক্র এবং তার প্রয়োজন হলে! উচ্চ-ক্রিয়ালমূহের 
সম্পাদন করা। বন্তশাস্্ের আধুনিক প্রগতিকে স্বীকার করে নিয়ে হোয়াইটছেড মন 
বা কায়াকে নয়, ঘটনাসমূহকে - পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে বিশ্বের হুম্মতম অবয়ব 
বলে মানতেন। অবয়বসমূহ এবং তাদের পারস্পরিক যোগই হলো বিশ্ব। বৃহৎ 
ঘটনাসমূহ হলো ক্ষুদ্র ঘটনাসমূহের অবয়বী, এবং সবশেষে থাকে মূল আধার বা! পর- 
মাণুযুক্ত ঘটনাবলী ! এইভাবে হোঁয়াইটহেভ বাস্তবিকতাকে প্রবাহ বা দীপ শিখার 
ন্যায় নিরন্তর পরিবর্তনশীল বলে মেনেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আরুতিকে ( 0010) ) 
স্থায়ী বলে মেনে এক নিত্য পদার্থ বা প্লেটোর সামান্য তত্বকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, 
“নশ্বর প্রবাহের মধ্যে একটি এমন বস্ত আছে, যা হ্যাট হয়েই চলে; নিতাতাকে নষ্ট 
করার মধ্যে এমন এক উপাদান আছে, ঘা প্রবাহরূপেই বেঁচে থাকে |” 

ঘাকে একটি বস্ত বা ব্যক্তি বল! যায় তা৷ প্রকুতপক্ষে ঘটনাসমূহের সমাবেশ বা 
ব্যবস্থিত প্রবাহ এবং তার মধ্যে কার্-কারণ-ধারা বজায় থাকে । স্স্মতম অবয়ব, 
পরমাণু আদির ঘটনা, জগতে অন্যান্য সমস্ত প্রাথমিক - পারমাণবিক-ঘটন থেকে 
পৃথক নয়, পরম্পর সম্বদ্ধযুক্ত ঘটনাসমূহের সংগঠিত পরিবার । আর এই সম্বন্ধ ও 
সংগঠনের কারণ এমনও বলা যেতে পারে যে “প্রতিটি বন্ত প্রতিটি সময়ে প্রত্যেক 
স্থানে আছে ।” প্রত্যেক প্রাথমিক ( » পারমাণবিক ) ঘটন তার পূর্বের প্রাথমিক 
ঘটনা থেকে হুষ্ট এবং এইভাবে ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বগামী । এইভাবে প্রত্যেকটি 
প্রাথমিক ঘটনা প্রবাহরুপী হলেও 'পদার্থরূপে অবিনাশী” | 

ঈশ্বর _বিশ্বের সঙ্গে 'সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই? ঈশ্ব: | ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন বস্তর মধ্যে 
নেই নয়, বরং এগুলি তাঁর আধার “শরীর । পুরণ একতা প্রতিষ্ঠিত করতে 
ক্রিয়াশীল বহুত্ব হলো বিশ্ব । ঈশ্বর হলো __প্ৰাস্তব বহুত্বের অন্বেষণে তৎপর দৃষ্টি- 
কোণলমূহের এঁক্য, এবং এর জন্যই ইচ্ছার অনন্ত ক্ষধা।” তিনি নিজের “সমন্ত- 
বিজ্ঞান-সম্মত+ দর্শনের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন ঈশ্বর, ধর্ম এবং নীতির সমর্থনে | কেন? 


২ --ইউঁতেকেন (১৮৪৬-১৯২৬ খুঃ ) 


ইনি ছিলেন একজন জার্মান দার্শনিক | ইউকেনের মতে আধ্যাত্মিক জীবনই 
(91010981746 ) হলে! সর্বোচ্চ বাস্তবিকতা | এর অবস্থান প্রকৃতির ( বিশ্ব) 
উধে্র্বকিস্ত তা এতদুর ব্যাপ্ত যে প্রকৃতিকে তার নোপান বলা চলে । এই আত্মিক 
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জীবন গুঢ় এঁক্য নয়, আরও উচ্চস্তরের, আরও গভীর আধ্যাত্মিকতার অঙ্কে লালিত। 
যোগক্রিয়ার ন্যায়ই আশ্চর্য এমন কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে, যেগুলির সহায়তায় 
মান্থষ আধ্যাত্মিক জীবন সম্দ্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সে স্বয়ং এই 
আধ্যাত্মিক জীবনের প্রগতির সহায়ক হতে পারে । বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম, দর্শনেবু 
প্রতি অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় আধ্যাত্মিক জীবনের কাছ থেকে এবং তা এগুলির 
প্রগতিরও অংশীদার ৷ সত্য মানুষের হ্্টি নয়, অধ্যাত্মলোকে তার অধিষ্ঠান, যার 
অনুসন্ধান _ মানুষের জীবনব্যাপী | এই দ্বরধাস্, শ্য়স্ভু সত্য ব্যতীত শ্রদ্ধা অসম্ভব । 
সত্য মানুষের পরিমাপ, মানুষ সত্যের নয়। সত্য নিজের অস্তিত্ব মানতে বাধ্য 
করায়। সত্য আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্বের প্রমাণ | এর দ্বিতীয় প্রমাণ, কষ্টের 
সময় লোকে আধ্যাত্মিক জগৎ বা শ্ব্গ-রাজ্যের শরণ নেয় । 

গ্রকৃতিও উপেক্ষণীয় নয় । এর ভেতরেও আছে যথেষ্ট বোধ ৷ মাস্থষের মন 
প্রকৃতি থেকেই জাত । তবে প্রকৃতির অবস্থান মনের ( আত্মার ) নীচে ; বড জোর 
বলা যায় যে প্রকৃতি আধ্যাত্মিক জীবন মার্গের প্রথম আশ্রয় । আধ্যাত্মিক জীবন 
প্রকৃতি থেকে জাত নয় বরং তার মূল উৎস তথা অন্তিম লক্ষ্য | 

আধ্যাত্মিক জীবনের জ্ঞান সায়েন্গ বা বৌদ্ধিক তর্ক বিতর্ক দ্বারা সম্ভব নয়, 
তার জন্য আধ্যাত্মিক অনুভব অর্থাৎ সেই আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সর্বত্র স্ব-উপ- 
স্থিতির অন্রভবের প্রয়োজন । 

এই আধ্যাত্মিক জীবনই ঈশ্বর । ধর্ম মানব-জীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনের 
উচ্চশিখরে নিয়ে যায়, এ ব্যতীত মানুষের জীবন অর্থহীন, অসাড় । ইউকেন 
এইভাবে বস্তবাদের প্রভাবকে খণ্ডন করার জন্য ঈশ্বর এবং ধর্মের হাতে আত্মসমর্ণ 
করতে চেয়েছেন । 


$২. অন্-উভরবাদ 
১-_বার্গস 


ইনি একজন ফরাসী দীর্শনিক | ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর দ্বারা ফ্রান্সের পরাজয়ের 
পর তীর মৃত্যু হয় (১৯৪১ খৃঃ )। 

বাস প্রকৃতি ও তার নিয়মকে অন্থীকার না করেও বিশ্বের আধ্যাত্মিকতাকে 
মানতে চেষ্টা করেছেন । তীর দর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তন ( -ক্ষণিকতা ), 
ক্রিয়া, স্বাতন্ত্র্য, হ্জনাত্মক বিকাশ, স্থিতিকাল এবং আধ্যাত্মিক অন্ুভাতি। তার 
দর্শিকে বিশেষভাবে পরিবর্তনের দর্শন বা হজনাত্মক বিকাশ (01280 ৪৬০[- 
(00) ) বলে। 

(১) তন্ব -_বাগর্স-এর মতে আসল তত্ব বস্তবাদও নয়, ভাঁববাদও নয়, বরং 
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ভিন্ন __অন্-উভয় তত্ব, এবং এ থেকেই বস্ত ও মন কৃষ্টি হয়েছে৷ এই মূল উপাদান 
সদা পরিবর্তনশীল, ঘটনা প্রবাহে তরঙ্গায়িত, সর্বদা নতুন রূপের মধ্যে বধিত 
জীবন । 

(২) স্ছিতি __বার্স স্থিতিতে বিশ্বাসী কিন্তু স্থিরতার স্থিতিতে নয়, প্রবাহের 
স্থিতিতে। “স্থিতি অতীতের নিরন্তর প্রগতি, যা ভবিষ্যৎ রূপে পরিবতিত, 
ক্রমবধিত হতে হতে বিশাল আকার ধারণ করে” বার্গর্স চূড়ান্তভাবেই পরি- 
বনের বিপরীত বস্ত-স্থিতি শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন । তিনি বলেছেন-_- 

“অতি বাল্যকাল থেকে আমাদের সমস্ত অনুভব, চিন্তন, চাহিদা বত্মানের দিকে 
ঝুঁকে আছে এবং বতমান ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলনেচ্ছু ৷ *"জন্ম থেকেই শুরু করে 
__শী, শুধু জন্ম থেকে নয় তারও আগে থেকে, কেন না, আনুবংশিকতাও আমাদের 
সঙ্গে থাকে __জীবনে যা কিছু আমরা করি সেই এঁতিহাসিক সারাৎসার ব্যতীত 
আমি এবং আমার শ্বভাব আর কি-ই বা? সন্দেহ নেই যে, আমি খুব কমই আমার 
অতীত ম্মতিচারণ করতে পারি, কিন্তু আমাদের, সামগ্রিক চাহিদা, সংকল্প, ক্রিয়া 
সেই অতীতকেই নিম্মে |” বার্গর্স একেই বলেছেন স্থিতি ! এ হলো বঙ্মানের মধ্যে 
সমস্ত অতীতের সারাক্ষণ । 

স্থিতির কারণ শুধু বাস্তবিক এবং নিরন্ঠর পরিবর্তন নয়, বরং প্রতিটি নতুন 
পরিব্তনই কিছু শজীবতা, নবীনতার জন্য হয়ে থাকে! তাই একে বলে 
হজনাত্সক বিকাশ । যে নিরন্তর 'ক্রয়ায় অতীত বর্তমানের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় 
তাকেই বলে আধ্যাত্মিকতা । যখন এর মধ্যে শৈথিল্য আসে তখনই ্ষ্টি 
হয় বন্ক তথা প্রকৃতির | বাহৃতা ব্যতীতই যে ব্যাপকতা, তাকেই বলে চেতনা এবং 
ব্যাপ্তিহীন বাহাতাকে বলে প্রকৃতি | 

জীবন বিকাশের তিনটি শ্বতন্ধ দিশা আছে -_বানম্পতিক, পাশবিক এবং 
বৌদ্ধিক । যা! ক্রমান্বয়ে বৃক্ষাদি, পশু এবং মানুষের মধ্যে বিকাশিত হয়েছে । 

(৩) চেতনা -_চেতনা বা আধ্যাত্মিকতাকে বাস স্মৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত 
বলে মনে করতেন, গ্রত্যক্ষীকরণের' সঙ্গে নয় । ঠেতনাকে মস্তিষ্ধের ক্রিয়া নয় 
বরং চালকশক্তি হিসেবেই তিনি মনে করেছেন। প্প্রাসাদ এবং ভিত্তি উভয়ের 
মম্পর্ক ঘনিষ্ট, যদি ভিত্তি উৎপাটিত করা হয় তবে প্রাসাদ ভেঙে পড়ে, কিন্ক এতে 
কি বলা যায় যে প্রাসাদ ও ভিত্তি একই ব্ুকম দেখতে ?” 

€8) বস্তু __বার্গস-র মতে বস্তর কাজ হলো জীবন-সমুদ্রকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির 
মধ্যে ব্টন করে দেওয়া, যার মাধ্যমে তার! স্ব-ন্ধ ব্যক্তি স্বাতশ্থাকে বিকাশিত 
করতে পারে । 

প্রকৃতি এই বিকাশের অন্তরায় নয় বরং আপাতদুট্টিতে বিদ্ন স্থটি করে 
তাকে উত্তেজিত করে আরও কার্ধক্ষম করে তোলে । প্ররুতি একই সঙ্গে 
“বাধা, সাধন ও উত্তেজনা |” জীবন শুধু সমাজের মধ্যেই সন্তষ্ট, লর্বোচ্চ এবং 
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অত্যতস্ত সজীব মানুষ সেই-ই, “যে নিজে তার কর্মের মাধ্যমে শক্তির পরিচয় দেয় 
এবং অন্যকেও উদ্দদদ্ধ করে। স্বয়ং উদার হয়ে ওদার্ধের পথপ্রদর্শক হয় ।” 

(৫) উশ্বর - ঈশ্বর জীবনের কেন্দ্রীয় প্রকাশ-প্রসারণ। ঈশ্বর *নিরস্তর 
জীবন-ক্রিয়া, স্বাতন্ত্র্য |” 

(৬) দর্শন __বাগর্স-র মতে দর্শন সদাই বাস্তবিকতার প্রত্যক্ষ-দর্শন-_ 
আত্মাহ্ভূতি -_হয়ে রয়েছে, এবং থাকবেও। শব্গতভাবে এই উক্তি ঠিক। 
আত্মান্গভৃতি দ্বারাই আমরা “ম্থিতি+, 'জীবন” এবং চেতনার সাক্ষাৎকার করি। 
পরম তখনই আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে যখন আমরা কর্ণ সম্পাদনের 
জন্য নয় বরং তার সাক্ষাৎকারের জন্যই শুধু সাক্ষাৎ প্রার্থনা] করব। 

এইভাবে বা-র দর্শনেরও অবসান হচ্ছে আত্মদর্শন এবং ঈশ্বর সমর্থনে । 


২. বাট্রীঞড বাতলে (জন্ম ১৮৭২ খুঃ) 


আর্ল রাসেল একজন ইংরেজ লর্ড এবং একজন বিখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন । 
রাসেলের দর্শনকে অনূউভয়বাদ বল! হয় অর্থাৎ মূল সত্তা প্রকৃতিও নয় ভাবও 
নয়। যদ্দি লেখায় দার্শনিক জটিল ভাষা অবলম্বন না করে কেউ স্পষ্ট ভাষা 
ব্যবহার করেন তবে তাঁকে আর কে-ই বা দীর্শনিক বলবেন? দার্শনিকের উচিত 
সাদ্ধ্যভাষা ব্যবহার করা যাতে তার [বচার, রাত ও দিন উভয় সমযেই প্রযোজ্য 
হয়। রাসেল তার দর্শনকে _-“তাকিক পরমাণুবাদ” “অন্ুভয়বাদী-অদৈতবাদ', 
“দ্বৈতবাদ” এবং স্তবাদ” বলেছেন । 

রাসেল কোথাও কোথাও আমাদের সমগ্র অনুভবের বিশ্লেষণ করেছেন প্রকৃতির 
মূলসন্ত। পরমাণুত্র রূপে । দর্শন বিজ্ঞানের (সায়েন্সের ) অন্গগামী হতে পারে 
কিন্ত তার স্থান দখলের কোনো অধিকার তার নেই । বস এবং ঘটনাসমূহের 
বুত্ব বিজ্ঞান ও ব্যবহার-বুদ্ধি উভয় দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তাই তাদের অস্বীকার করা 
দর্শনের উচিত নয় | কিন্থ এর উৎস কোথায় ? এর বিচার করতে গিয়ে রাস্লে 
বলেছেন-_ 

ভাববাদে বাহিক বস্তসমূহকে মানসিক বলা হুয়। এটা ঠিক নয়, এতে 
সায়েছ্সের অপসাপ করা হয এবং তা বস্তবার্দেরও বিরোধী । মূলসত! তরঙ্গ-শজির 
বিকিরণ নয়, এ না ভাব না! বস্তসত্ত! , বরং উভয় থেকে বিচ্ছিন্ন 'অন্-উভয় সত্তা 
কিন্তু “অনুভয় সত্তা” এক নয়, ঘটনাসমূহের একটা শ্রেণী! “জগৎ অসংখ্য সত্তার 
সমূহ । এই সত্তার একটির সঙ্গে অপরটির বিভিন্ন স্বন্ধ আছে এবং হয়ত এগুলির 
গুণের মধ্যেও ভেদ আছে । এই সব সত্তার প্রতোকটিকে ঘটন1 বল! যায় ।” 

রাসেলের মতান্ুযায়ী _-প্ধর্শন জীবনের লক্ষ্যকে নিশ্চিত করতে পারে না, 
তবে ছুষ্ট আগ্রহ এবং সঙ্ীর্ঘ দৃষ্টি থেকে আমার্দের বাচাতে পারে ।” 


১৩. বস্ভবাদ 


বিংশ শতাবীর সমাজবাদ যেমন মার্কসের, এই শতাব্দীর বস্কবাদও তেমন 
মার্কসীয় । মার্কপবাদের বক্তব্য থেকে তাকে স্থির, অচল এবং একিক মনে করা! 
সংগত হবে না। মার্কসবাদের মূল মন্ত্র বিকাশ, তাই মার্কসীয় বন্তবাদী দর্শনেরও 
বিকাশ হয়েছে | এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বস্তবাদ'-এ বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে 
বলে আর পুনরুলেখের প্রয়োজন বোধ করছি না । 


$ &. দ্বৈতবাদ 


বিংশ শতাবীর নতুন নতুন অস্কসন্ধান বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাবকে বধিত 
করার ফলে একমাত্র যুক্তিবাদী দার্শনিকদের বদলে প্রয়োগবাদীগণের প্রাধান্ত 
বেশী হয়েছে । 

উইলিয়ম জেমস (১৮৪২-১৯১ খুঃ) _-উইলিয়ম জেমসের জন্ম হয়েছিল 
আমোরকার এক ম্ধাবিভ্ত পরিবারে । তিনি ছিলেন মনোবিজ্ঞান এবং দর্শনের 
অধ্যাপক । যেভাবে বুদ্ধের তৃষ্ণাবাদ শোপেনহারের দর্শনকে প্রভাবিত করেছিল 
সেইভাবেই তার অনাত্মবাদী মনোবিজ্ঞান জেমসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে । 

বন্তবাদী বা ভাববাদী অদ্বৈতবাদ কোনোটিই জেম্সের পছন্দ ছিল না। অহ্ৈত 
বস্তবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল যে যদি সমস্ত -_মানুষও-__আদিম নীহারিকাপুঞজ 
অতি্স্ম উপাদান থেকে স্থষ্ট হয়ে থাকে তাহলে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব, 
কর্মন্বাতন্থ্য, ব্যক্তিগত প্রযত্ব এবং মহত্বের আকাঙ্ষা বৃথা । এটা স্পষ্ট যে বন্তবাদের 
বিরোধিতা করার সময় তার সামনে ছিল মাত্র ঘা্্রিক বস্তবাদ ! বৈজ্ঞানিক বসরা 
যেভাবে গুণাত্মক পরিবর্তন দ্বারা সম্পূর্ণ নতুন বগ্ঝর উৎপাদনকে মানে এবং 
পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবতিত ও অধিক বধিত দাক্গিত্বকে অজ্ঞতা বা ভীতির 
আধারে নয় -_-অ্নেক উচ্চস্তরের জ্ঞান প্রকাশের সহায়ক মনে করে, তার জদ্য 
অনেক মহৎ আত্মোৎ্র্গের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, তাতে এটা স্পষ্ট যে তা 
নৈতিক দায়িত্বকে উপেক্ষা করে না। কিন্ত জেম্স যদি “টনতিক দািত্বকে' 
প্রাচীন অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং তার আশ্রয়পুষ্ট সমাজ-ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার 
উপায় বলে মনে করেন তবে নিশ্চয়ই তিনি এই প্রকার দাক্রিত্ব বহনে 
প্রস্তত ছিলেন না । জেম্সের যদি পরবর্তী মহাযুদ্ধ -__বিশেষত বত্মান (দ্বিতীয় ) 
মহাযুদ্ধ দেখার সুযোগ মিলত, তাহলে তিনি ভালোভাবে বুঝতেন ঘে সামাজিক 
স্বার্থকে অবহেলা করে অন্ধ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতা __যাকে কর্মস্বাতন্্, গুযত্ব, উচ্চা- 
কাজ্ষা প্রভৃতি নামে ভূধিত করা হয় __মানুষকে কতট। নিচে নিয়ে যেতে পাবে । 


২৮৪ দর্শন-দিগ দর্শন 


(১) প্রভাববাদ্দ -_জেম্স সায়েন্সের প্রযত্ব গবেষণা, সত্যতার প্রতি অত্যন্ত 
শ্রদ্ধাণীন ছিলেন, তাই তিনি ভাববাদকে গুরুত্ব দিতে পারেননি । তার বক্তব্য 
হলো -কোনো বাদ, বিশ্বাস বা সিদ্ধান্তের কগ্িপাথর হলো, তার প্রভাব বা 
ব্যবহারিক পরিণাম যা! আমাদের ওপর এবং বিশ্বের ওপর দৃশ্যমান হয় । প্রভাবের 
ওপর জোর দেবার জন্য জেম্সের দর্শনকে প্রভাববাদও বল! হয় । 

€২) জ্ঞান জ্ঞান জীবনের জন্য একটি উপায়, জীবন জ্ঞানের জন্য নয় । 
তাকেই যথাথ জ্ঞান বা বিচার বলে যাকে আমরা সম্যকরূপে হাদয়ঙ্গম করতে, 
য্থার্থরূপে নিরূপণ করতে এবং বিচার ও পরীক্ষা করতে পারি । এ কথ ব্লা ঠিক 
নয় যে, যা যুক্তিসঙ্গত তার সব্ই বস্ত-সৎ (বাস্তব সত্য )। 

ঘ। কিছু প্রয়োগ বা অনুভবের দ্বার প্রমাণিত তাই বাস্তব সত্য। সমগ্র 
অনুভবের মধ্যে মাত্র সেটুকুই গ্রান্থ যাতে কল্পনার মিশ্রণ নেই ; যা শুদ্ধ, মৌলিক 
এবং নির্দোষ । বস্ত-সৎ হলে! সেই শুদ্ধ অনুভব, যা মানুষের কল্পনা থেকে 
স্বতন্ত এবং যাঁকে ব্যাখ্যা করা কষ্টসাধ্য । অথবা এই অনুভবের মধ্যে এমন 
কোনে। কল্পনা-রহিত (“কল্পনা-অপোঢ' __দিঙনাগ ও ধর্মকীতি ) আদিম উপস্থিতি 
আছে যার ওপর কোনো মানবিক কল্পনার প্রলেপ পড়েনি । 

(৩) আত্মা নেই __মানসবৃত্তি এবং দেহের মিলনকারী মাধ্যম __মাত্সা- 
কে মানা অর্থহীন, কেন না সেখানে এমন কোনে স্বতদ্্ উপাদান নেই যাদের 
মিশিত করার জন্য তৃতীয় কোনো পদার্থের প্রয়োজন হবে। বাস্তবিকতার এক 
অংশে আছে আমাদের অনুভূতির ( ১6058107) ) অবিশ্রান্ত প্রবাহ, ঘা আসে 
আবার বিলীন হয়, কিন্তু তার উত্স কোথায় আমর! জানি না; দ্বিতীয় অংশে 
আছে সেই সম্বন্ধ, যাকে আমরা মনের মধে। প্রতিবিম্ব রূপে পাই, এবং আর এক 
অংশে আছে প্রথমটির সত্যতা | 

১৫৪) স্ুষ্টিকর্তা "নেই -_ প্রকট ঘটনার পিছনে 'কোনো গুপ্ত বন্ত নেই। 
বস্তসার, পরম, অজ্ঞেয় প্রভৃতি কল্পন! ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ কথা সম্পূর্ণ 
অতিরঞ্রিত যে আমরা যদি ম্বয়ং অন্ুভূতিজাত কল্পচিত্রের আশ্রয় না-ও নিই, তবু 
স্পট বাস্তবিকতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এমন এক কল্পিত বাস্তবিক্ঠতার আশ্রয় নিই 
যা আমাদের ধারণাতেও নেই । মনের পরবে যে সত্তা আছে তাকে জেম্স অস্বীকার 
করেননি বটে, তবে শুদ্ধ আদিম অনুভবকে তিনি মনংপ্রস্থত নয় বরং বস্ত-সৎ্ বলে 
মানতেন - আদিম তত্বই বিকাঁশিত হয়ে চেতনায় রূপান্তরিত হয় । 

(৫) দ্বৈতবাদ্দ __জেমসের উগ্র প্রভাববাদ ছৈতবাদের পক্ষ অবলম্বন 
করেছে -__অন্ুভব আমাদের সামনে বন্ত্ব, ভিন্নত। এবং বিরোধ উপস্থিত করে। 
সেখানে আমর] ন! পাই কুটস্থ বিশ্বের সঞ্জান, ন1 পরমসন্তাবাদী (ব্রদ্মবাদী )-গণের 
' অঠৈতকে তার পূর্ণ সংগঠিত পরম্পর জগ প্রবন্ধে, যার মধ্যে সমস্ত বিরোধ এবং 
ভেদ একীভূত হয়ে যায়। অহ্বৈতবাদ আমাদের ললিত চিন্তা এবং মৌন্দর্ঘপ্রিয 
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